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প্রস্তাত্তন। 


লোকসাহিতা লোকমনের ফসল । লোকনাহিত্য সচেতন মনের বাণী- 
সাধন নয় । সযত্ব ও সুচিস্তিত মানসফসল হলে জনগণ তাদের স্যটিকে 
কেবলমাত্র লোকস্মৃতি নির্ভর করে রেখে দিত না, এগুলিকে স্থায়িভাবে 
রক্ষার বাবস্থা করত। লোকসাহিত্য তাদের সুখদ:খের বাস্তব অনুভূতির 
স্বতঃস্রত প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয় । এরূপ ক্ষেত্রে কোন বিষয়ের 
পুঙ্ানুপুঙ্ বিবরণ, স্ক্ষ[ বিশেষণ লোকসাহিত্যের কোন শাখাতেই তেষন 
নেই । লোকমনের কৌতৃহল বেশী, সামর্থ ও সাধনা কম। এজন্য 
লোকজীবনের তথ্য ও তত্ব স্থশুংখলভাবে তাদের রচনায় প্রতিফলিত হয়নি । 
অধিকাংশ রচনা অতিকথন ও অসংলগর উক্তিতে পূর্ণ, যেমন লোককাহিনী, 
ছড়া, ধাধা ইত্যাদি । মেয়েলীগীতি উচ্ছাসপ্রবণ । লোকসঙ্গীত আবেগ- 
ধী। কেবল পালাগানগুলি কিছু সংহত এবং তথ্যপূর্ণ রচন! ; প্রবাদও 
সংহত অভিজ্ঞতার প্রকাশ । অসংস্কৃত ও অসংলগ্র লোকরচন। থেকে 
লোঁকজীবনের বিচিত্র রূপরহস্যের অনুসন্ধান কর অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার । 
উপরস্ত শিক্ষিত ব্যক্তি দীর্বকাল এ অংশের উপর তেমন গুরুত্ব দেননি । 
লোকসাহিত্য পরিবর্তনশীল ; এজনা লোকসাহিত্য যে সময় সংগৃহীত হয়, 
কেবল সেই সময়ের লোকজীবনের রূপটি তাতে ধর! পড়ে । শিক্ষিত 
সমাজের আগ্রহ এবং চেষ্টার ছারাই লোকরচনার সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্ভব । 
তাদের উপেক্ষার ফলে অবহেলিত লোকসমাজ তাই আমাদের দৃষ্টির অস্তরালে 
থেকে গেছে । 


আমাদের দেশে লোকসাহিতা ও লোক-্পংস্কৃতি সম্পকে বিদ্বান সমাজের 
কৌতুহল জেগেছে বলতে গেলে সাম্প্রতিককালেই । ইউরোপ থেকে 
এ প্রেরণা এসেছে । ইউরোপে বেশ কিছুকাল আগে থেকে এ আগ্বহ 
জেগেছে এবং স্তধীমণ্ডলীর সাধনায় কাধকরী ফল পাওয়া গেছে। বাংল 
লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির উপাদান সংখ্হ করে প্রথম আলোচন৷ ও প্রকাশ 


শুরু করেছিলেন ইংরেজ স্ববীজন ও পিতগণই | রাজকার্য পরিচালনায় 
শাসকবর্গ ও শখীস্টানধর্ম প্রচারণায় মিশনারিগণ এদেশের জনসাধারণের সহিত 
পরিচিত হওয়ার জন্য লোকজীবনের তথ্য সংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছিলেন । 
এ কাজে যাঁদের নাম স্মরণীয়, তাঁরা হলেন রেভারেও জেমপ লং, রেভারেও 
উইলিয়াম মিন, গেবর্ণ হেনরি ডমন্ট, জজ আব্মাহাম গ্রিয়ার্সন, এইচ ঝেভারিজ, 
উইলিয়াম উইলসন হান্টার, এডওয়ার্ড টুইট ডাল্টন, হাবাট রিজলি, জেমস্‌ 
ওয়াইজ, উইলিয়াম ক্রুক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ । এরা কেউ সংকলন ও আলোচন। 
্র্থ, কেউ মূল্যবান প্রবন্ধ রচন। করে বাংলার নৃতত্ব,র লোকতত্ব, ধর্মতত্ব, 


ভাষাতত্ব প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন | বিশেষ করে, গ্রিয়ার্সঁনের 
“[.108015010 501৬6% 01 1770121 (61৮6০ ৬915.), “[1565 99105 01 14 81711- 


01180079, ' (1873), “[1)6 90085 01 00181178090) (1877), হান্টারের 
44৯00021501 [0৪] 73610881, (1868), ডাল্টনের 40559110016 601000- 
1959 ০01 7361)88]” (1872), ওয়াইজের “7005 17২9০6$, 085055 00 
[11965 01 285161) 7360881” (1883), ক্র কের “1106 2০900191 16115101) 
৪100 17011101601 [0761610 10018” (৮০ %০915., 1893) প্রভৃতি রচনায় 
বাঙালী লোকসমাজ ও উপজাতির নৃতাত্বিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে অনেক 
মল্যবান তথ্য আছে। এগুলির অধিকাংশ উনিশ শতকের শেঘার্ধের রচন] | 


ইংরেজদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তির অগ্রসর 
হন এবং লোকসাহিতা-শিক্প সংগ্রহ ও আলোচন। করে গ্রন্থ ও পর্র- 
পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন | আজ থেকে প্রায় ষাট-সত্তর বছর 
আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সক্রিয় প্রচেষ্টায় লোকরচনার মরধাদ]৷ সম্বন্ধে 
আমাদের প্রথম চেতনা জাত হয় ॥। তখন থেকে শুর করে লালবিহারী 
দে, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র, উপেল্্কিশোর রায় চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকর, 
দীনেশচন্দ্র সেন, শরৎচন্দ্র মিত্র, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, ডঃ 
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ বুশীলকুমার দে, গুরুদদয় দত্ত, অজিতকুমার 
মুখোপাধ্যায়, জসীমউদ্দীন, মুহন্রদ মনম্রউদ্দীন, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, 
ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, ডঃ মযহারুল ইসলাম প্রমুখ বিহ্বনাগুলী এ বিষয়ে 
আলোচন। এবং গবেষণ। করেন ; গ্রন্থ ও প্রবন্ধের আকারে তাঁদের সাধনার 
ফল প্রকাশিত হয়েছে । তাদের অনেকে বিশ শতকের প্রথমভাগ থেকে 
রচন। শ্তরু করেন । দু'একজন ছাড়া তাদের রচন। প্রায় আবেগধমীঁ। 
প্রবন্ধের আকারে কিছু কিছু আলোচনা বিশ্রেষণমুখী হয়েছে। কিন্ত 


প্রবন্ধের আলোচন৷ খণ্ডিত ও বিচ্ছি্ন--সৃমিথ্রিকত৷ এবং পুর্ণাঙ্গতার দাবী 
সেখানে উঠে না । উপরস্ত এসব রচনায় হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতির কথা বেশী 
আলোচিত হয়েছে । মুসলমানদের বিষয় নিয়ে তেমন আলোচন৷ হয়নি 
বললেই চলে । অথচ এদেশে মুসলমানদের জীবনযাত্র। শুরু হয়েছে বহু 
শতাব্দী পূর্ব থেকেই | বাংলার লোকসমাজে তারাই এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ | 


এসব দেশীয় এবং বিদেশীয় গুণীজ্ঞানীজনের প্রকাশিত লোকসাহিত্য 
সংগ্রহ ও আলোচন! গ্রন্থ থেকে বক্তব্যের অনুকূলে অনেক তথ্য গ্রহণ করেছি। 
বাংল] একাডেমীতে সংরক্ষিত অপ্রকাশিত লোকপাহিত্য সংগ্রহশাল। থেকেও 
তথ্য আহরণ করেছি । এ ছাড়া ব্যক্তিগত সংগ্রহের কিছু কিছু উপাদান 
ব্যবহাৰ করেছি। তথ্যাদির প্রমাণ সাপেক্ষে সংখ্যাধিক মৌলিক আলোকচিত্র 
ও রেখাচিত্র সন্নিবিষ্ট হয়েছে । লোক-সংস্কৃতির স্বরূপ 3 বৈশিষ্ট্য নিৰপণে 
সবত্র মৌলিকভাবে লোকতথ্যেরই উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়। হয়েছে । 


ভুমিকাসহ বাংলার লোক-সংস্কৃতির উপাদানসমূহ মোট আটটি অধ্যায়ের 
অন্তর্ভুক্ত করে আলোচন৷ করেছি। 

প্রথম অধ্যায় ভূমিকা । এতে সাধারণভাবে সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও স্বব্প 
এবং বিশেষভাবে বাংলার লোক-সংস্কৃতির উৎস, বিকাশ ও বৈশিষ্ট্যের কথ। 
আলোচিত হয়েছে । 


দ্বিতীয় অধ্যায় চিত্র ও নকশায় আছে 'মানসসংস্কৃতি'র উপকরণ । বিবিধ 
নিদর্শন বিচার করে লোকচিত্র ও নকশার মটিফ নির্ণয় করার চেষ্টা করেছি । 
এ বিষয়ে এ ধরনের একন্রে আলোচন৷ আনি অন্যত্র সঙ্ধান পাইনি । 


তৃতীয় অধ্যায় লোকনৃত্যে মানসচর্ধার পরিচয় আছে । মুসলমান 
সমাজে প্রচলিত লোকনূত্যের কোন কোনটিতে ভাবে ও উপলক্ষে ইসলামী 
প্রভাব পড়লেও নৃত্যতঙ্গিতে এদেশীয় প্রচলিত ধারার রীতি-প্রক্ৃতি অব্যাহত 
থেকে গেছে । এসব ক্ষেত্রে সম্পর্কসূত্র ও সমন্বয়সূত্র অনুসন্ধান ও 
বিশেষণ করেছি । 

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় লোকবাছ্যন্ত্র। বাদ্যযন্ত্র হল 
'মৃতিমান সংস্কৃতি'র নিদর্শন | এখানে সাধারণভাবে লোকসমাজে প্রচলিত 
বাদ্যযপ্ত্রের সাধারণ পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে । কেবল সঙ্গীত ও নৃত্য নয়, 
লোকজীবনের অন্যান্য দিকেও এগুলির ব্যবহারিক উপযোগিতার বিষয় 
উল্লিখিত হয়েছে । 


পঞ্চম অধ্যায়ে বণিত লোকাচার “আনুষ্ঠানিক সংস্কৃতি'র অন্তরভুজ । 
“শিশু-জন্[”, “বিবাহ”, 'ব্যাধি ও মৃত্যু, “ফসল ও চাষাবাদ এবং "গবাদি পণ্ড" 
--এরূপ পাঁচটি অংশে বিতজ করে প্রত্যেক বিভাগের অন্তর্গত আচারগুলির 
সাধারণ পরিচয় এবং তৎসঙ্গে সেগুলির অস্তানিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছি । 
00360120 159 1১210-প্রথা! সহজে লোপ পায় না। জাতীয় জীবনের 
কোন ন। কোন অভিগ্তাকে আশ্রয় করে প্রথা! ব৷ আচার গড়ে উঠে। জাতির 
রক্তের সাথে প্রথার নিবিড় যোগ-সম্পর্ক | স্থতরাং আচারগুলি বিশ্বেষণ করে 
জাতির প্রাচীন তথ্য উদ্ধার করা যায় | এগুলিতে বহু প্রাচীন সংস্কারের বীজ 
আছে । জাতির নৃতত্বের বিচারে এগুলি মূল্যবান উপকরণ | বহুবিচিত্র বর্ণে 
রঞ্তিত লোকমনস্তত্বেরে আকরভুূমি আচারগুলি। 


লৌকিক পীরবাদ শীর্ষক ষষ্ঠ অধ্যায়ে কতক এ্রতিহাসিক, কতক 
পৌরাণিক এবং অধিকাংশ কাল্পনিক পীরপীরানীর কথা আলোচনা প্রসঙ্গে 
তার৷ বাঙালীর লোকমানসিকতায় কিভাবে দেবতুল্য স্থান গ্রহণ করে প্রভাব 
বিস্তার করেছেন সে বিষয়ে আলোকপাত করেছি । পীরপীরানী সম্পকিত 
দেশপ্রচলিত আচার-সংস্কারাদির বর্ণনা করে লোকজীবনে তাদের প্রভাবের 
মূল্যায়ন নিরূপণ করেছি । এতে এদেশের লোকধর্ষের স্বরূপটি ধর! 
পড়েছে । অসহায় মানসোভ্ত আদি ধর্নচিস্তারই প্রবহমান ধারায় রূপ- 
রূপান্তর তা । 


লোকনসংস্কার ও লোক-বিশ্বাস শীর্ধক সপ্তম অধ্যায়ে বাঙালী জাতির 
নৃতত্বের বহু উপাদান আলোচিত হয়েছে । “এনিনিজম", “ম্যাজিক', “ট্যাৰু" 
'টোটেম' ইত্যাদি বিশ্বের আদিম ধর্মমতের রহস্যের সন্ধান এসব লৌকিক 
বিশাস ও সংস্কারের মধ্যে আছে । আদিম চেতনাস্থলভ লোকমনস্তত্বের 
বহুবিধ পরিচয় এগুলিতে পাওয়৷ যায় । বাংলার জনগণ পুরুষপরম্পরাগ্ন 
কোথাও পরিচ্ছন্নভাবে কোথাও প্রচ্ছন্লভাবে পূর্বধারারই অনুসরণ করে 
চলেছে এতে তারই প্রমাণ পাওয়। যায় । 


অষ্টম অধ্যায়ে লৌকিক খেলাধুলার সাধারণ বর্ণনা আছে । আমোদ- 
প্রমোদ ও অবসরবিনোদনের উৎস খেলাধ্লাগুলি । এগুলিতে জাতির 
স্বীয় অতীত জীবনের নৃতাত্বিক, সামাজিক ও এঁতিহাসিক অভিজ্ঞতার 
বছ প্রচ্ছন্ন উপকরণ আছে । গোষ্টিকেন্ত্রিক আদিসমাজ এবং সামস্তকেন্দ্রিক 
গ্রামীণ সমাজের নান৷ ছবি জীবাশোর মত ছড়িয়ে আছে। 


বাংলার মুসলমান সমাজের লোক-সংস্কৃতির উপাদানসমূহের জড় জাতীয় 
জীবনের গভীরে প্রোথিত, যুগের প্রভাবে সেগুলির ক্রমবিকাশ ও সমৃদ্ধি 
ঘটেছে-_- আলোচ্য অধ্যায়গুলি সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ দ্বার এ সত্যই 
উদ্ঘাটিত ও প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্ট। হয়েছে । আর তা'ই একটি জীবস্ত 
লোক-সংস্কৃতির ধর্ম। বাংলার লোক-্সংস্কৃতিতে বাঙালী জাতির অন্তজীঁবন 
ও বহিজাবনের বিচিত্র বূপরহস্যের পরিপ্রকাশ ঘটেছে । অনেক উচ্ছাস- 
আবেগের স্তুপ, বিশ্বাস-সংস্কারের অরণ্য থেকে উপকরণ সংগ্রহ ও 
শ্রেণীবিনাস করে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় প্রয়াসী হয়েছি । এদিক দিয়ে 
এ বিষয়ক এবং এ ধরনের আলোচন৷ গ্রন্থ আমাদের দেশে এটিই প্রথম । 
নত্বন ক্ষেত্রে নতুন প্রয়াস বলেই থ্রপ্ঘটির যা কিছু মূল্য স্ধীজনের 
গ্রহনযোগ্য বিবেচিত হতে পারে । এবং তা হলে আমি আমার সকল 
শ্রম সার্ক মনে করব । 


লেখকের অন্যান গ্রচ্ছ £ 


স্বলতান আমলে বাংল সাহিত্য 
মুসলিম বাংলায় বিদেশী পর্যটক 
ংল! রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান 


বাংল। সাহিত্যের পুরাবৃত্ত 
আনোয়ার পাশার জীবন ও শিল্প কথ। যেস্্ুস্থ) ৷ 


সূচীপত্র 


প্রথম অধ্যায় 


ভূমিকা ১-৩৯ 

সংস্কৃতিব সাধাবণ সংস্ঞা ও বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি রূপায়ণে তূপ্রকৃতি-ধর্ম- 
সমাজ-অর্থনীতি-রাকনীতিব প্রভাব ১, লোক-সংস্কৃতি ১২, বাংলার সংস্কৃতি 
১৪, বাংলাৰ লোকজীবন ও লোক-সংস্কৃতি ১৬, বাংলার লোকসাহত্য ২৮, 
লোক-সংস্কতির উৎস ৩১ । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


চিত্র ও নকশা ৪০-৯১ 

লোকচিত্রের প্রকৃতি ও মটিফ বিচাব ৪০, নকশী কীথা ৪৫, নকশী 
পাখা ৫২, নকশী পাটি ৫৫, নকশী শিক। ৫৭, নকশী পিঠা ৫৮, নকশী 
ছাচ ৬১, নকশী পুতুল ৬২, আলপন।-_-মেঝের আলপনা, দেওয়াল চিত্র 
ক্লাচিত্র, পিঁড়িচিত্র, সরাচিত্র ৬৪, ঘটচিত্র ৭৪, পটচিত্র ৭৬, সুখোশচিত্র 
৮৪, দারুচিত্র ৮৬, অঙ্জচিত্র ৮৭ । 


তৃতীয় অধ্যায় 


লোকনৃত্য ৯২-১১৯ 

লোকনৃত্যের প্রকৃতি ও প্রকারভেদ ৯২, জারিনাঁচ ৯৯, বাউলনাচ ১০১, 
ফকিরনাচ ১০৩, চেলানাচ ১০৫, ঘাটুনাচ ১০৬, সারিনাচ ১০৯, 
ছোকরানাঁচ ১১০, খেমটানাচ ১১২, লাঠিনাচ ১১৩, চালিনাচ ১১৫, 
রায়বেশেনাচ ১১৫, ডাকনাচ ১১৬, বলীনাচ ১১৯৭ । 


চতুর্থ অধ্যায় 


লোকবাদ্যযন্ত্ ১২০-১৫২ 


লোকবাদ্যের প্রকৃতি ও প্রকারভেদ ১২০, একতার।--লাউ, একতারা, 
গোপীযন্ত্র, থুনথনে ১৩৫, বেনা ১৩৬, দে'তারা ১৩৭, সারিন্দা ১৩৯, 
খমক ১৩৯, ঢাক ১৪১, ঢোল ১৪১, খোল ১৪২, ডুগডুগি ১৪৩, 
খণ্তরী ১৪৪, ডফ ১৪৪, কীসি ১৪৫, জড়ি ১৪৫, করতাল ১৪৬, 
চটি ১৪৬, খড়তাল ১৪৬, পাইল্যা ১৪৭, বাঁশী-_আড়র্বাণী, কদর্বাশী, 
টিপরাবাশী, হরিণার্বাশী ১৪৭, পাতর্বাশী ১৫০, মুখারাশী ১৫০, তেঁপু ১৫০, 
তুবডি ১৫১, শিক্ষা ১৫১, শঙা! ১৫২। 


পঞ্চম অধ্যায় 
লোকাচার ১৫৩-২৬৮ 
১, শিশু-জন্ম ১৫৩-১৭১ 


শিশু-জন[ সংক্রান্ত আচারের উদ্দেশ্য ও শ্রেণী বিভাগ ১৫৩, সাইটোর 
১৫৮, বরকরের চিড় খাওয়া ১৬০, ব্যাভার ১৬১, সাধভক্ষণ ১৬২, 
বিশ্নাতলে বারান ১৬৪, ছটি ১৬৫, হাইটকালা ১৬৬, একচোরার বেড়ি 
১৬৭, আতুড়ঘর বন্ধন ১৬৮, নামকরণ ১৬৯, গড়গড়া ১৭১। 


২. বিবাহ ১৭২-২৯১ 


বিবাহ সংক্রান্ত আচারের উদ্দেশ্য ও শ্রেণী বিভাগ ১৭২, 
পানচিনি ১৭৮, গায়ে-হলুদ ১৭৯ মেহেদী তোল! ১৮১, পানখিলি ১৮৩, 
থুবড়া কোটা ১৮৫, পানিভরণ ১৮৭, সোহাগ মাগ। ১৮৮, খাতুতা 
ভাঙান ১৯০, বরন্নান ১৯২ ফুরুল ভরণ ১৯২, দুধের ধার শোধ ১৯৬, 
সরিষা উদ্রান, ১৯৭ বরুণ ডাল৷ ১৯৮, আমসরতী ১৯৯, বরবিদায় ১৯৯, 
মাড়োয়৷ সাজান ২০০, বর বরণ ২০২, কনে সিংরান ২০৩ , শ।'নজর ২০৪, 
হাংগোড় ধর ২০৫, বধূ বরণ ২০৬, পাশ খেলা ২০৭, বার জাগা ২০৮, 
বাসী গোসল ২০৮, বৌভাত ২০৯, বরুস্তা ২১০, মেলানি ২১০। 


৩. ব্যাধি ও মৃতুযু ২১২-২২০ 

ব্যাধি ও মৃত্যু বিষয়ক আচারের উদ্দেশ্য ২১২, হাইয়৷ নেওয়া ২১৪, 
জলকাওরীর বাও ২১৫, বেরা ভাঁসান ২১৬, গ্রাজীগানের পাল৷ দেওয়। 
২১৭, ভুলা পোড়ানি ২১৮, ত্যাপথের ছ্যাকা ২১৯, বাড়ী বন্ধন ২১৯, 
চোর। রুটি ২২০, খঞ্জন বাহন ২২০ 


৪. চাষাবাদ ও ফসল ২২১-২৫৬ 

চাঁধাবাদ ও ফদল সংক্রান্ত আচারের উদ্দেশ্য ও শ্রেণীবিভাগ ২২১, 
বেও বিয়া ২২৯, পুতলা বিয়। ২৩২, বদন৷ বিয়৷ ২৩৪, মেধারানী ২৩৫৪ 
হুদমা৷ দেয়া ২৩৭, বসুধার বত ২৩৯, বাটি পৌতা ২৪০, হলপ্রবাহ 
২৪১, তুঘ ছিটান ২৪২, কৃলানি ২৭৩, ক্ষেত বন্ধন ২৪৩, সাধ দেওয়। 
২৪৪, গাস্বী উৎসব ২৪৫, হিরালীর আচার ২৪৫, ভগৃগা দেওয়। ২৪৭, 
আলোডালো৷ ২৫০, আওনি বাওনি ২৫২, বাতা ডুগল ২৫২, দেনী 
আনা! ২৫৪, নবান্ন ২৫৫, অরণ মাগন ২৫% 


৫. গবাদি পণ ২৫৭-২৬৮ 

গবাদি পশ্ড সম্পকিত আচারের উদ্দেশ্য ২৫৭, চাঁদবদনী, ২৬০ 
গোবরণ ২৬১, গোয়াইলার খিরনী ২৬২, গোফাস্তনী ২৬৩, ভোলাভুলি 
২৬৩, গোরক্ষনাথের শিরনী ২৬৪, দেপাস্ত। ২৬৬, কুলের মাগন ২৬৭ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


লৌকিক পীরবাদ 0 ২৬৯-৩৪৪ 

পীরবাদের উত্তব, বিকাশ ও লোকসমাজে প্রভাব ২৬৯, সত্যপীর ২৮৪, 
গাজীপীর ২৯১, মাদারপীর ৩০০, বদরপীর ৩০৭, পাচপীর ৩০৯, 
খোয়াজ খিজির ৩১৪, মানিকপীর ৩২০, সোনাপীর ৩২২, মনাইপীর ৩২৫, 
ঠুনকাপীর ৩২৭, ত্রিনাথ পীর ৩২৮, কাউয়। পীর ৩৩১, নোরাপীর ৩৩২ 
ঘোড়াপীর ৩৩৩, জঙ্গনীপীর ৩৩৩, বনবিবি ৩৩৫, সাতবিবি ৩৩৯, 
ওলাবিষি ৩৪১ লক্ষ্ণীবিবি ৩৪৩, হাওয়৷ বিবি ৩৪৪ 


গুম অধ্যায় 


লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার ৩৪৫-৪১২ 

লোকবিশ্বাস ও লোক-সংস্কারের ধর্ম ও প্রকতি ৩৪৫, যাদুবিদ্যা ৩৪৬, 
শুতান্তত চিহ্ন ৩৫৫, যাত্রা শুভ ৩৫৮, যাত্র। নাস্তি ৩৫৯, জ্যোতিষ গণন। 
৩৬২, নামকরণ ৩৭১, বশীকরণ ৩৭২, ঝাড়ফঁক ৩৭৪, টোটকা চিকিৎস! 
৩৮১, তুকতাক ৩৮৩, ফুসমস্তর ৩৮৪, বাণমার। ৩৮৭, বন্ধনমন্ত্র ৩৯০, 
কৃনঞজর ৩৯৪, টুক। ৩৯৫, দিব্যদান ৩৯৬, বিধিনিষেধ ৩৯৭, কৃলকেতু 
8০০, আত্মাব রুপান্তর ৪০২, জীবন-প্রতীক ৪8০৫, অপ্রাকত জীব ৪8০৭ 


অষ্টুম অধ্যায় 


লৌকিক খেলাধুল। ৪১৩-৪৬৮ 

লৌকিক খেলাধূলার উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণী-বিন্যাস ৪১৩, 
হাড়ুডু ৪১৯, বউছি ৪২২, গোল্লাছুট ৪২৪, দাড়িয়। বান্ধা ৪২৫, নুনতা ৪২৭, 
চিক। ৪২৮, গ্যাঙ্গা৷ এযাঙ্গা ৪২৮. ডাংগুলি 8৩০, গাইগোদানি ৪৩২, 
সোলঝ।পটা ৪০৩, চামডি খেলা 8৩৪, লাঠিখেল। 8৩৫, এক দে]কক। ৪৩৬, 
কানামাছি ৪৩৯, কুমালচুরি 88০, বউরানী ৪8৪১, কড়িখেলা 8৪৩, 
ধুঁটিখেলা৷ 88৪, ছি-ছত্তর 88৪, কৃমীর কৃমীর খেল। ৪৪৬, বাধবন্দী. 8৪৭, 
ঘোলধুটি ৪৪৮, নৌকাবাইচ ৪৪৯, হোলডুগ খেল৷ ৪8৫৪, লাই থেল৷ 
৪৫৫, তইতই খেল! ৪৬, পানিঝুগ্পা৷ ৪8৫৭, ইকড়ি মিকড়ি ৪৫৮, 
আগডুম বাগডুম ৪৬০, ধূণি খেলা ৪৬১, রাজার কোটাল ৪৬২, ব্যাঙের 
মাথা ৪৬৩, ধাধার খেলা ৪৬৪, কাদামাটি খেলা ৪৬৪, ঢোপের খেল। 
৪৬৫, পাত। খেল। ৪৬৬, চুঙ্গ। খেল। ৪৬৭ 


চিত্রসুচী 


নকশী কাথ। 

নকশী কাথ। 

নকশী কাখ। 

নকশী পাখ। 

নকশী পাখ! 

নকশী পাটি 

নকশী শিক 

নকশী পিঠ। 

নকশী পিঠা ও আলপন। 

অঙ্গচিত্র 

জারিনাচ ও ঘাট্নাচ 

লাঠিনাচ 

একতার। 

দোতার)। ও সাবিন্দ। 

খমক ও খঞ্ুরী 

হাইটঢার। অনুষ্ঠান ও মেহেন্দী তোল। 
বের ভাসান ও বৃষ্টি মাগন 

বেঙ বিয়া ও পুতুল বিয়। 

হিরালী ও বাধাইপীরের শিরনী মাগন 
গাঞ্জীপীর ও ব্রিশল-আসাদও 


৩ থ ও 7০০৮৬ পী 
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প্রথম অধ্যায় 


ডুমিক। 


সাধারণভাবে সাহিত্য, সংগীত* চিত্র, স্থাণতা, ভাক্কর্ষ প্রভৃতি চাক 
ও কারু শিল্পকলাকে সংস্কৃতি আখ্যা! দেওয়। হয় । এগুলি ব্ূপায়ণে শুধু 
সণস্কভিই শষ, সংস্কৃতির বাহনও বটে। মানুষের চিন্তা, কল্পনা, ধান, 
ধাবণ।, ভাবানুভূতির অভিব্যঞ্জি হিসেবে শিরকলা সংস্কৃতির অঙ্গ, কিন্ত 
সংস্কৃতির বাহনরূপে যে জগৎ ও জীবনের পরিচয় ফুটে উঠে-- সংস্কৃতির 
উপকরণ মেখানেও বিদ্যমান | 

সাহিত্য-শিল্প মূলত: জীবন ও জগণত্ব প্রতিচ্ছবি | এরস্টটন শিল্পকে 
প্রাণিজগৎ ও জড়বস্তর অনুকবণ (1701:91191) বলেছেন । এখানে অনুক রণ 
অর্থ জীবন ও জগতের অনুলিপিমাত্র নয়, শিপ হল বাস্তব অভিগ্ঞতাব বাঙ্য়, 
রূপময, ধ্বনিময় অথব। ভঙ্গিমাময় অভিব্যক্তি | 

অনুকরণের তারতম্য থাকতে প|রে-__- কোথাও বাস্তবানুগামিত।, কোথাও 
কল্পনাশ্রয়িতা, কোথাও কল্পনা-বাস্তবেব মিশ্রণে অনুভবেব সঞ্চবণ | কল্পন! 
যতই উত্তুঙ্গ হোক, কোন শিশল্পই বাস্তবতাকে একেবারে অস্বীকার করে না 
অথবা অতিক্রম বরে যায় না। রূপকথার লঘু কল্পনার স্বেচাচারিতাও 
বাস্তবতাবিরোধী নয় * বস্ত-ন্ঞ।ন ও বাস্তব-অভিজ্ঞতা কোন রূপে না কোন 
রূপে সেখানে আত্মপ্রকাশ করে । পরাব কল্পনায় ভান ছাড় পুরোপ্রি 
মানবীর বাপ এগেছে *: আবার তার ডানার রূপাঙ্কনে পাখির ডানাব প্রভাব 
পড়েছে । এন্সপ 'মৎস্যকন্যা'র কল্পনার উত্বাঙ্গ মতঁয়ানবীর ও নিম়াঙ্গ 
মৎস)াকৃতির ছায়াপাত ঘটেছে | শিল্পীব ইচহা শক্তিতে ও কর্পনানুরঞ্তনে 
বস্ত বিকৃত হয় কিন্তু বিলুপ্ত হয় না। এদিক থেকে শিল্প অনুকতি' 
সংজ্ঞাটি বিশেষ তাৎপর্ববোধক । 

পরবর্তাঁকালে ক্রোচে শিল্নকলাকে পপ্রকাশ' (55015551017) তথ। স্থ্টি 
(9:5৪119) বলেছেন । এ স্থাষ্টি অবাস্তব অলৌকিক নয়, জগৎ ও জীবনের 
প্রচছায়ে নব প্রকাশমূতি । মানবশিয্লের মধা দিয়ে বিশৃত্থষ্টির পুনর্জন্ম হয় | 


২ বাংলার লোক-সংস্কৃ তি 


সংস্কত পণ্ডিত বলেছেন, মালুঘের শিল্প দেবতা অনুকরণ-_- “দেব শিল্পানাম 
অনুকৃতি: 1১ এ শিল্পস্থ্টিতে প্রাণীব প্রাণম্পন্দন এবং জড়বস্তৰ প্রতিবিষ্বন 
ধবা পডে। 

জীবন ছাড়া সংস্কৃতির বিকাশ নেই | এ জীবন অচল, অবাক, অক্ষম 
হলে চলে না, সজীব, সবাক ও সক্ষম হওয। আবশাক। প্রাণহীন জড় 
প্রকতির সংস্কৃতি নেই । প্রাণী হয়েও অচল, অবাক উত্তিদেব সংস্কৃতি 
নেই । আবাব মানবেতব প্রাণীব কোন কোন শ্রেণীর জীবনস্পন্দন, কণ্- 
ধ্বান, এমন ক খাসস্থান ও দলবদ্ধত। থাক। সত্বেও সংস্কৃতি গড়ে উঠেশি । 
কোকিল সুমধুৰ গান কবে, বাবুই সুদৃশ্য বাস। নিমাণ কবে, হাতি দবাবদ্ধ 
হয়ে বাস কবে । তোতা, ময়ন। মানুষেব ক পর্ষস্ত নকস কবে। তথাপি 
এদেব সংস্কৃতি নেই। স্ৃতবাং সংস্কৃতি এমন একট! রূপ যা শ্বখু জীবন- 
সম্পৃক্ত হালই তাব স্ববূপ প্রকাশ পা না, জীবনচর্যাব মধ্যে এমন গুণ, 
শক্তি ও কর্ম সাধন|ব প্রয়োজন যা হাব অস্তিত্ব ও স্বচীয়তাকে দৃর্টি্হ। 
ও উপলব্ধিগম্য কবে তোলে । মানুষেব মননণন্তি, চিন্তশজি ও ত্যঞ্জন 
শক্তিব গুণেই মানবসংস্কৃতি রূপ লাভ কবেছে। 

প্রাণেব ধর্ম আত্মপ্রবাঁশ ও ক্রমবিকাশ । পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ, উত্তিদের 
মত মানুষ শুধু বেঁচে থাকে না সে কিছু বাচিয়ে বাখে। তাৰ এই বেচে 
থ!কাব রূপময়তা এখং বাঁচিয়ে রাখাব ফলশ্বঃতি উভয়কেই সংস্কৃতি আখ 
দেওয়া যায়। এদিক দিযে সংস্কাত মানবজীবনাচাব বটে, আবাব জীবন 
ধারণের উদ্ভাবিত উপকরণও বটে । মানুষ বাবহাবিক জীবন যাপনেব পথে 
য। কিছু স্যষ্টি কবেছে ও কবছে সেসব বস্ত স্বব“প সংস্কৃতিব স্ববপ । আবাব 
মনোজগতে আর এক স্থাষ্টলীল৷ নিয়ত চলেছে ও চলছে, তাব চিন্তাধাবা, 
জ্ঞানবৃদ্ধি, বিচার-বিবেচনা, কল্পনা-অন্ভূতিব প্রকাশ নানাভাবে প্রতিফলিত 
হচ্ছে শিল্পলোকে, স্যটিকলায় | প্রথমটি ব্যবহারিক জীবনব্যবস্থার সহায়ক 
বস্ত-উপকবণ, দ্বিতীয়টি অস্তর্লোকের উৎকর্ষবিধায়ক মানস-উপকরণ । 

মোট কথা, সংস্কৃতি জীবনসম্পৃক্ত, বস্তনংলগ্র এবং মানসলম্তৃত | সংস্কৃতি 
একাধারে জীবনযাত্রার নিয়মপদ্ধতি, যথ।--- আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, 
উৎসব-অনুষ্ঠান, ধর্মকর্ম, প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ, শিক্ষ[দীক্ষা, খেলাধূল।, 


১. উদ্ধৃত £ অবনীষ্নাথ ঠাকুর-_ বাগেশুরী শিলুপ প্রবস্ধাবলী £ রূপা এণ্ড কোংঃ 
কলিকাতা ১৯৬২, পঃ ২৬৭ 


ভূমিক৷ ৩ 


আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি ; অন্যদিকে জীবন যাপনের যাবতীয় বস্ত ও 
উপকরণ, তথ1-__ ঘরবাড়ি, খাদ দ্রব্য, আসবাবপত্র, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, 
বস্তররঅলংকার ইত্যাদি । তৃতীয়ত: মানসফসল, যথ।-_ সাহিত্য, সঙ্গীত, 
চিত্রকল৷, মূতি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি । এসব কিছুর 
সমনৃয় হল সংস্কৃতিব সাধারণ পরিচয় | 


সংস্কৃতির প্রকৃতি বিচারে ডক্টর স্ুুনীতিকূমার চট্টোপাধ্যায় উপরি-উক্ত 
তিনটি রূপের কথাই বলেছেন। তিনি পাশ্চাত্য সমালোচক ই* বি. 
টাইলরের অনুসরণে নিমুর্ূপ বিভাগ সমর্থন করেছেন £ 


১, মৃতিমান সংস্কৃতি (1816081 0810816) 
২, অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতি (680০11008] 0016016) 
৩. অতীন্র্িয় সংস্কৃতি (91716891 010816)১ 


মৃতিমাঁন সংস্কৃতি মুখ্যতঃ ব্যবহারিক জীবন প্রয়াসের মধ্যেই প্রকট । 
আস্ব সুন্দর জীবনযাপনের জন্য নিয়ত যে সংগ্রাম চলছে, তাকেই বল৷ 
হয় জাবনপ্ররান। জীবনপ্রয়াস স্ষ্টিধশী । পশুপক্ষার জৈবিক ক্রিয়াকলাপ 
ছাড়। অন্য সংগ্রাম নেই | থাকলেও তা সম্পূর্ণ নৈনগিক প্রভাবের অধীন | 
কিন্তু মানুষ প্রকৃতির বন্ধন কাটিয়ে উঠাব জন্য অন্তজীঁবনে ও বহিভীবনে 
নিয়ত সংগ্রাম করে চলেছে । প্রতিকল পরিবেশকে জয় করে অনুকূল 
প্রতিবেশ রচনায় মানুষের উদ্যম, উদ্ভাবন ও উৎপাদন ক্রমাগত সৃষ্টির 
উৎসন্বার উন্মোচিত করে চলেছে । মানুষের এই উতদ্তাবনশক্তি ও উৎপাদন- 
ব্যবস্থা! তা সংস্কৃতির ।বকাশের প্রধান তিত্ত ও মুখ্য রূপকার । হস্তশিল্প, 
যস্্রশিল্প, গুহনির্াণ, শিত্য ব)বহার্য ভ্রিনিসপত্র এই জীবনপ্রয়াসের 
প্রয়োজন-অনুকলেই উদ্ভাবিত বস্তসামগ্রী | 


ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন-অতিরিক্ত মনোলোকেও স্ষ্টির লীল! 
চলছে। মানুষের মন ও মনন জীবনরসে অভিথিক্ত হয়ে শিল্পে, 
১ ডক্টব জুনীতিকৃমার চট্টোপাধ্যায -__ভারত-সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৩৭০, পৃঃ ১১৩-১৫। 
আনীতিবাবু “বন্তুসংস্কৃতি', 'অনৃষ্ঠানমুলক সংস্কৃতি” 'মানসসংস্কৃতি' শব্দরেয় ব্যবহার 
করেছেন, আমরা যথাক্রমে 'মুতিমান সংস্কৃতি, *অনুষ্ঠানহূলক সংস্কতি' ও 'অতীশ্রিয় 
সংস্কৃতি, শব্দত্রয় ব্যবহার করতে চাই । 


৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


কাব্যে, চিত্রে, নৃত্যে, সংগীতে আুচার চিৎপ্রকর্ষের আনন্দলোক ও 
সৌন্দর্যলোক স্ষ্টি করেছে । লোকালয় ত্যাগ করে অন্ধকার পবতগুহায় 
কঠিন ফলকে দিবারাত্র দেবমৃতি ও মানবমূতি খোদিত এবং মন্দির- 
তোরণ, গুহ-প্রাকার "চত্রশোভিত করার পেছনে ব্যবহারিক জীবনের 
কোনই প্রয়োজন ছিল না. কিন্তু মানুষ যদি তা ণা করত, তবে তার 
জীবনদাধন! ব্যর্থ হত, মানবধাম মিথ্যা হত। চিত্রে, নুত্যে, সংগীতে, 
সাহিত্যে তার একই মনোভাব ক্রয় করছে । প্রয়োজনের অতিপিক্ত 
জীবন আচরণেব মধ্যে মানবসংস্কৃতিব সৃকগতম ও সবশ্রেষ্ঠ বিকাশ। 
মনোলোকের এই চিন্তার ফসলকে অশ্ীন্দ্রিষ সংস্কৃতি বলা হয়। সংস্কৃত 
পণ্ডিতগণ একে “আত্মসংস্কাত' বলেছেন -- 'আত্মপংস্কৃতিবাব শিষ্পানি' ।১ 
মৃতিমান সংস্কৃতি হোক কিংবা অতীন্দ্রয় সংস্কৃতি হোক উতয়ই 
জীবনচর্যার 'উপসৃষ্টি' (০১-:09801) । মানবজীবনের ছায়াস্তরালে মানব- 
মনের জিয়নমন্ত্র এবং মাঁনবহস্তেব বাঁদৃস্পর্শ পেলে তবে এ সংস্কৃতি বিকশিত 
হয়ে উঠে | মাটি ভুখণ্ডের উপাদান | মানুষ মাটি দিয়ে পূজাব দেবমূতি, 
খেলার পুতুল, বসবাসেব ঘরবা(ড় ও দেনন্দিন ব্যবহাবের বাপনপত্র তরি 
করে। ফিলিপস ক্রুকস লিখেছেন, 1106 11115 816 0911 ০0110901016 
60০16 (19০ ৬0110 01990)5 11. 519£495.২ ভাক্কধমূতি নিমিত 
হওয়ার আগে পাহাড় শিলাখণ্ডে পূর্ণ ছিল । প্রয়োজনে হোক, অধরন্েরজনে 
হোক, মানষ মনেব মাধুবী মিশিয়ে শিলাখণ্কেই অখণ্ড শিল্পসৌন্দর্ষে 
পরিণত করেছে । আর এখানেই তাব সংস্কৃতির প্রকৃত বিকাশ ঘটেছে । 
বাচার সাথে বাঁচিয়ে রাখার প্রবণত৷ ও প্রয়াসের ফল তা। 
মানুষের বাইরে এক লীল। চলছে-_ নানা ব্যবহারিক কাজের মধ্যে তার 
প্রকাশ , তার মনের গহনে আব এক লীল। চলছে-_ বিচিত্র শিল্পে তার 
প্রকাশ । সে কাজ করে আর কাজের ফাকে ফাকে আমোদ-্ফৃতি করে। 
কখনও কখনও কাজ এবং আমোদ একই সঙ্গে চলে । যেমন ক্ষেতে 
চাষী কাজ করে আর কাজের উৎসাহ ও আমোদ ব্যগ্রক সারি গায়। 
নৌকাবাইচে মাঝিমাল্ল। দাড় টানে আর সারি গায়। হিন্দুর ব্রতানুষ্ঠানে 
১, উদ্ধৃত £ ডক্টর সুনীতিকমার চট্টোপাধ্যায়-_ সাংস্কৃতিকী, কলিকাতা, ১৩৬৮, পৃঃ ৮ 
২, 09০ 010 0056 7710106 73901 ০1 39096801005, 2৫. &৮% 
300000 906৬610801), 165০0: 1956, 2. 1165 


ভূমিক। ৫ 


আচার, গান ও চিত্রের ত্রয়ী সমাবেশ | বিয়েতে পল্লীরমণী গীত 
গায় এবং অনুষ্ঠান পালন করে । তার সঙ্গীতচ্, আচার পালন আমোদ 
স্ফৃতি একই সঙ্গে চলে । এসব স্থলে কাজ, গান, আমোদ, অনুষ্ঠান 
একাকার হযে আছে । ক্রিয়ানিরভর এরূপ আচার-আচরণে, আমোদ- 
প্রমোদে ও খেলাধুলায় অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতির বিচিত্র রূপ ফুটে উঠছে। 


সংস্কৃতির এ তিন রূপকে ডক্টর সাধন কুমার ভট্টাচার্য “ত্রিসঞ্য়' 
বলেছেন, যথ1-- দ্রব্য-সঞ্চয়, শিল্প-সঞ্চয় ও সত্য-সঞ্চয় । তিনি লিখেছেন £ 
“দ্রবা-্সঞ্চয়ে মানুষের অর্থনৈতিক চাওয়। পাওয়ার পরিচয় পাওয়। যায়, 
শিল্প-সঞ্চয়ে পাওয়া যায় তার প্রকাশব্যাকলতার রূপ, আর চিন্তা বা 
সত্য-সঞ্চয়ে পাওয়। যায় তার ভাব-ভাবনা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিচয় । 
মোটামুটি এই তিন উপকরণের হিসেবই সমাপের সভ্যতা-সংস্কৃতির 
হিসেব ।'১ 
সংস্কৃতি সম্বন্ধে একট৷ সীমিত ধারণা আছে, তা হল “পরিমার্জনশীলতা” | 
ব্যৎপত্তিগত অর্থের দিক দিয়ে বিচারে এর পরিমার্জনশীলতা ব৷ সংস্কারধর্মের 
কথ স্বীকার করতে হয় ।২ এ মতের সমর্থনে ডক্টর জুনীতিক্মার সংস্কার 
ও সংস্কৃতিকে সমাথবাচক বলে উল্লেখ করেছেন । গোপাল হালদার 
নুনীতিবাবুর মত প্রতিষ্ঠিত করে বলেছেন, উন্নতমান, উতৎকর্ষবিধায়ক 
ও সুমাজিত রুচির পরিচয় সমাজজীবন ব্যবস্থা ও তার পারিপাশ্রিক 
বস্তসম্ভারের মধ্যে না থাকলে তা সংস্কৃতি পদবাচ্য হতে পারে না। 
তাঁর মতে “প্রিমিটিভ কালচার' মানুষের প্রাথমিক প্রয়াস মাত্র, এবং 
ফৌককালচার' লোককতি বিশেষ ।৩ তিনি এগুলিকে 'আদিমসং-স্কৃতি 
ও 'লোকসংস্কৃতি' বলতে নারাজ । কিন্তু এ ধারণ৷ তর্কাতীতভাবে স্বীকাষ 
নয় । সংস্কৃতির আপেক্ষিকধর্মী বূপময়তাীর বিচারে এর অর্ধপ্রদারত। 
বাঞ্ছনীয় । ইংরেজী ভাষায় 0911015 শব্দটি ব্যুৎপত্তিগত অঞ্ধ ছাড়িসে 
ব্যাপকতা লাভ করেছে । এজন্য প্রিমিটিত কালচার, কোককালচার 


শি পপ 








১. ডক্টর সাধন কমার ভট্টাচার্ষ-_ নাকের রূপরীতি ও প্রয়োগ, কলিকাতা, ১৩৬৯, 
প্‌ঃ ৩২ 

২, সম্যকক্ধপে সাধিত কৃতি সংস্কৃতি | ল্যাটিন ফুল 40910019” হতে নিশন্ন 
0910015 শব্দের অর্থ কর্ষণনিত উৎকর্ষসাধন । 

৩. গোপাল হা!লদার--- বাঙ্গালীর সংস্কৃতি প্রসঙ্গ, কলিকাতা, ১৩৬৩, পৃঃ ২ 


৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


উভযই স্বীকৃত ও আলোচিত হয়েছে । পরিশীলন অর্থে যদি সংস্কৃতি ধর৷ 
হয়, তবে তা হবে পরিমাজিত একটি বিশেষ ্ধপ, নিবিশেষ রূপ নয়। 
কিন্ত সংস্কৃতি জীবনের রূপাক্গিকতা হিসেবে নিবিশেষ বূপকেই সুচিত 
করে । শুভ ও সচেতন বুদ্ধির অনুশীলনে সংস্কার সাধিত হয় । সংস্কৃতি 
স্বতাবজ | শুভ-অশ্তত, ভাল'মন্দ সব কিছুকে নিয়ে সংস্কৃতির সমগ্র 
পরিচয় | সংস্কার সংস্কৃতিব মানোন্নয়নের উপায বিশেষ | ক্রমোত্কর্ষগুণ যদি 
সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হয়, তবে তা সংস্কারের দ্বারাই সম্তব হয। 

সংস্কৃতির দোসব শব্দ হিসেবে বাংলায় “কৃষ্টি শব্দের ব্যবহার 
আছে। সংককৃত “কৃষ' ধাতু থেকে নিশ্পর কৃষ্টি শব্দের ব্যৎপত্তিগত 
অর্থের সহিত ইংবেজী কালচার শব্দের মূলগত অর্থের সাদৃশ্য আছে। 
ভূমিকর্ণ সাদৃশ্যে জীবনকর্ষণগ্রনিত যে ফল বিকাশ লাভ করে 
তাতেই কৃট্টির উত্তৰ হয়। মুল অথেব বিচারে কৃষ্টির প্রয়োগ অধিক 
সংগত হলেও অধুন! শব্দটির ব্যবহাব কমে গেছে । কষণ দ্বারা ভূমিব 
উববত৷ শক্তি বাড়ে কিন্তু শস্যোৎ্পাদনক্ষমতা৷ ভূমির নিজস্ব । সেরূপ 
কেবল চিত্্রকষ ও মনোতকষ নয়, জীবন বিকাশের মূলে যে আত্ুশক্তি 
ক্রিয়া করছে তার সামগ্রিক মূল্যায়নেই সংস্কৃতির পরিচয় । 

ঘ্রতিহ্য ছাড়া সংস্কৃতির বিবাশ সম্ভব নয়। দাঁধদিনের জীবনচর্ধার 
নিয়ম ও জীবনচর্চাৰ বসল একব্রে সংস্কৃতির বুনিয়াদ গড়ে তোলে । 
সংস্কৃতি এ্রতিহ্যবাহী কিন্তু এতিহ্যনিষ্ঠ নর । এতিহ্যের অনেক উপকরণ 
সংস্কৃতির মধ্যে সঞ্চরমান, কিন্তু সব উপাদানই বিরাজমান নয় | ক্রমোৎ- 
কষ বৈশিষ্ট্যের গুণে সংস্কৃতি যখন রূপাস্তবিত ও বিবতিত হতে থাকে 
তখন জীবনযাত্রার প্রতিকলে এতিহ্যের যে অংশ অচল হয়ে দাড়ায়, 
যুগ্রধর্ম ও জীবনধর্মের তাগিদেই তা স্খলিত হয়ে পড়ে যায়। নতুনের 
ত্বচ্ছন্দতায় পুরাতনের বন্ধন ছিন্ন হয়। এ অর্থেই সংস্কৃতির এ্রতিহ্যবাহী 
হলে চলে না । অচল অতীত্প্রীতি সংস্কৃতির মৃত্যুর কারণ । জীবন্ত সংস্কৃতির 
মূল থাকে এঁতিহোর মর্ণতলে কিস্ত গতানুগতিক অনুবর্তন উপেক্ষা করে 


ক্রমবিবর্তন ধারায় প্রগতিশীল হয়ে উঠে । বিশেষজের ভাষায়-_ 0011016 
15 8 00009010805 5(111178 €০51 71021655810 [9916601101. ১ সংস্কৃতি 


হল প্রগতি ও পুর্ণ ত। লাভের একটি লচেতন কর্মপ্রয়াস | 
১০:28. 29101 21100010155 0010016, 1,010090, 1873 





ভুমিক। ৭ 


সভ্যতার সহিত সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ যোগ থাকলেও উভয়ে সমার্থবাচক নয়। 
সভ্যতার ইংরেজী পবিভ!ষ! 0111196007. | ল্যাটিন ০1$15 (নগর) থেকে 
০1৬11158010) শব্দের উৎপত্তি । আরবী তমদ্দুনও নাগরিকতার সহিত 
ভড়িত। সভ্য মানবগোষ্ঠীর মঙ্গে যা জড়িত তাই সভ্যতার বিষয়। 
সভ্যতা মূলতঃ নগরজীবনভিত্তিক | জনাব হুমায়ুন কৰীর সভ্যতাকে 
বলেছেন, 07880158610, ০1110 এবং সংস্কৃতিকে বলেছেন, 18197535100 
0116ি1১ সভ্যতা হল বিশেষ জীবনসংস্বা আর সংস্কৃতি হল নিবিশেষ 
জীবনপ্রকাশ | সংস্কৃতির উত্তবের প্রধান শর্তই হল জেবিক উপযোগিতা- 
বোধ । সভ্যত। উন্নতমান জীবনব্যবস্থ৷ | যাযাবর জাতির জীবনাচার 
আছে বলে তার সংস্কৃতি আছে, কিন্তু নগর নেই বলে তার সভ্যতা নেই । 
অর্থাৎ স্থায়ী বসবাসের ফলে কোন মানবগোঠ্ীর জীবনযাত্রা নিদিষ্টমানে 
ও বিশিষ্ট রূপে গড়ে উঠলে তা সভাতা নামে অভিহিত হয় । সভ্যতার 
সহিত সংস্কতির সম্পক নির্ণযঘ কবতে গিয়ে কেউ কেউ বলেন, 0810816 
19 (116 69561700 01 01৬11152600.২ সংস্কৃতি হল সভ্যতার সারনিধাস | 
গৃহনিম্াণ করে বসবাস সভ্যতার পবিচায়ক | পবতগুহা।, পর্ণকুটীর, মৃত্তিকা- 
গুহ, অষ্টালিক৷ সভ্যতার বিভিন্ন মানকে সূচিত করে | এগুলি শিবিশেষ 
মানব সভ্যতার উপকরণ । সংস্কৃতি এর মধ্যে আবও কিছু অনুসন্ধান করে | 
শুধু গুহনিমাণ নয়, গৃহটি উত্তরযুখী কি দক্ষিণমুবী হবে এ সম্বন্ধে 
প্রথা সংস্কার অথবা বিধিনিষেধ থাকলে, ঘরের ছাদ এক বা একাধিক 
করে নির্মাণ করার কোন বিশেষ প্রবণতা সৌখিনতা৷ কিংবা কল্যাণচিস্ত। 
থাকলে, দেওয়াল চিত্রিত ও রঞ্জিত করার মধ্যে সৌন্দর্য-রুচি অথব৷ 
ধর্মচিস্ত জড়িত থাকলে, এসবে দেশ-কাল-পাত্রের নিবাচনে মানবপ্রকৃতির 
চিহ্ৃসূচক যে একটা বিশেষ রূপাদশ ধর। পড়ে তাতেই সংস্কৃতির স্বরূপ 
ফুটে উঠে। এ অর্থে সংস্কৃতিকে সভাতার সারনির্যাস বল৷ যাঁয়। তবে 
এক্সপ সূক্ষা গুণগত আপেক্ষিক ভেদ ছাড়া উপকরণের দিক দিয়ে 
সংস্কাতি ও সভ্যতাব মধ্যে বেশী পার্থক্যরেখা টান! যায় না। 
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৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


সাধারণ বিশ্বাস, শিক্ষা ছাড়। সংস্কৃতির বিকাশ হয় না । একথ! স্বীকার 
করলে বলতে হয়, কেবল শিক্ষিত সমাজের সংস্কৃতি আছে, অশিক্ষিত 
জনগো্ঠীর সংস্কৃতি নেই । কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তা নয়। অসভা বৰর 
আদিম এবং বর্তমানের বহু উপজাতি শিক্ষার আলোক পায়ান বলে 
তাদের কোন সংস্কৃতি নেই, তা নয়। জীবনমানের পার্থক্য থাকলেও 
শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত সমাজ ও অজ্ঞানতায় অন্ধকারাছন্ন সমাজ উভয়েরই 
সংস্কৃতি স্বীকৃত হয়েছে । শিক্ষা সংস্কৃতিব মান উন্নত করে ও পূর্ণত। 
সাধন করে| 

অন্ধ পরানুকরণ ব1 সনাতন নিয়মানুবর্তন সংস্কৃতিব বৈশিষ্ট্যবিরোধী | 
সংস্কৃতির উপকরণ হিসেবে পাখির নীড় আর মানুষেব কৃচিরের মধ্যে 
কোন পার্থক্য থাকত না যদি নিম্নাণকৌশল ও গঠনপদ্ধতিতে বৈচিত্রা 
ও রূপাস্তর না থাকত। নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজন অনুযায়ী উপকরণ 
উত্ত'বনের মধ্যে মানধসমাজের বিভিন্ন পরিসরে এ রূপান্তর ও বিবর্তন 
ক্রমাগত চলছে । সামগ্রিক বিচারে উদ্ভাবন দ্বারাই মানবসংস্কৃতির সমৃদ্ধি 
ও বিকাশ ; বুপবিবর্তন অনুশীলনের ফল। তারতম্য ভেদে এবং 
তুল্যমু ল)বিচারে একের প্রভাব দ্বার! অপর সংস্কৃতির রূপান্তর ও বিবর্তন 
সাধিত হয় | অনাবশ্যকবোধে পুরাতন বিষয় লোপ পায়। লয়, স্থিতি 
ও উৎপাদন এ তিনের পর্যায়ক্রমে সংস্কৃতির প্রবহমানতা অক্ষণর রয়েছে । 
আদান-প্রদান, গ্রহণ-বর্জন ছ্বার। চলমাঁনত৷ (7)061110) না থাকলে সংস্কৃতির 
ক্রমোতকর্ষ ও ক্রমবিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। মাকিন বিশেষজ্ঞ ফ্রান্স বোয়াল 
একেই সংস্কৃতির বিস্তৃতিতত্ু (৫7601% ০116099192.) বলেছেন । সুতরাং 
চলমান ও প্রগতিশীল মানব জীবনধারা এবং জীবনব্যবস্থার বূপব্বপা- 
স্তরকে সংস্কৃতি আখ্যা দেওয়] যাঁয়। 

উপরের আলোচনা থেকে বলা চলে, সংস্কৃতি মূলতঃ এতিহ্যানুগামী 
কিন্ত গতানুগতিকতা৷ বিরোধী, বৈচিত্র্যপন্থী ও ক্রমোৎকর্ধধর্মী । এর একটির 
অভাবে সংস্কৃতি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এগুলি সংস্কৃতিব সাধারণ বৈশিষ্ট । 
এসব গুণবৈশিষ্ট্য যখন একটি বিশেষ ভূখণ্ডের একটি বিশেষ জনগোঠীর 
নিঅস্ব জীবনাচার জীবিকাপদ্ধতি ও ব্যবহারিক বস্ত উপকরণের গালোকে 
বিকাশ লাভ করে তখন সেগুলি একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতির অভিধা প্রাপ্ত 
হয়। নিদিষ্ট ভূখণ্ডের সমাজবদ্ধ মানবগোগ্রী তথ। জাতির প্রাণকেন্দ্র থেকে 


ভামক। ৯ 


উদ্ভূত সংস্কৃতি বিশেষ মূতি হিসেবেই ভারতীয় সংস্কৃতি, মিশরীয় সংস্কৃতি, 
গ্রীক সংস্কৃতি, রুশসংস্কৃতি প্রভৃতি স্বতম্থরূপে পাওয়া যায়| 

শিল্পীর মনোবৃত্তি ও রুচিবোব দেশ কাল সমাজধর্ষের অনুকল্পে গড়ে 
উঠে । তার স্যষ্টিতে পাবিপাশ্বিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ছাপ পড়ে। 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, “নৌকা সব দেশেই নৌকা, রথ সব দেশেই 
রথ, কিন্তু বর্মাদেশের নৌকা, বাংলাদেশের নৌকা, মিশর দেশের নৌকা, 
গ্রীনদেশের নৌক সবার ভিন্ন ভিন্ন গঠন প্রণালী রয়েছে ।”১ 


বাহন হিসেবে মৌকান আবিক্ষার মানব সভ্যতার অঙ্গ__ দেশের সুলভ 
বস্ব-উপাদান, জাতিৰ মানসরুচি এবং কালের দীক্ষ। স্বতন্ত্র সংস্কৃতির জন্[ 
দেয়। “ময়বপঙ্খী” কি “মকরমুখী' নৌকা বাংলাদেশের সম্পদ, বাংলাৰ 
সংস্কৃতিতে ময়বের ও মকরের প্রভাব আছে। এরাপ গৃহপ্রাঙগণে বতের 
আলপনায়, কলাচিত্রে ও পিঁড়িচিত্রে যে চিত্রবস্ত্ব ও চিত্রতঙ্গিমা ধরা পড়ে 
'তা বাঙালীরই জীবনচর্বা ও রূপচর্চার ফল! বাঙালীর নিজস্ব রুচি ও 
প্রবৃত্তি অনুসারে এর প্রকাশ ঘটেছে । অনাদেশে এবপ সচরাচর দৃষ্টিগোচর 
হয় না। 

মানুষ প্রাণধারণের নিমিত্ত খাদাদ্রব্য গ্রহণ করে। কিন্ত সকল 
মানবগোষ্ঠীব আহরণ ও আহার পদ্ধতি একরপ নয়। দুধভাত, মাছভাত, 
শাকভাত, পাস্তাতভাত বাঙালীর চিরকালের প্রিয় খাদ্য | চীনের অধিবাসী 
সাপ, ব্যাঙউ খায় : বাঙালীর এগুলি অখাদ্য । ইংরেজ জাতি যে কেক 
তরি করে বাঙালীর পিঠার সঙ্গে তার মিল নেই। পিঠা, আচার, 
আমসত্ত্ব ইত্যাদি খাদ্যে বাঙালীর রুচি ও চিন্তার ছাপ পড়েছে । বিশেষ 
কবে নকশী পিঠা! ও ছীঁচকতি আমসত্বে বাঙালীর রসনাবোধের সাথে 
রসচেতনা ও বূপচেতনার পরিচয় ফুটে উঠেছে । 

সংস্কৃতির প্রকাশ ও বিকাশ কতকগুলি অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, 
যেমন ভৌগোলিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক অবদান, ধর্মীয় বিধিবিধান সামাজিক 
রীতিনীতি, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক গঠন বাবস্বা ইত্যাদি । এগুলির 
মধ্যে ভৌগোলিক তথা পারিপাশ্রিক প্রভাব এবং প্রাকৃতিক অবদান দ্বারা 
সংস্কৃতি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত ও নিরূপিত হয় । মানুষের জীবনের লক্ষ্য 


১. বাগেশুরী শিল্প প্রবস্তাবলী, পৃঃ-১৬১ 


১০ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


হল, পারিপাশ্বিকতার সহিত সামগ্রস্যবিধান। প্রকৃতিলোকের সহিত 
মানবলোকের আত্মার সম্পর্ক স্বাপিত না হলে সংস্কৃতি দরের কথা, জাতির 
অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যায়। মুতিমান সংস্কৃতিতে পারিপাশ্বিকতার প্রভাব 
পড়ে বেশী । বিশেষজ্ঞের অভিমত £ 
“]৬1206119.] 0010016 15 076 1709 01095991% 211190 (0 218৬1010106 
[00601 17 09013 /10]) 5001) 11058651191 0101059 83 01910171175, 
01072116170, 00090, 101010901)0175 20 11110161609, 411 12৬ 102,05- 
1121 101 00০0৫, ০0101111706, $1161051 800. 10191611019 09109110 01 
11910181 [910011015. ১ 
মানুষের আহার্দ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, গুহনির্মাণ, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র 
প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে এাকৃতিক অবদানের উপর নির্ভর কবে। 
জাতিব মন ও চবিত্রগ্নেও প্রকৃতির প্রভাব নান নয়। ভূ-প্রকতির 
রুক্ষতা অথবা রমণীয়তা। আবহাওয়াব শুঞ্ষতা 'অগবা আর্ররতা মানবদেহে 
ও মানবমনে গতীর প্রভাব মুদ্রিত কৰে । 


বাংলার প্রক্তি ও প্রতিবেশ বাঙালীর বহিজীবন ও অভ্তগ্শবন 
উভয়কেই বিশেষভাবে প্রভাবিত কবেছে । বাংলার জলবায়ু আদ্রত। 
ও ভূপ্রকৃতিব নমনীয়তা বাঙালীর দৈহিক গঠনে কমনীয়তা এনে দিয়েছে, 
চরিত্রেও কোমলতা দান করেছে । অস্তজাঁবনের আবেগ ও বহিআাবনের 
নমনীয়তাকে যখন শিল্পে ব্ূপায়িত করেছে, তখন স্বাভাবিক তাবেই তাতে 
নিস্তরঙ্গ মন্[য়তার সুর ধ্বনিত হঃয়ছে, উত্তুঙ্গ চিত্তবিক্ষেপ প্রকাশিত 
হয়নি | অমতলবাসা ও পর্বতরাসী, মরুবাসী ও মেরুবাসীর জীবনপদ্ধতি 
কখনও এক রকমের হতে পাবে না। তার! প্রকৃতিব কাছ থেকে ভিন্ন 
ভিন্ন উপাদান পায়। জুতন্বাং তাদের লংস্কৃতিতে প্রকারভেদ ঘটতে 
বাধ্য । প্রকৃতির অবদানকে স্বীকার করে, ভূপ্রক্তির সাথে সামগ্রস্য বিধান 
করে সমতলবাসী গরু, পর্বতবাসী ঘোঁড়, মরুবাসী উঠ এবং মেরুবাসী 
কৃকুরকে বস মানিয়ে বাহনের কাজে লাগিয়েছে । হদবাসীর এর কোনটাই 
কাজে লাগে না, ভাসমান নৌকাই তার বাহন এবং বাসস্থান | 


১, 111910118, 1961 200 13218 1২2010211)--4৯1011)1019091085 11) 110019, 
চ3০01)085, 1961, 7. 113 


ভুমিক। ১১ 


ধর্ম মানব জীবনের একটি অবিভাজ্য ও অপরিত্যাজা বিষয় । ধর্মীয় 
বিধান ও শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুযায়ী এক এক জাতির যাবতীয় আচার 
অনষ্ঠান, ব্লীতিনীতি গড়ে উঠেছে । আনুষ্ঠানিক সংস্কৃতিতে ধর্মের প্রভাব 
বেশী। 

ধর্বোধ ও বিথাসের বিভিন্নতার জন্য একই ভূখণ্ডের একই জাতির 
জীবনাচরণে পার্থক্য দেখা যায়। বাংলার হিন্দু-সংস্কৃতিতে ও মুসলমান 
সংস্কতিতে ভার প্রমাণ আছে । মুসলমান নিরাকার এক ঈশ্বরেৰ উপাসন। 
করে। তাদের কাছে গ্র&্া রূপে নয়, অবরূপেই আরাধ্য | কিন্তু হিন্দু 
সাকার ও বছদেবতাবাদে বিশ্বাসী । দেবায়তন হতে দেবমূতি, পুজারতি, 
নৈবেদয ইত্যাদি ব্যাপারে ভাদের ধর্মীচারের বিচিত্রব্বপ প্রকাশ পায়। 
মসজিদ ইসলান ধর্ষচর্চার স্থল । মসজিদে নির্নাণকৌশল মন্দির খেকে 
ভিন্ন । এতে কোন দেবমূতি অস্কিত বা শ্রতিষ্ঠিত হয় না; ফুঁলকল, 
লতাপাতা, জ্যামিতিক নকশা অথবা ক্যালিগ্রাফির কারুকার্য খচিত থাকে । 
এগুলি মুসলিম সংস্কৃতির অঙ্গ । এখানে নামাজ পাঠ হয়, কোরান-ছাদীসের 
চা ও প্রচার হয়। একপে বৌদ্ধমঠে বৌদ্ধসংস্কৃতির বিকাশ | সেখানে 
আছে অমিতাভ বৃদ্ধেব মৃতি, আছে ভিক্ষ-শ্রমণের মন্ত্রপাঠ, ভঙি-প্রণতি | 
ধীয় চেতনায়-উদ্বদ্ধ মানবমন স্ব স্ব বিধিবিধান ও নিয়ম-কানুন অনুযায়ী 
মসজিদ, মন্দির ও মঠের গঠন, প্রক্রিয়া ও পরিবেশ গড়ে তুলেছে ; এগুলিতে 
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে সংস্কৃতির ছায়াপাত ঘটেছে । আবার ধর্মীয় রীতিনীতি 
মানবচবিত্র এবং জীবনধারাকে প্রথরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে । অনুদার, 
পরমত-অসহিষ্?ু, রক্ষণশীল ধর্মীয় মতবাদ মানুষের সাম্প্রদায়িক ভেদবৃদ্ধি 
জাগিয়ে তোলে । ধর্মের নামে এক কালে মানুষ নরবলি দিত। এখন 
পশুবলি, বোরবানী দেয়। ধযেব নামেই শুচাস্তচি ভেদ, সহমরণ, 
বৈধব্যবরণ ও বৈরাগ্যবরণ | মানুষের ইহকালচিস্ত।, পরকালচিস্ত।, ধর্মের 
নির্দেশেই গডে উঠে । মঙ্গলবোধ, শ্রেয়োবোধ সদ্ধর্মের কারণেই জাগ্রত 
হয়| সুতরাং ধর্ম জাতীয় চরিত্র গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে । 

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জাতির অর্থনীতিরও যথেষ্ট ভূমিক। আছে। বাংলার 
অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষিকার্ধ ; বর্তমান ইউরোপের অর্থনীতির ভিত্তি 
যম্রশিয় | কৃষিজীবন তথা গ্রামজীবনের আদর্শ এবং শিল্পজীবন তথ! 
যাস্ত্রিক নগরজীবনের আদশ এক নয়। স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন ব্াবস্বার জন্য 


১২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


গ্রামজীবন সমগ্র জাতির চেয়ে সীমিত গোস্ঠীর প্রতি অধিক অনুগত | কিন্ত 
নগরভীবনে জীবিকার্জনের পারস্পরিক সহযোগিতা অত্যাবশ্যক বলে ত৷ 
একটা বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে । কষিকাজ ব্যাপক ও 
মেয়াদী । খাদ্যদ্রব্য ছাড়া কৃষির আর সব উৎপাদনই কীচামাল। এ কাচামাল 
যায় কলকারখানায় শিল্পের কাজে । প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদনের প্রকার 
ও পরিমাণের উপর জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে । কোন এক বিষয়ে 
উত্পাদন-অক্ষমতা অথব] ম্বল্লোখপাদনের জন্যে চাহিদ৷ পূরণে জাতিকে 
পরনির্ভরশীল হতে হয় । স্তরাং অর্থনীতির ভারসায্য সমাজজীবনের 
আদল রক্ষা কবে। এই সমাজব্যবস্থার পটভূমিকাতেই সংস্কৃতির বরূপ- 
রূপান্তর ঘটে থাকে । একটি দুঃস্ব পরিবার ও একটি ধনী পরিবাবের রূপ 
ও অবস্থা যেষন এক নয়, তেমনি একটি ধনী দেশ ও একটি দরিদ্র দেশের 
পরিস্থিতি এক হতে পারে না । ধনসম্পদ একট। শক্তি-স্বরূপ য। জাতির 
বাইরের ও ভেতরের বূপ-রুচি-আদর্শকে পাল্টাতে পারে । 

দেশের উত্থান-পতন, উন্নতি-অবনতি রাজশক্তির উপর নির্ভর করে। 
জাতির ভালমন্দ রাঁজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা ও কল্যাণকামী পরিকল্পনার 
বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এজন্য সংস্কৃতির বিকাশে রাজনীতিরও ভূমিকা 
ত্বীকার্ধ | রাজতম্ত্র, সামস্ততগ্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি রাজনৈতিক 
মতবাদ এক রূপ নয়। এগুলির পাজনৈতিক মতাদর্শ এবং শাসনতাপগ্রিক 
কাঠাখে। ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় রাবী জনগণের জীবনধার৷ ও চারিত্রনীতি 
ভিম্নরূপ হয়ে থাকে । রাজতম্ত্রে রাজাব স্বার্থেই প্রজার স্বার্থ; সমাজতন্ত্র 
প্রজার স্বার্থেই সরকারের স্বার্থ * স্থৃতরাং উভয় শাসনতন্ত্রে জনজীবনের 
মান ও মর্যাদা কখনও এক রকম হতে পারে না। ধনতন্ত্রে ব্যজি-স্বার্থ 
ও গণতন্ত্রে সমষ্টি-স্বার্থ রক্ষিত হয় বলে উভয় সরকারের শামনাধীনে 
জনজীবনের ধার! ছিমুখী হতে বাধ্য । এবং বস্ততঃ তাই হয়ে থাকে । 


লোক-সংস্কৃতি 

নগর-সংস্কৃতি ও লেক-সংস্কৃতির উপাদান-প্রকরণ সমান অর্থাৎ উভয়ই 
ব্রিসঞ্চয়ের সমঘূয় । তবে উভয়ের মানের ভেদ আছে। নগর-সংস্কৃতি 
সৃক্ষা, জটিল, বিচিত্র, বিমিশ্র, মাজিত, শোভনীয় ও মননাশ্রিত। সমাগম, 
যোগাযোগ, সংমিশ্রণ, সাঙ্গীকরণ ইত্যাদি কারণে নগর-সংস্কৃতি ভক্ত 
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পরিবতিত ও পরিবধিত হয়। অর্থাৎ সংস্কৃতির বিকাশের শর্ত যে “মবিলিটি' 
এখানে তাঁব সুযোগ-সুবিধা বেশী | যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার এবং শিক্ষার 
বিস্তারের জন্য আধুনিক নগর-সংস্কৃতি আন্তর্জাতিক ভাবাপন্ন হযে উঠেছে । 

লোক-সংস্কৃতিতে এসব গুণের অভাব আছে । লোক-সংস্কৃতি স্থল, সরল, 
অমার্জিত, গতানুগতি ও বৈচিত্র্যহীন | যথাযথ শ্িক্ষ! ও অনুণী লনের 
অতাব এর অন্যওম কারণ । লোকচর্চায় যত্ব ও শ্রম বম। লোকে সহজ 
প্রবৃত্তির বশে উত্ত-াধিকাবসূত্রে অথবা! পাবিপাশিক প্রভাবে অনাযাসে য৷ 
পায় তাই গ্রহণ কবে । লোকে আগ্রহাতিখয্যে নতুনকে ববণ করে কিন্ত 
অবিকলতাবে তা ধাতস্ব করতে পাবে না । উপণজাঠিব লোকের বিদেশী 
উপকরণ সহজে গ্রহণ করে ন। ; বিদেশী উপকরণ গ্রহ্ছণে লোকমনে বাধ। 
নেই, কিন্ত সীমিত বোধশক্তিতে সর্বাংশে তা আয়ত্ত করতে পারে না । 
যেটুক তাৰ চৈতণ্য ও বুদ্ধিতে ধন] পড়ে, সেটুক গ্রহণ বরে সন্তুষ্ট হয়। 
বিদেশী ভাববস্্কে নিজ অভিরচি ও অভিলাঘ অন্যায়ী সাঙ্গীকরণেব 
চেষ্টা কবে । দেশাচার, লোকপ্রথ।, প্রচলিত বিধির্যবস্থ। যা! তা'ব৷ পূর্বপুরুষের 
কাছ থেকে দেখে ও শুনে লাভ কবে, তাই লোক-সংস্কৃতির সম্পদ । 
অর্থাং লোক-সংস্কৃতি প্রধানত: এতিহ্যনির্ভর | পৈতৃুক্ষ সম্পত্তির মত 
এগুলি বিন! দ্বিধায়, বিন খিচারে গ্রহণ করে ও পালন কবে । গভীর 
অনুধ্যান ও অনুশীলন নেই বলে লোকভাবনার ছার৷ নতুন উদ্ভাবন সম্ভব 
হয় না। লোক-সংস্কৃতি স্থল ও জটিলতাহীন। স্থৃপ্লতা ও অশালীনতার 
কারণে এব নন্দনতত্বের আবেদন তেমন হৃদয়গ্রাহী হয় লা। ব্যবহারিক 
প্রয়োজন নিরপেক্ষ অভ্যাম ও আচরণ লোকজীবনে খুব কম, এজন্য 
লোক-সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য দেখা যায় না| লোক-সংস্কৃতি মননশীল নয়। 
এতে স্বভাব ও প্রবৃত্তির ছাপ বেশী৷ পড়ে । এজন্য লোক-সংস্কৃতি অকৃত্রিম । 
সরসতা ও ম্বাভাবিকতা লোক-সংস্কৃতির ভূষণ । জনসাধারণের অক্ষর- 
জ্ঞান নেই বলে তারা কোন কিছু গ্রস্থিদ্ধ বা নথিবদ্ধ করে রাখে না । 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই লোকজ্ঞানের প্রধান উৎম | লোক মুখে ত৷ প্রচারিত 
হয়, লোকশ্রুগতিতে গুহীত ও লোকস্মৃতিতে রক্ষিত হয় । এরূপ ক্ষেত্রে 
নৃতত্ব, পরাতস্ব, ধর্মতন্ব, সমাজতম্ব, ভাষাতত্ব তথা জাতিতত্বের প্রকৃত 
উপাদান লোক-সংস্কৃতিতে প্রবহমান থাকে | স্থতরাং একটি দেশের একটি 
তির মৌলিকতা ও স্বকীয়তার পবিচয় তার লোক-সংস্কৃতির ছ্বারাই সম্ভব । 


১৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


বাংলার সংস্কৃতি 

বাংলাব বর্তমান সংস্কৃতি তিন শ্রেণীর.-. নগর-সংস্কৃতি, লোক-সংস্কৃতি 
ও আদিম-সংস্কৃতি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের দরবার-সংস্কৃতি বা কোর্ট-কালচার 
ছিল, এযুগে নগর-সংস্কৃতি হয়েছে । বাংলার নগর-সংস্কু।'ত আধুনিকতার 
আলোকপ্রাপ্ত, পাশ্চাত্যপ্রভাবপুষ্ট । নগর-সংস্কৃতি স্বরূপে সংস্কারধ্মী 
এবং সঙ্করধমী। এখানকার চাকরি, শিল্প, ব্যবসায়, রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র করে দেশ-বিদেশের সহিত নিরস্তর যোগা- 
যোগ, যেলামেশ।, প্রভাব ত্রত পড়ে । শিক্ষত লোক শীধই এসমস্ত 
উপক্রণ রপ্ত করে নেয়। লোক-সংস্কৃতি ব! গ্রামীণ-সংস্কৃতি অংশতঃ 
রক্ষণশীল । গ্রামবাসী অভ্যস্ত জীবনধারা সহজে ত্যাগ করে না । এখানকার 
জীবনের সহিত বাইরের জগতের যোগাযোগ অন্প। কৃষিনির্ভর স্বয়ং 
সম্পূণ জীবনে তা আরও সীমিত। ফলে বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাব 
এতে বেশী পড়েনি । বাঙালীর জাতীয় জীবনের ইতিহাসে দেখা গেছে, 
রাজনৈতিক উান-পতন, আর্থনীতিক দূদিন ও ধমীয় বিগ্ুবেও অকস্মাৎ 
বিধ্বস্ত ব আমূল বিবতিত হয়নি তা । ত্রয়োদশ শতকে মুসলমান বিজয়ের 
সময় ইসলাম ধর্মের প্রচার এবং শ্রস্ত্ীয় ক্ীতিনীতির বিস্তাবের ফলে 
জীবনাচারে বিভেদ দেখ। দিল বটে, কিন্ত আব সব আনুষঙ্গিক প্রকার- 
প্রকৃতিতে বিশেষ পরিবতন ঘটেনি । ইংরেজ আমলেও সামাজিক 
কাঠামটি মোটামুটি অপরিবতিত ছিল এবং জীবন ও জীবিক। আংশিকভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হলেও একেবারে বিধ্বস্ত হয়নি । উপজাতির সংস্কৃতি পুরামাত্রায় 
রক্ষণশীল ও সনাতনপন্থী । বহির্জগতের সহিত উপঞ্জাতির জীবনের 
সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন | তার] স্বীয় ধর, আচার, বিশ্বাস এবং জীবনরীতিতে 
শ্রদ্ধাশীল ও নিষ্ঠাবান । তাদেব জীবিকা চাষ, শিকার এবং ফলমূল 
সংগ্রহ | তার আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞানের বাইরে অন্ধকার 
আদিম জীবনসাধনায় রত, পশ্চাৎপদ আদিবাপীর অনুগত অনুকারী 
হিসেবে পৃবপুরুষের অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বহন করে চলেছে । গ্রহণ- 
বর্জনের রীতি না থাকায় উপজাতির সংস্কৃতির কোন অভিনব বিকাশ 
ও বিস্তার ঘটছে না। আনাগোনা ও লেনদেনের অভাবে উপজাতির 
লোকেরা যেখান থেকে জীবন শুরু করেছিল, প্রায় সেখানেই থেনে 
'আছে। মেলামেল। ও শিক্ষাদীক্ষার তেতর দিয়ে চাকন। ও মণিপুরীর। 


ভূমিক। ১৫ 


ক্রমশঃ সত্য হয়ে উঠছে এবং লোকপমাজের সাথে মিশে যাচ্ছে। কিন্ত 
সাওতাল, গারো, হাজং প্রভৃতি উপজাতীয় লোকেরা এখনও পূর্বপুরুষের 
নিকট থেকে প্রাপ্ত আদিম সংস্কৃতিকে লালন করে চলেছে । উপজাতির 
আদিম সংস্কৃতি, বৃহত্তর লোকগোঠীর লোক-সংস্কৃতি এবং আধুনিক শহরবাসীর 
নগর-সংস্কৃতির সম্পর্কের কথা বলতে গেলে বলা যায়, লোক-সংস্কৃতি 
চলমান ধারায় আদিম সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী আর নগর-সংস্কৃতি বৈপ্লবিক 
পত্লিবর্তন ধারায় প্রায় অভিনব স্থষ্টি | লোক-সংস্কাত উপকরণে ও স্বতাবে 
অন্তর্দেশীয় (0800191), নগর-সংস্কাতি আন্তজাতীয় (1015079001081)। 
আধু'নক শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত এবং বিজ্ঞানের প্রসাদপুষ্ট নগরবাসীর 
একটি গৃহের পরিচায় হল-_ বেডরুম, ডয়িংরুম, ডাইনিংরুম, কিচেন 
রুম, বাথরুম, পালার, গ্যারেজ, গার্ডেন প্রভৃতি নামীয় কক্ষ এবং 
চত্বর ; তার আসবাবপত্র-_ পালক্, আলমারি, ওয়ারড্োব, ডেসিং টেবিল, 
ডাইনিং টেবিল, টেবিল ল্যাম্প, বুক শেলফ, সো-কশ, মিডশেফ, ট্রাংক, 
ইপেকটি,.ক ফ্যান, ইলেকটি,ক হিটার, |ই.পয়, টেলাভিখন, ট্রানজিসটর, 
রেফ্রিজারেটর, ক্কিন, ফরান, জার্জিম, গ্রাল, প্লেট, কাপ, ম্পূন, প্যান, 
বাস, বোতল, সুরাই ইত্যাদি । এগুলি আধুনিক নগব-সংস্কৃতির যূতিমান 
উপাদান । এতে আঁকজমক, চাকচিক্য ও আভিজাত্যের চিহ্ন আছে। 
গুহের বাইরে আছে স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, দোকানপাট, সিনেমা” 
খিয়েটার, মিল-ফ্যাক্টগরী, হোটেল-রেস্তরঁ।, ক্লাব, পার্ক, স্টেডিয়াম, 
জিমনেগিয়।ম, আুইমিংপুল, এয়ারপোর্ট ; বন্দর, বাস-ট্রাক ইত্যাদি । এসব 
মিলেমিশে একট৷ যাণ্িক, ব্যস্ত-সমস্ত কর্মমুখর, ভোগপবস্ব, কৃত্রিম জীবন- 
ধারার সাংস্কৃতিক রূপ ফটে উঠেছে। বস্ততঃ নগরসংস্কৃতির এ চেহারাটা 
আন্তর্জাতিক স্বভাবসম্পন্ন কোন দেশের নিজস্ব ধারায় তার স্বাতগ্র্য 
নেই | বিভিন্ন দেশের উপাদান সন্তারে এ সংস্কৃতির গঠন ও সম্্ধ। 


এদিকে পল্লীর নিভৃত শান্ত প্রকৃতির কোলে গ্রামবাসীর না আছে 
উচ্চ দালান, না আছে চকচকে আসবাবপত্র । দেউড়ি, শোয়ারঘর, 
হেঁসেলঘর, বৈঠকঘর বা শাংলাধর, গোলাঘর, গোয়ালঘর, উঠান-__ 
এগুলি নিয়ে পল্লীর একটি পরিবারিক গুহের পরিচয় । এর মাটির 
দেওয়াল, ছনের ছাউনি, খড়ের বেড়।। অতি সাধারণ তৈজপপত্র-- 
খাট, চকি, কাথা, কাঠের বাক্স, মাটির হাড়িপ1তিল, কীসার থালাবাপন, 
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শিকা, পাটি, মোড়া, পিঁড়ি, হু'কো, কন্ধি, হাতা, খুস্তি, দা, কাতি, ছুরি, 
কোদাল, কূড়াল ইত্যাদি । চাষীর ধরে আছে লাঙল, জোয়াল, মই, দড়ি, 
পাচনি, দাউলি, হেঁসে, কাস্তে, গাড়ি প্রভৃতি । জেলের আছে বিচিত্র জাল, 
বানা, হেোঁচ।, কোচ, পলই, বিস্তি, ছিপ, তেকাঠি, পচ্‌ক। ইত্যাদি । হেলের 
নৌক।, হাল, পাল, মাস্তল, দর, সেঁউতি, নোঙর, গুণ, লগি ইত্যাদি আছে। 
জোলা বা তাতির আছে তাত, মাক, চর, তি প্রভৃতি ; কামারের 
আছে হাফর, হাতুড়ি : কৃমারের আছে চাঁক।, ছিলক। ; ছুতারের নিহান, 
বাটালি, করাত, রে'দ প্রভৃতি । এরাই' বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমাজ | 
এসব নিয়ে এদের আবহমান কর্মজীবন চলছে । তাদের ছেলেমেয়ে উঠানে 
অথব রাস্তায় খেল! করে, গরুর গাড়ি ধূল! উড়িয়ে চলে যায় । মসজিদে 
পাচ ওয়ান্ত আজানের ধ্বনি উঠে, মন্দিরে সকাল সন্ধ্যায় ঘন্ট। বাজে, 
মুসলমানেরা নামাজ পড়ে, হিন্দুর। প্রতিম। প্রণাম করে ; মুসলমান শিশু 
মক্তবে যায়, আরবী কায়দা-সেফ/রা শিখে, হিন্দুর শিশু টোলে যায়, সংস্কৃত 
ব্যাকরণ ও শোক শিখে , দরগায় ও তুলসীতলায় প্রদীপ জলে ; গ্রামের 
মেলা উৎসবে গানের আপর বসে. ঢাক-ঢোল বাজে : হাট-বাজার বসে * 
অন্থখ-বিস্থখে ঝাড়ফুঁক অথবা গাছগাছড়ার ব্যবস্থা হয়-__ এটাই বাংলার 
গ্রামজীবনের সনাতন রূপ; তার সংস্কৃতির পরিচয় এখানেই নিহিত 
আছে। কিছুকাপ আগে পধন্ত পল্লীর এরূপই ছিনল। অনেক প্রত্যন্ত 
অঞ্চলে এখনও আছে। গত কয়েক দশকের দিকে যোগাযোগ ব্যবস্থা? 
সুগম হওয়ায় এবং আধনিক শিক্ষার প্রচলন হওয়ায় বেতার ও খবরের 
কাগজ মারফত নগরের প্রভাব পড়তে শুর করে । এখন গ্রামবাংলার 
পরিবতনের পালা চলছে । তবে পুরাতন ধার! মোটেই শেষ হয়নি, 
শেষ হবেও না| প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে প্রতিবেশীর সহিত পৌহার্দ্য- 
লম্প্রীতিতে বসবাসের মধ্যে বাংলার পল্লাবানীর সহজ, সরল জীবনপ্রবাহ 
প্রাচীনকাল থেকে ঈষৎ ন্নাপরূপাস্তরের ভিতর দিয়ে চলে আসছে। 
বাংলার লোৌকজীবন থাকলে তার লোক-সংস্কৃতিও থাকবে । 


বাংলার লোকজীবন ও লোক-সংস্কৃতি ্‌ 
কোন জাতির সংস্কৃতি তুইফোড়ের মত অকল্মাৎ গজিয়ে উঠে না ১ 
ভাতীয়জীবনের দীধধকালের সাধন ও স্যর সংরক্ষণ ছারা এর স্বতন্ত্র ও 
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সম্পূর্ণ ন্ূপ গড়ে তোল! সম্ভব । বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও 
এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি । জাতির উত্তব ও প্রতিষ্ঠা লাভের সুচন। 
থেকে এদেশের নিদিষ্ট পরিবেষ্টনে পারিপাশ্বিকতাব প্রভাবে যুগে যুগে 
স্তর পরম্পরায় জআীবনধারার অনুবর্তন-বিবর্তন দ্বারা আপন মানসিকতার 
আদরে একটি অনন্যসদূশ অখণ্ড রূপ পরিগ্রহ করেছে । নূৃতত্ববিদ, 
পুরাতন্ববিদ, ভাষাবিদ, সমাজতাত্তিক ও এঁতিহাসিক নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ 
থেকে এ বিষয়ে আলোকপাত করে থাকেন। 

প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদিবাসীরা আজকের উপজাতির মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
“গোঠী জীবনে" (02921119) অভ্যস্ত ছিল। এরা অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, 
মোঙ্গলীয় প্রভুতি অনার্য গোঠীভুক্ত ছিল | সব আদিম লোকের মত 
বস্তপূা ছিন এদের ধর্প | এর পর একই প্রকৃতি-পরিবেশে একই 
উৎপাদনব্যবস্থা ও সমাজবাবস্থাকে কেন্দ্র করে এক এক অঞ্চ:ল এক একটি 
'জনপদ' গড়ে উঠতে থাকে । প্রাক-মুনলিম যৃগ পর্বস্ত বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন সুত্রে বঙ্গ, পুণ্ড, রা, সুঙ্গ, বঙ্গাল, সমতট, হরিকেল, তায্রলিপ্তি 
প্রভৃতি জনপদের নাম পাওয়া যায়। এই জনপদগুলি অনার্ধরাই গড়ে 
তুলেছিল । 'রাঢ়' শব্দ অস্ট্রিক 'লাড়' বা 'লাঢ়' শব্দজাত। প্রাকৃত 
জৈনগ্রন্থ “আয়ারাঙ্গনুত্তে' রাঢ় বুঝাতে লাড় শব্দের প্রয়োগ আছে । 
অস্ট্রিক লাড় শব্দের অথ সাপ" । “পণ্ড ব। “পৌও্ু” শব্দটি দ্রাবিড় ভাঘা- 
জাত। পুণ্ড শব্দের অর্থ ইক্ষু । “তামুলিপ্ত' অথবা “দাসলিতি' অনার্য 
ভাষার শব্দ । আর্ধকৃত সংস্কৃত গ্রপ্থ থেকেও প্রমাণিত হয়, এনব জনপদ 
অনার্ধদের হারাই গড়ে উঠেছিল । 'আর্ধমঞ্জশ্রীমুলকর' গ্রন্থে গৌড়, 
পু, সমতট ও হরিকেলের ভাষাকে “অসুর ভাষ।' বল! হয়েছে । “এঁতরেয় 
যান্ধণ' গ্রন্থে পুণ্ুদের “দন বল। হয়েছে । এর গ্রন্থেই আছে, দন্য্যুর৷ অনার্ধ 
শ্রেণীভুক্ত । “বোধায়নধর্মসূত্র” গ্রন্থে আছে, অনার্য অধ্যুষিত সংস্কারবজিত 
দেশ বঙ্গ-পুণ্ডে কেউ গেলে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে । “ভাগবতে 
'জ্ুক্মদের 'পাপ' বলা হয়েছে । বল! বাছলায, অস্সুর, দস্য, পাপ প্রভৃতি 
শব্দ অনার্ধদের প্রতি প্রযোক্য ছিল। আধ কর্তৃক বিঞ্রিত ও প্রভাবিত 
হওয়ার পর কোন কোন শজিশালী শাসনকর্তার নিয়ন্বণে দূএকটি জনপদ 
একই স্বার্থের অধীনে একত্র ও সম্মিলিত হতে থাকে । বিভিন্ন জন- 
পদের মিলন ও একব্রীকরণের একট। গতিও পাওয়। যায় । শেষের দিকে 
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দেখা যায়, রাঢ়, পুণ্ড, বঙ্গ এই তিনটি জনপদ অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। 
রা জনপদের সঙ্গে মিশেছে সুগ্ধ, বজ, তমলুক, দওভুক্তি প্রভৃতি । 
বঙ্গ জনপদের সঙ্গে মিশেছে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি | মুসলমান 
আমলের গোড়াতে গৌড় ও বঙ্গ নামই অধিক প্রচলিত ছিল । আকবরের 
আমলে দুটিতে মিলে “সুবাহ-ই-বাঙ্গালাহ'তে পরিণত হয়। মৌধযুগ 
( খীস্ট-পর্ব তিন শতক ) থেকে আবাঁকরণ শুরু হয়, গুপ্তবুগে ( খীস্টীয় 
পচ-ছুয় শতক ) তা৷ পূর্ণতা লাভ করে। মৌর্ধপম্নাট অশোকের ক্ষমতা 
তায্রলিগ্ত ও পুগুবর্ধনে প্রসারিত হয়েছিল | তিনি বৌদ্ধধর্মের অনুসারী 
ছিলেন । সমতট পর্যস্ত গুপ্তসাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। গুপ্তরাজার। খাঙ্গণ্য 
সংস্কৃতির ধারক ছিলেন । আর্ধরা এশিয়া মাইনর থেকে এসেছিল । 
তার মূলে ছিল শক্তির উপাসক | সাত শতকের গোড়ায় শশাঙ্ক “গৌড়েশুর' 
উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তিনি স্বাধীন বঙ্গরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন । 
আট শতকে পালদের অভ্যুদয় হয়। সামন্তগণের মনোনয়নে গোপালদেব 
সিংহাসন পান । গৌড়বাসী যে রাস্্রীয় ও সামাজিক সংহতি লাত করেছিল, 
এতে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়| একশো বছরের 'মাৎসান্যায়ে'র পর 
তার৷ যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক জন রাজার নেতৃত্ব স্বীকার করছে তখন 
তা জীবনের নিরাপত্ত। ও শাস্তি-শুৃঙ্খলার অভিপ্রায় মাত্র নয়, তাতে সম্মিলিত 
রাষ্ট্রচিন্তাও ক্রিয়া করেছে, বলতে হয়। পালদের বাষ্্রীয় সীমান। বাংলার 
বাইরেও প্রসারিত ছিল। পলরাজগণ বৌদ্ধধর্মীবলম্বী ছিলেন । তর। 
অনেকে দক্ষ সুশাসকও ছিলেন । তথাগতের মৈত্রীবাণী ও অহিংস আদর্শে 
উদ্বদ্ধ জনগণ সহাবস্বানের নীতিতে অভ্যস্ত হয়েছিল । এযুগে রাজা- 
প্রজার সম্পর্ক দূরের ছিল ন৷ বলে রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় লৌকিক সংস্কৃতির 
বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটেছে। ময়নামতি-মহাস্বানগড়ের “টেরাকোট।” শ্িরনকল। 
এর একটি প্রামাণিক নিদর্শন | শেষের দিকে লৌকিক ভাষায় সাহিতাচ্াও 
হয়েছে, যেমন চর্ধাপদ | সুতরাং রাহীয় ও সামাজিক জীবনের মত 
গৌড়বাসীর সাংস্কৃতিক জীবনও দানা বেধে উঠেছিল পালযুগে । বল৷ 
যায়, তখনই একটা আগোড় স্থিতিশীল লোকসমাজ গড়ে উঠেছিল । 
বার শতকে গৌড়বঙ্গে সেনরাজার! অধিষিত হন | সেনদের ক্ষমতা কলিঙ্গ 
ও কামরূপ পর্বস্ত বিস্তৃত ছিল। তার! ব্াঙ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । 
যাক্ষণ্যবাদ মুখ্যত রক্ষণশীল | সেনর৷ এদেশে পুরোপুরি রাজতন্ত্র কায়েষ 


ভূষিক। ১৯ 


করেন । খাদ্ষণাবাদ রক্ষায় তারা খড়গহস্ত ছিলেন। তাদের রুদ্ররোষে 
বৌদ্ধর। প্রায় নিশ্চিহ্ন হয় |*% প্রুপদী ভাষা-শিল্প-সাহিত্য ছিল তাদের লক্ষ । 
বিবিধ ধর্মানুশাদন ও কঠোর সমাজবিধি প্রবর্তন করে তার রাজ্য শাসন 
করতেন । ফলে রাজ-প্রজার সম্পর্ক প্রভু-ভূত্যের রূপ নেয়। বস্তবতঃ 
কর্ণট দেশীয় সেনরাজারা৷ এদেশে ওপনিবেশিক শাসন চালাতেন । 
তথাপি এদেশের গ্রামীণ সমাজের মূল কাঠামোটি নষ্ট হয়নি । বরং 
রাস্ীয়, ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক শাসন-শোষণ, তর্জন-গর্জনকে স্বীকার 
করে বাঙালী নিজেদের বিভিন্ন বৃত্তি, জীবিকা, ধর্মকর্ম নিয়ে নিজস্ব 
মতিটি রক্ষা কবে চলেছিল । লৌকিক জীবন ধারা যে নষ্ট হয়নি, তার 
প্রমাণ পাই মুসলিম বিজয়ের অব্যবহিত পরে হিন্দু সমাজের রূপ দেখে। 
উচ্চ সম্প্রদায়ের লোকের। সাধারণ লোকের সাথে সহাবস্থানের নীতিতে 
মিশে যাচ্ছেন আর জীবনের নান! ক্ষেত্রে তাদের সাথে একাত্মতা স্বাপন 
করছেন । বিশেষ করে, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে উচ্চশিক্ষিত লোকের। 
অবাধে লৌকিক উপাদান গ্রহণ করেছেন। লৌকিক দেবদেবী অভিজাত 
লোকের পৃজ। পেয়েছেন | তাদের মাহাত্বা ও পৃ্জ। প্রচার করে তদ্রমাহিতা 
রচিত হয়েছে । মনসামঙ্গল, চণ্তীমঙ্গল, শিবমঙ্গল ঝান্ধণ কবিপগ্ডিতরাই 
রচনা করেছেন । স্বর্গের দেবক্মার ও দেবকুমারী অভিশাপধ্রস্ত হয়ে মরতে 
জন্ম গ্রহণ করেছেন অস্পৃশ্য ব্যাধ গুহে ও দরিদ্র পল্লীগুহে । থাদ্ধণ কবির! 
এসব কাহিনী লিখতে মোটেই কৃাবোধ করেননি । এতে লোকসমাজের 
দাবী ও শির পরিচয় নিহিত আছে । মুসলিম বিজয়ের পর বাঙালী সমাজ 
আরও সংহত ও শক্তিশালী হয়ে উঠে । জনশজি রাজস্বার্থে লাগতে 
পারে, মুসলমান সুলতানের স্বাধীন বঙ্গদেশের পত্তন করে এ বিষয়ে 
জনগণকে সচেতন করে দেন । চৌদ্দ শতকের মধ্যভাগে পাঠান সুলতান 
শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ্‌ এটি করেছিলেন । ষোল শতকে মুধলদের পূর্ণ 
কর্তৃত্ব প্রতিষিত হওয়ার আগে পর্যন্ত প1ঠানরা স্বাধীন ভাবে এদেশ শাসন 
করেন। গৌড় ছিল তীদের রাজধানী | পাঠান আমলে বাংলাদেশ 
মুসলমানদের “চগুনীতি'র ফলে বৌদ্ধরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কথাটা ঠিক নয়, এজন্য যে 
মুসলিম বিজয়কালে হিঙ্গুরাই ক্ষমতামীন ছিল, বৌগ্ধরা নয় ; হিন্দু-মুসলমানের 
র'জনৈতিক সংঘর্ষে বিজিত হিন্দুদের ধ্বংস হওয়ার কথা৷ অথব। বৌদ্ধ-হিন্দু উভয়েরই | 


সুসলমানরা বেছে বেছে বৌদ্ধ নিধন করেননি । মুসলিম পূর্ব যৃগে হিন্সু-বৌদ্ধ 
সংঘষের বহু এ্রতিহাসিক প্রমাণ আছে। 


২০ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


একট৷ বারীয় অখণ্ত। পেলেও দেশের জনগণের যে রাস্রীর় চেতন! 
জেগেছিল, তা বল! যায় না| মুঘল আক্রমণের প্রাক্কালে বার ভইয়াদের 
প্রচেষ্টায় জনগণের জাতীয়তাবোধ জেগে উঠতে পারত ; কোন কোন 
সামন্ত ভ.ইয়ার স্বার্থ, আত্মমর্যাদা এবং স্বাধীনতাবোধ তীব্রই ছিল; তার। 
কেউ কেউ এক সময় মিলিত স্বার্থে একের ( যেমন ঈশ! খানের ) কর্তৃত্ব 
মেনে নিয়েছিলেন । কিস্ত তা ছিন একান্ত ভাবে সানস্তস্বার্থ, এতে 
প্রজাস্বার্থ যুক্ত হয়নি | ফলে তাঁদের প্রয়াস সফল হয়নি | যুধল বিজয়ে বাংল। 
ভারতের অন্তর্ভুক্ত হল বটে , কিন্ত বৃহৎ বাংলার (বাংল, বিহার, উড়িষ্যা) 
আঞ্চলিক রাহ্রীয় সীমানা তিরোহিত হল না। বরং রাজকার্ষের সুষ্ঠু 
পরিচালনার জন্য আকবর বাদশাহ মুঘল সাম্রাজ্কে কতকগুলি স্বায় 
বিভজ্জ করলেন । বস্ততঃ আকবরের আমলেই বাংল। প্রথম প্রাদেশিক 
নাম পায় “লুবাহ-ই-বাঙ্গালাহ্‌” | ভারতরাষ্্রের পটভূমিতে নিদিষ্ট দেশ ও 
জাতি হিসেবে বাংলা ও বাঙালী রূপ পায়, স্বীকৃতি পায়। মুললমানর। 
ইসলামধর্মীবলম্বী ছিল । আরবভূমি এ ধর্মের উৎপত্তি স্থল । তার৷ বুখ্যতঃ 
ধর্মভিত্তিক মুসলমান সম্প্রদায় গড়ে তোলে যা৷ ক্রমশঃই সংখ্যাগরিষ্ঠ ও 
শকিশালী হয়ে উঠে । মুঘল আমলে বাংলার রাজধানী ছিল ঢাক। ; শেষের 
দিকে স্বাধীন নবাবের! মুশিদাবাদে রাজধানী স্বাপন করেন । 

আঠার শতকের মধ্যভাগে ইংরেজ এদেশে আধিপতা বিস্তার করে। 
ইংলও তাদের মাতৃভূমি ; তার। খীস্টধর্মের অনুসারী | শ্বেতকায় ইংলওবানী 
নিজেদের রাজার জাত মনে করত : তাদের কাছে ভারতীয়রা ছিল 'নেটিভ? | 
নেটিভদের শাসন কর৷ যায়, শোষণ কর! যায়! এই নীতিতে তার। এদেশে 
পুরোপুরি উপনিবেশিক শাসন চালিয়েছে । আর্ধ হিন্দু, সেমীয় মুসলমানরা 
ভারতকে স্বদেশ হিসেবে গ্রহণ করেছিল, কিন্ত ইংরেজর ভারতকে কখনও 
মাতৃভূমি তাবেনি | প্রায় দূশো৷ বছর তাদের শাসন-শোষণ চলে । এক সময় 
ইংরেজরাই বতমান বাংলার প্রাদেশিক সীমান! নিদিষ্ট করে দেয় | বিহার 
ও উড়িষ্য। বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদ। প্রদেশ রূপে চিহিত হয় । প্রধানতঃ ভাষার 
ভিত্তিতে এরূপ বিভাগ হয় | মোটামুটি বাংলার ভৌগোলিক সীমানা দীড়ায় 
এরাপ £ উত্তরে হিমালয়ের অরণ্যবোষ্টিত পাদদেশ ও আসামভূমি, পুবে-খাসিয়া- 
জৈস্তিয়াপার্বত্াট্টগ্রামের শৈলশ্রেণী, পশ্চিমে রাঞ্জমহল ছোট নাগপুরের 
মালভূমি, দক্ষিণে বিশাল বঙ্গোপসাগর ॥ এর ষধ্যবতীঁ নদনদী, বিলশ্হাওর, 
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টিবি-টিলা, ব্ন-বাদাড়, পথ-ধাট, গ্রাম-গঞ্জ, শহর-নগর আকীঁ বিস্তীর্ণ 
পাললিক সমতল ভূমি নিয়েই বাংলার দেহ গঠিত। কলিকাতা হয় 
রাজধানী | ইংরেজদের দ্বারাই আধুনিক যৃণ্বের সূচন। হয়। রাজপ্রাসাদ 
কেন্্িক রাজধানী নয়, সকলের বাসোপযোগী নগরের পত্তন হয়। নতুন 
নতুন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠে। আধুনিক শিক্ষার প্রবততন হয়| পত্র- 
পত্রিকার মুদ্রণ ও প্রচারের ফলে জ্ঞানের প্রসার বেড়ে যায় । বাঙালীর 
বহিজাঁবনের পরিবর্তনের সাথে সাথে অস্তজীবনের নান! বৃত্তি ও বুদ্ধির 
বিকাশ ঘটতে থাকে । পাশ্চাত্যের প্রতাবেই বাঙালীর স্বাদেশিকত। ও 
জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়। সংহত ও সংগঠিত জাতি হিসেবে বাঙালীর 
পরিচয় ন্ুচিহ্নিত ও স্ুনিকূপিত হয়ে যায়। আধুনিক শিক্ষার বিস্তার, 
যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রনার ও অন্যান্য সুযোগ-নুবিধার ফলে ইংরেজ আমলে 
লোকসমাজেও পরিবতন শুরু হয়, তবে আমূল পরিবর্তন কখনও হয়নি | 
ইংরেজ শাসনমুক্তির কালে বাংল। হিখণ্ডিত হয় । ভাষা নয়, সংস্কৃতি নয়, 
হিন্দ এবং মুসলমান ছিজ|তিতত্বের ভিত্তিতে এ বিভাগ নিক্মপিত হয়েছে ।১ 

সুতরাং জনতত্বের দিক থেকে বাঙালী জনসাধারণের দেহে প্রধানত: 
ত্রিবিধ রক্তধার] প্রবাহিত £ অনার্ধ, আর্য ও সেমীয়। ধর্মতত্বের দিক 
থেকে হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মের ত্রিমুখী প্রভাব পড়েছে । বর্ণবাদীর 
পাশে আছে অসংখ্য ঝ্াত্য জনগণ, শাস্ত্রীয় ধর্মের পাশে বহুবিধ লৌকিক 
ধর্মমত । বাংলার অনার্সমাজে মূলতঃ অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মোঙ্লীয় ও 
নেগ্রিটোর মিশ্রণ আছে । এদের মধ্যে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ের সংখ্য। বেশী। 


১, সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রস্থাবলী £ 
ক, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়__-বাঙ্গালীর ইতিহাপ, আদিপৰ 
খ, ডইর দীনেশচন্দ্র সেন-_ বৃহত্বঙ্গ, প্রথম খণ্ড 
গ, ডক্টর যুহমমদ এনামুল হক- মুসলিম বাংলা-সাহিত্য 
ঘ. ডক্টর অসিতকমার বল্যোপাধ্যায়-_বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড 
ড. ও. 0. 01)951)-73015911 [.10619010, 

২, বাঙালীর দেহে ইংরেজ রক্ত নগণ্য । বাঙালীর সঙ্গে ইংরেজের মিশ্রণ খুব কম 
হয়েছে। নগরজীবনে কিছু এ্যাঙ্গনো৷ বাঙালী ছিল, গ্রামর্জীবনে এদের সংখ্যা 
তেষন ছিল না। ধ্সীস্তরিত বাঙালী খ্ীষ্টান মিশনারীর চৌহদ্দি অতিক্রম করে 
সমাজের সাধারণ স্তরে বিস্তার লাভ করতে পারেনি । জাতীয় জীবনে ইংরেজদের 
প্রতাবট! হয়েছিল প্রধানতঃ জ্ঞানকর্ম ও বস্ততাস্িকতার দিক দিয়ে। হিল বাঙালী, 
বৌদ্ধ বাঙালী, মুসলমান বাঙালী আছে কিন্ত খীস্টান বাঙানী নেই বললেই চলে। 


২২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


অস্ট্রিক-গোগ্ঠীর লোকের। কৃষিকাজ জানত, দ্রাবিড়রা নগরজীবনেও অভ্যস্ত 
ছিল। মধ্য এশিয়ার যাযাবর আর্যর। কর্মঠ, বলিষ্ঠ ও তীক্ষধীসম্পয় ছিল। 
অনার্ধ-আর্ষের মিশ্রণেই ভারতে হিন্দত্বের প্রতিষ্ঠা হয়| অনার্ধের বস্তব ও 
প্রতীক পূ্জ। এবং আর্ষের শক্তি উপাসন। একত্রে প্রতিম৷ পূজার জন্ম দেয়। 
স্তর প্রতিমূতি অথব৷ প্রতীকমূতিতে শক্তির অধিষ্ঠান, এটাই হল, সমনৃয়ের 
ধরন ও প্রকতি | অনার্যেব স্থুল বস্তর্মের উপর আর্ধের মননশীল ও স্যঞ্জন- 
শীলতার এক অতি সৃক্ষ] শিল্পকর্ম তা। এটাই বছদেবতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত 
সাধারণ হিন্দুধর্ম | ভারত উপমহাদেশের মাটিতেই জড়বস্ত পূজা, প্রাণিপূজা, 
প্রতিমাপূজার উত্তব, প্রতিষ্ঠ।, প্রচার ও প্রচলন। পরবতাঁকলে হিন্দুধর্মের 
ক্রিয়াকাণ্ডের বিরোধিত। করে তারতবধেই বৌদ্ধধর্মের উত্তব। বৌদ্ধধর্ম 
শন্যবাদী ; বৌদ্ধর! ঈশ্বর সম্বদ্ধে নীরব । আরব পারস্যের মুসলমাঁনর৷ সঙ্গে 
ইসলামধর্ম নিয়ে আসে | নিরাকার একেশুর আল্লাহ তাদের উপাস্য, আরাধ্য । 
শারীয়তপন্থীরা উপাসনা করে, মারীফতপন্থীর৷ আরাধনা করে । বাঙালীর 
লোক-জীবনে ও লোক-নংস্কৃতিতে এসবের বিবিধ উপাদানের সমন্বয় ঘটেছে। 

মানবসংস্কৃতির প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, আদিম স্তরে দৈব- 
নির্ভরতা, কৃসংস্কার এবং আচারবিধি অধিক প্রভাব বিস্তাব করে । এট। 
ভগৎ-নিয়মের কার্ধকারণবিধি সম্পর্কে ভাল জ্ঞান নেই অথচ জীবনের প্রতি 
গভীর মমত্ববোধ আছে, এমন অবস্থা থেকে আনে | বাঙালীর লোকজীবনে 
ধর্মের অনুশাসন বরাবর প্রবল ছিল | বিশেষতঃ হিন্দুর জীবন ধরনের নিগড়ে 
বাধা | একেশ্বরবাদী ইসলামধর্ম স্বচ্ছ ও মুক্ত জীবনের আদর্শ বহন করলেও 
দীর্ঘদিনের একতব্রবাস এবং মজ্জাগত সংস্কারবশতঃ মুসলমানের জীবন প্রকৃতিতে 
অনৈসগিক আচরণ প্রভাব বিস্তার করে। বাঙালীর সংস্কৃতির বৃহত্তম অংশের 
বিকাশ ধর্মকেই আশ্রয় করে । অপ্রাকৃত দৈবশক্তিতে বিশ্বাস থেকেই নান 
ধর্মসংস্কারের উত্তব। দৈবনির্ভরতার বশবতা হয়ে স্মরণাতীত যুগ থেকে 
বাঙানী কত মত, পথ, তত্ব, নীতি, শাস্ত্র, বিশ্বাস, সংস্ক'র গড়ে তুলেছে 
তার ইয়ত্তা নেই । ধর্মের প্রতি এ্রঁকাস্তিক আনুগত্য থেকে নিজীঁব জড়বস্ত- 
পুজা, দেবমূতিপৃজ।, উত্তিদপূজা, প্রাণিপূজা, নিরাকার ঈশুরোপানন। বাঙালীর 
ভীবন ও সংস্কৃতির বিকাশে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। বাঙালীর 
লোকমানধিকত৷ রজমাংসের ম্তমানবকেও দেবতার আপনে প্রতিঠিত করে 
যথাবিধি পূজা] করেছে । আবার শাস্বীয় দেবতাকে স্বর্গের আমন থেকে 
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টেনে এনে মাটির পৃথিবীতে মানবীয় লীলাকীতি আরোপ করে ভঙ্জনা 
করেছে । ধর্মভিত্তিক সাহিত্য সঙ্গীত শিল্লকলার কথা ছেড়ে দিয়ে দৈনন্দিন 
জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিকতার আচরণবিধির মধ্যেও বাঙালীর ধীর 
মানসিকতার প্রাধান্য ঘটেছে । হাতে শাখা, সি'থিতে সি'দূর, চোখে সুরমা, 
করতলে মেহেদি ধারণ ও রঞ্রনে বাঙালী রমণীর প্রসাধনচর্চার আস্তরবাসনাই 
একমাত্র লক্ষ্য নয়, এতে শুভাশ্ডভ সংস্কারও জড়িয়ে আছে। জারি, 
সারি, মুশিদী, মসিয়।, গজল, বাউল, কীর্তন, খত, পট, প্রতিমা, অলপন৷, 
অন্নপ্রাশন, বিবাহ, আনন্দ-উৎসব, বস্ত্রালঙ্কার, আহারবিহার সবব্রই ধর্মের 
চিহ্ন, অধর্ম কোথাও নেই । 

বাঙালীর ধর্ম-প্রাণতার অন্যতম কারণ, শ্রমকাতর ও সংগ্রামবিমুখ 
জনলীবনে ও জীবিকার্জনে অতিমান্রিক প্রকৃতিনির্ভরত। | দৈবনিভরতা৷ 
নয়, সংগ্রামের ভিতর দিয়ে সফলতা অর্জনের সাথে সাথে যে আত্মপ্রতায় 
জনে] তাতে অকারণ বিধিবিড়ঘ্বনার বন্ধন দখীভূত হয়, বাস্তব জীবনবাদী 
দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়। বাঙালীর কৃষিনির্ভর জীবনে প্রাকৃতিক নিয়মের 
কাছে আত্মসমর্পণ অনিবার্য ছিল। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, ঝঞ্চা, কীটদংশন, 
পশ্বাধাত, দৃতিক্ষ, মহামারী, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলি 
বাঙালীর দুর্বল মনে এক একটি ভীরু, অন্ধ, অশাস্ত্রীয় আচার ও ক্প্রথার 
জন দিয়েছে । জীবনকে সে ভালবাসে কিন্ত জীবন রক্ষার বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি তার আয়ত্ত হয়নি । এজন্য জীবন-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিকৃ্ন প্রাকৃতিক 
শক্তির অনুগ্রহ ও অনুকম্প। লাতের জন্য সে কেবল পুঞ্জা করেছে, 
প্রতিরোধের জন্য বাস্তব পরিকল্পনা! গ্রহণ করেনি। 

কর্মহীন জীবন ও ভাবালুতা বাঙালীর ধর্মভীরুতার আর একটি উল্লেখ- 
যোগ্য কারণ । ্বর্ণপ্রসূ বাংলার উবর মাটি অনায়ললভ্য জীবিকার্জনের 
অফরনু সুযোগ দিয়ে তার সম্তানকে কেবল অবম্ণ্য, অপদার্থ করে তোলেনি, 
বাংলার নদীনালা, খালবিল, শ্যামল প্রান্তর, সবুজ বনানী, সিগ্ধ বাতাস, 
নীল আকাশ তার অবসর যাপনকে অলস চিন্তায় ভারাতুর করে তুলেছে । 
কোন বলিষ্ঠ জীবনবেদ, বর্মনিষ্ঠ।, আতীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠঠর সংগ্রাম সামনে 
ছিল না বলে বাঙালীমানস সংস্কার ও বিশ্বার ভাবে প্রণত হয়েছে, প্রেম" 
ভক্তিরসে অবগাহন করেছে। সে শ্বর্গের দেবতা আর মর্ত্যের মানুষ ছাড় 
কিছুই দেখিনি | কিন্ত মানবজীবনানুভূতি তীব্র এবং অস্তর্গামী হলেও 
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মর্তকল্পনার আদর্শ প্রতিষ্ঠার অভাবে পরকালসর্বন্ব জীবনাতির অকারণ 
পুলকাতিশযো সবকিছু দেবচৈতন্যে সমীভূত হয়েছে, মানবিকতার সংবেদন 
দেবলীলার ও পরকালচিস্তার আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে । প্রাচীন ও 
মধ্যযুগ ধরে বাঙালীর কর্মে, শিল্পে, সাহিত্যে, সামাজিকতায়, আচার-আচরণে 
এই একই আতস্তর-অতীগ্স৷ সক্রিয় ছিল। 
বাংলার লোকজীবনের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, রাজনীতির প্রভাৰ 
থেকে মুক্তি । প্রভুত্ব, শাসন, নিয়ন্ত্রণ, পালন ইত্যাদির মিলিত চক্রকে 
'বাজনীতি' নাম দেওয়া যেতে পারে । শব্দতাত্বিকের মতে রাজনীতি 
হল একট! কর্মরত শক্তিবিশেষ যার ছার রা্দেহ গঠিত হয় এবং তার 
শারীরবৃত্তি নির্ূপিত হয়।১ অর্থাৎ রাজনীতি হল কতকগুলি মতাদর্শের 
সমন্য় | সে আদশ অনুযায়ী একটি রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র গঠিত হয় এবং 
তদ্দার। ব্লাষ্ট্রের সমস্ত কায পরিচালিত হয়। 
অধুন। রাজনীতির ব্যবহার ও প্রচার যত সহজ হয়েছে, পূর্বকালে 
চেন্জপ ছিল না। রাজনৈতিক চেতন। সম্পূর্ণ সম[জজীবনের উপরি মহলের 
যষ্টিমেয় জনগোঠীর ; নীচের তলার বৃহত্তম অংশ এর আওতার বাইরে 
ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাজতত্্র ও সামস্ততত্ত্রের ফলে রাক্রনীতির 
হাওয়া কেবল রাজধানী বা রাজসভার সীমিত ক্ষেত্রেই গণ্ডিবদ্ধ ছিল । 
এ ছিল প্রাসাদের ব/জনীতি, দেশের জনগণের নয় । জনগণের সাথে এর 
একটা যোগাযোগ ছিল তা কেবল রাজস্ব-সংক্রান্ত (25081) আর বিচার- 
সংক্রান্ত (30019181) | কর পেলেই রাজা খুশী £ শাসক-শাসিতের সম্পর্কে 
সম্পদের মালিকান! ও ভোগস্বত্ব নিয়ে জটিলতা ছিল না। সামস্তপতির প্রজার 
উপর করত ফল!নোর চেয়ে প্রজার কাছ থেকে কর আদায়ের দিকে বেশী 
নজর রাখতেন । ভূমি রাজার, তিনি যেই হন তার প্রতি আনুগত্য স্বীকার 
করে সময় মত কর রাজভাগুারে পৌছে দিলেই প্রজাদের খ'লাস ; তার! 
ভূমির মালিকান৷ নিয়ে রাজার সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হয়নি । ইউরোপে 
এ সংগ্রাম ছিল | এখানে রাজার বদল হলেও প্রজার ছিল অবিচল । 
জনসাধারণ হতে বিচ্ছিন্প থেকে রাজ ব৷ সামস্তপতিরা সম্পূর্ণ সামরিক 
১,105 01063 ৪৫ চ/০011 11101) 00170 (176 2:18601719 8100 ৫906110178 
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ভূমিক! ২ 


শর্তির উপর নিভর করতেন। দেশের যুবক মমপ্রদায় নিয়ে সেনাবাহিনী 
গঠিত হলেও তারা প্রধানতঃ ভাড়াটে সেনার কাজ করত ! দেশপ্রেম বা 
জাতীয়তাবোধ বলতে তেমন কিছু ছিল না। দেশের অস্তবিপ্রব দমন, 
বহিঃশক্রত্র আক্রমণ প্রতিরোধ এবং পররাজ্য আক্রমণ ইত্যাদি কাজে 
রাজ। সৈনাদের ব্যবহার করতেন । অর্থাৎ তারা৷ পুরোপুরি রাজন্বার্থেই 
ব্যবহৃত হত। ঝঞ্চা, প্রাবন, মহামারী ইত্যাদি দূদিনে প্রজার পাশে 
তার। দাড়াত না। সুতরাং এও ছিল রাজপ্রাসাদেরই একট! যন্ত্র । প্রজার 
সাথে সামরিক ( 1081081 ) সম্পক বিচ্ছিম্নই ছিল। রাজনীতির এসব 
কুটিল ধূমজান ও জটিল আবতের বাইরে নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের আয়োজন 
করে সেকালের বাঙালী আপন চেতনার পরিবেষ্টনে ছোটবড় সুখদূংখ, 
আনন্দ-বেননার মাঝে স্বীয় ভাবনা-কল্পনাকে নিয়োজিত করেছে। রাঁজ- 
ধানীর বুকে একের পর এক সামস্তপতি, বাজ, সুলতান, সুবেদার, নবাবের 
বদল হয়েছে কখন নিবিথে, কখন রজ্জাজ বিদ্রোহের ভেতর দিয়ে, 
তবু বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষ আলোড়ন জাগেনি । এর মূলীভূত 
কারণ হিসেবে সুধীজন বাংলার গ্রামজীবনের স্বয়ংসম্পূণতা ও আত্রনির্ভরতার 
উল্লেখ করেছেন।১ আর্থনীতিক ও ব্যবহারিক জীবনের স্বয়ংসম্পূর্ণ তার 
ফলে আত্মকেন্দ্রিক মনোভঙ্গি বাঙালীর জীবন্দৃষ্টিকে বহির্জগৎ থেকে টেনে 
এনে সীমিত পরিমণ্ডলের মধ্যে রেখে দিয়েছে । স্যার মেট্কাফ স্বনির্ভর 
বাংলার গ্রামাসমাজকে “ছোট ছোট গণরাষ্র৭ বলে উল্লেখ করেছেন । তার 
'অভিমত-- “তাদের য৷ প্রয়োজন সবই তারা নিজেরাই সরবরাহ করে, 
বাইরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে হয় না । তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বতগ্র 
সত্ব। বিশিষ্ট | রাজ্য ভাঙে গড়ে, বিগ্রাবের পর বিপ্রব আসে, হিন্দু, পাঠান, 
মোগল, ইংরেজ সকলের প্রতুত্ব একে একে প্রতিষ্ঠিত হয়, চারিদিকেই 
পরিবর্তনের স্রোত বয়ে যায়, কিন্ত গ্রাম্য সমাজের কোন পরিবর্তনই 
হয় না।”২ কার্ল মার্কর্‌ এশিয়ার সমাজের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে 
মন্তব্য করেছেন, বাংলার গ্রাম্যনমাজ সম্বন্ধেও তা সম্পূণ খাটে। তিনি 
লিখেছেন-__ 'ভেঙ্ে গেলেও এই গ্রামাসমাজ আবার ঠিক একই জায়গায় 
একই বৈশিষ্ট নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে ।"*"মেধাচ্ছন্ন রাজনৈতিক আকাশের 


১, বিনয় ঘোষ-_ বাঙানীর নবজাগৃতি, ১ষ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৫, পৃঃ ২৫ 
২, উদ্ধত ঃ এ, পৃঃ ৩০ 


২৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


ঝড়ঝঞ্কার নীচে এশিয়াটিক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো অসাড় অচেতন 
হয়ে থাকে 1১ ইংরেজ প্রভূত্ব সম্বন্ধে বিনয় ঘোষ বলেছেন, ভারতীয় 
সভ্যতার তুলনায় ইউরোপীয় সভ্যতার মান উন্নত ছিল বলে এযুগে বাঙালীৰ 
আর্থনীতিক ও সামাজিক জীবনে পরিবর্তন এসেছিল ।২ কিন্ত এটি আংশিক 
সত্য, সমগ্র বাংলার গ্রামজীবন ও সমাজের ক্ষেত্রে সত্য নয়। কারণ 
ইংরেজের অপরিমিত শোষণনীতির ফলে গ্রামশিল্পের এবং কৃষিজীবনের 
মারাত্বক ক্ষতি হয়েছিল । রাদ্রধানী ও কতিপয় শিল্পকেন্্র ছাড়া দে-শর 
সর্বত্র শোচনীয় দববস্থা অব্যাহত ছিল। ১৮৭২ খীষ্টাব্দে বন্ধিমচন্দ্র 
বাংলাব কৃষক সমাজের প্রতিনিধি হাশেম শেখ ও রাম! কৈবর্তের ফে 
নগ্রু চিত্র তুলে ধরেছেন,৩ তার একশে৷ বছব পরেও তাদের বংশধরের যে 
বেশী পরিবর্তন হয়নি তা প্রমার্ণের অপেক্ষা রাখে না । হাটু অবধি 
কাদামাটিতে হীনবল দটি গরু নিয়ে হিন্দু নমঃশূদ্র ও মুসলমান কৃষক আজও 
লাঙল ঠেলে শস্য ফলায়, কিন্তু দূবেল৷ পেট ভরে খেতে পায় ন । 
গ্রাম্যচাধীর কষিপদ্ধতিতেও বড় রকমের পরিবর্তন সাধিত হয়নি । 
অধন। সার, সেচের ব্যবস্থা হয়েছে বটে, কিন্ত তার সুযোগ দেশের 
ক'জনে পায়! অধিকাংশ স্বলে আগের নিয়মেই চাষাবাদ চলে আসছে । 

বাংলার কটীবশিল্প ব৷ হস্তশিল্প ছিল নিজস্ব প্রয়োজনের জন্য । কটীর 
শিল্পী বলতে যাদের বুঝায় অর্থাৎ তাঁতী, জোল।, কামার, কুমার, ছুতার, 
চাঁমার, সেকর! প্রভৃতি সকলেই সরাসরি কৃষকের সঙ্গে যোগাযোগ 
রাখত । চাষী ক্ষেতের তুল দিয়ে জোলার কাছ থেকে বস্ত্র নিয়েছে, 
ফসলের বিনিময়ে কামারের কাছ থেকে চাষের যন্ত্রপাতি, ক্মারের কাছে 
হাঁড়িপাতিল, ছুতারের কাছে গাড়ি-পান্কি, সেকরার কাছে গহনাপত্র নিয়েছে 
এক কথায়, তার পরস্পর পরস্পরের উৎপাদন বিনিময়ে জীবন নির্বাহ 
করত। এর ফলে গ্রামজীবনের লীমান৷ প্রায় নিধারিত হয়ে গিয়েছিল, 
যার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ তা এবং আত্বকেন্দ্রিকতা । 

বৃত্তির দিক দিয়ে বিভিব্র শ্রেণীর লোক আছে । কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী 


১, বিনয় ঘোষ-_ বাঙালীর নবজাগুতি, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩০৫, পৃঃ ২৪ 

২. এ, পৃঃ ৩০-৩১ 

৩, বছ্ধিসচন্ত্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৬৬, পৃঃ ২৮৮ (২য় সং), 'দেশের 
শ্রীবন্ধি' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য 


ভূমিকা ২৭ 


সংখ্যাগরিষ্ঠ ।১ অন্যান্য পেশাজীবীর মধ্যে আছে মাঝিযাল্লা, জেলে, জোন, 
কামার, কমার, চুত1র, সেকরা।, কীসারী, চুনারী, তেলী, মাঁলী, গোয়াল।, ময়রা, 
কাহার, কাঠুরে, ঘরামী, পটুয়।, বারুই, বেদে, দক্রি, কবিরাজ, কসাই, 
ধোপ।, নাপিত, ভোম, চাষার ইত্যাদি। এর নিজ নিক ভূমিকা পালন 
করে সমস্ত সমাজদেহকে সজীব ও সচল করে রেখেছে । এদের সকলের 
জীবনের মান, রুচি, ভাব-ভাবনা, আচার-আচরণ এক নয়, কোন কোন 
ক্ষেত্রে বেশ পার্থক্য আছে। বিশেষতঃ সাংস্কৃতিক জীবনে পার্থক্য রেখাটি 
বেশ স্পষ্ট | সকলের সামাজিক মধাদা সমান নয় । বৈবাহিক সম্পর্কে তার) 
বিচ্ছিন্ন | কৃষক-মজর ক্ষেত কাজ করতে করতে যে সারি গায়, তার সুর 
ও ভাব এবং মাঝিমাল্ল। দাড় টানার সময় যে সারি গায়, তার সুর ও ভাক 
এক নয়।২ অথচ উভয়ই কর্মসংগাত। গাড়োয়ানের ভাওয়াইয়ার স্থুর ও 
ভাব এবং নৌক।-মাঝির ভাটিয়ালীর স্থুর ও ভাব এক নয়। গাড়োয়ান 
তাটিয়ালী গায় না, মাঝি ভাওয়াইয়। গায় না | বৈষ্ণব বৈবাগীর ভজনগান, 
মুসলমান ফকিরের মারফতী গাঁন, বাউলের মরমীগান এক শ্রেণীর নয়। 
অথচ তার সবাই ভিক্ষোপজ্জীবী । জেলের যন্ত্রপাতি-লাজনরপ্রাম ও জোলার 
যন্ত্পাতি-সাক্জসরঞ্জাম এক নয়। তাদের তুলনায় কৃষকের বাবহারিক যন্ত্র- 
পাতি ও সাজসরঞ্রাম আবার সম্পর্ণ ভিয় | কামার, কুমার, ছুতার, সেকর। 
এর সকলেই কারিগর, এদের ব্যবহারিক যন্ত্রপাতি এবং শিল্পবস্ত ভিন ভিন 
বৈশিষ্ট্য বহন কবে। তেলীর সমস ও মালীর সমসা। এক নয় । সুতরাং 
জীবিকার এক এক ধারা অনুযায়ী সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন উপাদান । অবশ 
গ্রামবাংলায় সামপ্িক জীবনে এ বিভেদ থাকলেও কোথাও বিরোধ নেই । 
ব্যবহারিক জীবনে তার! পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে জড়িত, স্বার্থসংশিষ্ট। 
একের আনন সমাজের আনন্দ, একের অভাব সমাজের অভাব | সমনৃয়ের 
ধর্ম বাংলার লোকজীবন ও লে।ক-সংস্কৃতির ধর্ম । দেশের জীবন, জীবিকা? 
ও জলবায়ুতে এ সমনুয় ও স্বচ্ছন্দতার গুণ আছে। 

১, ১৯২১ সালে বাংলাদেশের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী কৃষক ও চাষী-যজরের 

সংখ্যার হার ছিল শতকরা ৮৫১৮ জন। 
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২৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


উপরের আলোচনা থেকে এটাই দাঁড়ায় যে, আমাদের সমাজ- 
সংস্কৃতির নিরূপক ও নিয়ামক যে সব দিক আছে তার কতকগুলিতে 
কিছু হেরফের হয়েছে, আবার কতকগুলিতে বিশেষ পরিবর্তন হয়নি । 
বিশেষ করে, গ্রামবাংলাব আর্থনৈতিক ভিত্তিটি প্রায় অভিন্ন । উৎপাদন 
উপকরণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং উৎপাদন সম্পর্ক-_ এই ত্রিবিধ বিষয় 
একটি জাতির সমাজ-মংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে । আমাদের 
কৃষি ভিত্তিক উৎপাদনে, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এবং উৎপাদন সম্পর্কে 
€তেমন পার্থক্য স্যষ্টি হয়নি বলে কোন বৈপ্রবিক পরিবর্তনও দেখা যায়নি । 
শ্রযবিমুখতা, দৈবনির্ভরতা, ভোগবাদ ইত্যাদি কারণে ধর্স, কর্ম, চিন্ত! 
ও শিক্ষার ক্ষেত্রেও অধিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি | দেশের ভূমি, 
সম্পদ, প্রকৃতি, আবহাওয়ার সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্বাপন করে বাংলার 
সংস্কৃতি একট স্থিতিস্বাপক গুণ অর্জন করেছে এবং স্বাভাবিক ধারায় 
স্বনিয়মে স্বপথে বিকাশ লাভ করেছে । এজন্য এর নিজস্ব রূপ-বৈশিষ্ট্য 
'আকারে-প্রকারে প্রায় অভিন্ন থেকে গেছে । 


বাংলার লোকসাহিত্য 


প্রকাশ মাধ্যম ভেদে লোকন্যষ্টির দুটি প্রধান শাখা হিসেবে মৃতিমান 
সংস্কৃতি (09865118] ০816916) ও বাকশিল্প (69770911550 ০811:5) এ যাবৎ 
আলোচিত হয়ে আসছে । বস্ত-আশ্রিত সকল প্রকার লোকশিল্প প্রথম 
শ্রেণীতে পড়ে । মুখে মুখে প্রচলিত বিচিত্র লোক রচন৷ ছ্িতীয় শ্রেণীভুজ । 
এই দ্বিতীয় শাখাই লোকসাহিত্য নামে পরিচিত । লোকশিল্প ও লোকসাহিতা 
উভয় ক্ষেত্রে লোকমানসের ও লোকজীবনের ছবি আছে । নন্দনতত্র 
চেয়ে ব্যবহারিক উপযোগিতা ও আনুষ্ঠানিক গুরুত্ব লোকস্থা্টতে বেশী। 
এজন্য জাতীয় জীবনের বহু মুলাবান উপাদান এতে পাওয়া যায় । 


ঘরবাড়ি, অসবাবপত্র, বাসনকো'সন, যন্ত্রপাতি, পুতুল-খেলনা, আধপন।, 
পটচিত্র, মূতি প্রভৃতি মুতিমান সংস্কৃতির বিষয় । লোককাহিনী, লোকগাথা, 
গান, বারমাসী, ছড়া, ধাধা, মন্ত্র, প্রবাদ, প্রবচন, লোকবিশ্বাস, কিংবদস্তী, 
লোকশ্'তি প্রভৃতি লোকসাহিতোর উপাদান । লোকাচার, লোকোৎসব, লোক- 
নৃত্য, খ্ামীণ খেলাধুল। প্রভৃতি দৈহিক ক্রিয়াভিত্তিক । এগুলি তৎকালিক 
খীবন-অত্যাসে প্রকাশ পায়, সাহিতো ও শিল়্ে এ সবের ছায়াপাত ঘটে । 


ভুমিকা ২৯ 


বাংলার লোকসাহিত্য সমুদ্ধ, বিচিত্র ও বিপুল। লোকসাহিতোর 
এক এক শাখার মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে । লোককাহিনীর মধ্য রূপকথা, 
পুরাকথা, খ্রতকথ৷ প্রভৃতি ভাগ আছে। ছড়ায় খাছে ছেলে ভুলান 
ছড়া, বতের ছড়া, মাগনের ছড়।, খেলার ছড়া ইত্যাদি | লোকসঙ্গীতের 
বৈচিত্র্য অধিক । বাঙালীর আবেগপ্রবণ মনে গীতিসুর বেশী ধ্বনিত 
হয়েছে । জারি, সারি, মুশিদী, ভাওয়াইয়!, ভাটিয়ালী, ঘাটু, জাগ, 
মালসী, বাউল, বিচার, আলকাপ, টন, ভাদু, গম্ভীর! প্রভৃতি বাংলার 
জনপ্রিয় সঙ্গীত। এগুলি প্রধানতঃ পুরুষের গান। অন্তঃপুরে নারী- 
কণ্েও বিচিত্র মেয়েলীগীত আছে | ধাবা, মন্ত্র, প্রবাদও বৈচিত্র্ার্মী । 
জীবনের বিচিত্র দিক স্পশ করে লোকসাহিত্যের এসব শাখ! গড়ে উঠেছে । 
লোকস্থষ্টি স্বতাবজ ৷ জাতীয় জীবনের গতীরে এর মূল প্রোথিত। এজন্য 
কোন না কোন সূত্রে জাতির মর্মলোকের রহস্য এতে অনুসন্ধান কর? 
যায়। লোকসাহিত্য স্বরূপতঃ লোক-সংস্কৃতিরই অঙ্গ, আবার এগুলির 
বিষয়বস্ততে লোক-সংস্কৃতির উপাদানও ছড়িয়ে আছে। 


লোকস্থাষ্টিকলার কাল নির্ণয় কর! যায় না। বিষয়বস্তর বৈশিষ্ট্য 
বিচার করে কোন কোন শাখার প্রাচীনতা অনুমান কর! যায় । নান। 
প্রকার লৌকিক সংস্কার, লোকাচার, মন্ত্র প্রভৃতি বিষয় প্রাচীন হতে 
পারে । এগুলিতে যে মানবিকতার ছাপ পড়েছে, নৃতত্বের বিচারে তা 
প্রাচীন হওয়াই সম্ভব। মন্ত্র যাদুবিদ্য৷ প্রপৃত। যাদবিদ্যায় আদিম 
সংস্কৃতির উপাদান আছে। সববস্ততে আত্বার আরোপ করে তার কাছে 
অুফল কামনা, নৃতত্বের পরিভাষায় য। “এনিমিজম', যাদুবিদ্যা সে স্তরের 
মানসফসল | মন্ত্র ও মন্ত্রচার তখন থেকে যাত্র। শুর করে কালে কালে 
যুগের প্রভাব অঙ্গে মেখে নিয়ে চলে আসছে । পরবতী কালে কোন 
কোন ক্ষেত্রে হয়ত এর আনুষ্ঠানিক গুরুত্ব শিথিল হয়েছে, কিন্তু প্রচ্ছন্নতাবে 
হলেও লোকমানসে তার প্রভাব থেকে গেছে। 


অনেক লৌকিক নাচ ও আচারে গোষ্ঠী মনোভাব লক্ষ্য কর যায়! 
দলবদ্ধ যুদ্ধনাচে আত্মরক্ষার অথবা আক্রমণের অভিনয় আছে । কাষনাকে 
সফল করার জন্য অনেক আচারনূত্যে অনুকরণের ধর্ম আছে। ডাকনাচ, 
লাঠিনাচ, বতনাচ প্রভৃতি এর যধ্যে পড়ে । জৈবিক প্রেরণাজাত যুদ্ধনাচে 


৩০ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


এবং যাদুপ্রভাবজাত আচারনাচে প্রাচীন বৈশিষ্ট্য থাকা স্বাভাবিক । বিভিন্ন 
লৌকিক অনুষ্ঠানে দল বেধে মাগন করে আচার পালন করা হয়। এট! 
বারোয়ারী ব্যাপাব | ভিক্ষালধ বন্তু স্বারা দেবতার পূজার ্বীতি অনার্ধ 
চেতনাসম্তৃত বলে বিশেষজ্ঞ মনে করেন ।১ বাঙালী বংশ পরম্পরায় আঙ্ও 
এসব অনুমরণ করে আসছে । লোকন্যষ্টির কতক শাখ! অর্বাচীন কালের 
হতে পারে | বাংলার গীতিকাগুনিতে সংহত চিন্তার ছাপ আছে। ভাঘ! 
ও প্রকাশতঙ্গি দূর হলেও কাহিনীর বিষয়বস্ত তুচ্ছ নয়। কোন কোন 
গীতিকায় ইতিহাসের উপাদান আছে । এতে যে সমাক্জীবনের ছবি ধর! 
পড়েছে তা৷ অনুধাবন করে যুগের বৈশিষ্ট্য চিহিত কর! যায় । মুসলষানী 
ভাবের যে সব গান, গাথা, গর আছে সেগুলি এদেশে মুসলমানদের 
আগমনের পর রচিত হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় । কোন কোন 
বিষয়ে আবার প্রাচীন ধারার মিশ্রণ থেকে গেছে । আল্লাহ, রন্গুল, ফাতেষ। 
আলী, পীর, দববেশের নামের দোহাই দিয়ে যেসব মন্ত্র আছে সেগুলি 
মধ্যযুগেরই রচনা, কিন্তু মূল প্রেরণ! প্রাচীন মন্ত্রেরে আদশ থেকে এসেছে। 
কেবল ভাব ও ভাষ৷ নতুন কিন্তু মনোভাব ও প্রকাশতঙ্গি প্রাচীন ধারার 
অনুবর্তন ছাড়া আর কিছুই নয় 

মুসলমান সমাজে পীরপীরানী সম্পকিত ধারণ। মধ্যযুগে গড়ে উঠেছে। 
লোকমনে পীরপীরানীর যে স্থান, হিন্দুর দেবদেবীর সাথে ত৷ প্রায় 
সমতুল। লৌকিক দেবদেবীর স্থলে মুদলমানর! পীবপীরানীর কল্পন! 
করে একাধারে কামনাবাসন৷ সফল ও অন্যধারে ধর্মরসপিপাসা নিবৃত্ত 
করেছে। বৃষ্টির কামনায় ছড়া বলে ও গীত গেয়ে মেঘারানীর কাছে 
আবেদন জানান ব্যাপারট। প্রাচীন প্রকৃতিপুজার লক্ষণাক্রান্ত | মুসলমান 
সমাজে এর অবাধ চল আছে। এর সম্পর্ণটা পূর্বপুরুষের কাছ থেকে 
পাওয়া, শরীয়তী ইসলামধর্মে এর কোন স্থান নেই । 

বাংলার লোক-সংস্কৃতিব বিকাশের যাত্রা প্রাচীন কাল থেকে শুরু, 
যুগে যুগে গ্রহণ-বর্জন, শোষণ-মিশ্রণের ভেতব দিয়ে অগ্রসর হয়ে তা 
ক্রহশ: পুষ্টি ও সমৃদ্ধি লাভ করে চলেছে । আর তাই প্রবহমান সঞ্জীব 
২স্কৃতির ধর্ম । 
১,98180 01080018. 71109 00. 055 0816 01 90081978 10 ০. 
0567 960891, 0101, ৬০1. 171, 1822, ০810009, 7. 149. 


ভূমিকা ৩১ 


বাংলার লোক-সংস্কৃতির উৎস 

বাংলার লোক-সংস্কৃতি বাংলায় বসবাসকারী উপঞ্জাতিদের আদি 
সংস্কৃতির বংশধর, এ সম্বন্ধে দ্বিমত নেই | এর) অনার্ধদেরই উত্তর পুরুষ | 
বাঙালীর দেহে যে ভাবে অনার্ধ রজধার৷ সঞ্চারিত হয়েছে. তাদের সমাজ. 
সংস্কৃতিতেও সেভাবে অনার্ধ-উপাদান সঞ্চালিত হয়েছে । সুতরাং বাংলার 
লোক-সংস্কৃতির প্রকৃতি ও তাৎপর্ নির্ণয় করতে হলে আদিম অনার্য 
সংস্কৃতির পরিচয় জান দরকার | এ সম্পর্কে নূৃতাত্বিক ও ভাষাতাত্বিক 
অনুসন্ধান করা যায়। 

একথা আজ ম্বতঃসিন্ধ যে, বাংপ্াদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর 
লোকসমাজের মূল ও প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে দুই দেশের অভান্তরে 
এবং প্রান্ত ও প্রতান্ত সীমানায় বসবাসকারী বিতিন্ন উপজাতীয় আদিবাসী 
জনগোষীর সমনুয়ে | মিলন-মিশ্রণেব কাজ এককালে সম্পন্ন হয়নি, 
আবহমানকাল ধরে তাঁর পালা চলেছে ; মিলনের পাল৷ আজও চলছে । 
সাওতাল, গারো, মণিপুরী, চাকম' প্রভৃতি উপজাতীয় লোকেরা আচার- 
আচরণে, পোশাকে, শিক্ষায় লোকসমাজের অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছে । নান। 
দিক থেকে নদনদী জলধারা! বহন করে যেভাবে সমুদ্রে মিলিত হয়, 
সেরূপ নান৷ উপজাতির লোকের একত্র হয়ে বাংলার বিপুল জনসমুদ্রে 
মিশে গেছে । পলির দেশ বাংলার সমতলভূমি নদীবাহিত পলি দিয়েই 
তৈরি , অনুরূপ বাংলার লোকসমাজ-লোকসংস্কৃতি বিভিন্ন উপজাতির 
জীবনের পলি দিয়ে গড়ে উঠেছে। সহাবস্থান, সহযোগিতা, আদানপ্রদ।ন, 
বিবাহ, জীবিক। ইত্যার্দি কারণে এ মিলন যান্ত্রিক ও রাসায়নিক উভয় 
প্রকারেই হয়েছে । এবং এর ফলে উপজাতীয় উপাদানে বাঙালীর সমাজ- 
সংস্কৃতি গড়ে উঠলেও মিলনের পর আর উপজাতীয় ধর্ম বায় থাকেনি, 
বরং তা এক ম্বতগ্্র মৃতিতেই আত্মপ্রকাশ করে। আর এটাই হল 
আবহমানকালের বাঙালীর জাতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা । 

বাংলাদেশে যে কয়টি উপজাতি আজও আছে সেগুলির নাম-_- সাঁওতাল, 
ওরাও, রাজবংশী, গারো, হাজং, মণিপুরী, খাসিয়৷, চাকমা, মগ, মুরং, 
কুকি, লুসাই, টিপরা, খুমী, সেন্দুজ প্রস্তুতি । পশ্চিমবঙ্গে আছে-_ 
সাঁওতাল, কোল, মুও্া, ওরাও, মাল, মণিপুরী, নাগা, খাপিয়।, বীরহোড় 
কোচ, গঁড় প্রভৃতি ৷ 


৩২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


এর! প্রধানত: পাবত্য ও অরণ্য অঞ্চলে বাস করে | চাকমা, মগ, 
মুরং, টিপরারা থাকে পাবত্য চট্টগ্রামে, মণিপুরী, খাসিয়া থাকে মণিপুর ও 
শ্রীহট্ের পাহাড়ী এলাকায়, নাগা, কৃকি প্রভৃতি শ্রেণীর লোকের নাগা- 
ভূমিতে, গারো, হাজংর৷ থাকে ময়মনগিংহের জৈস্তিয়৷ পাহাড় ও টাঙ্গাইলের 
মধুপুর অরণ্যতূমিতে, কোচ, রাজবংশী কৃচবিহার ও জলপাইগুড়ির পাহাড়ী 
ভূমিতে, সাওতাল, ওরাও, মাল, মুণ্ড প্রভৃতি উপজাতির লোকেরা ছোট- 
নাগপূর, পুরুলিয়৷, সাওতাল পরগন৷ প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করে । 
নরতত্বের দিক থেকে এসব উপজাতির স্বতন্ত্র পরিচয় আছে। 
সাওতাল, কোল, মুণ্ডা গোষ্ঠীর লোকদের মাথ। গোল, চুল কোৌকড়া, 
নাক খাদ, ঠোট মোটা, গায়ের রং কাল, দেহের উচ্চতা মাঝারি । ওরাও, 
মালতো, ভূমিজ গোত্রের মানুষের মাথা চৌকা, কান লম্বা, চোখ 
অসমান্তরাল, নাক ছোট ও মোটা | অনুরূপভাবে গারো, খাসিয়৷ লোকদের 
চেহার। গৌরবর্ণ ও খর্বাকৃতি। এদের গোৌঁফদাড়ি বিরল, নাক চ্যাপ্টা, 
ভুরু ভারী ও নিভাজ | চাকমা, মগ, মুরং মণিপুরীদেরও মোটামুটি 
এরূপ বৈশিষ্ট্য! ম্পষ্টতঃই এরা মোঙ্গলীয় রক্তধারার মানুষ | প্রথমটি 
অস্ট্রিক ও দ্বিতীয়টি দ্রারিড় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ক্ত। ইংরেজী পরিভাষায় 
অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মোঙ্গলীয় রজ্জের নরগোষী যথাক্রমে 4/৯99101010, 
10185170181 ও 71011801910. আর্ধভাষায় অস্ট্রিক গোঠীর লোকের। “নিষাদ" 
এবং মোঙ্গলীয় গোগীর লোকের “কিরাত' নামে অভিহিত হত ।১ মোঙ্গলীয়- 
দের অপর নাম “যোক্ষল-প্রতিম' ৷ সিংহলের ভেড্ডাদের চেহারার সাথে 
দ্রাবিড়দের মিল আছে, এজন্য তারা “ভেড্ডা-প্রতিম' নামেও পরিচিত । 
হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান সম্প্রদায় নিবিশেষে বাংলার আপামর জনসাধারণের 
মধ্যে এসব রক্তধারার মানুষ ছড়িয়ে আছে । ডক্টর সুনীতিকৃমার চট্টোপাধ্যায় 
বলেছেন, বাংলাদেশের নিম্শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় 
গোষ্ঠীর রক্ত আছে ; অনেক ক্ষেত্রে বিশুদ্ভাবেই পাওয়া যায় । পশ্চিষ 
বাংলায় অস্ট্রিক, পশ্চিম ও মধ্য বাংলায় দ্রাবিড় এবং পূব ও উত্তর 
ংলায় মোঙ্গলীয়দের সংখ্যা বেশী ।২ প্রাগৈতিহাসিককানে আর এক 
১. 'ভাগবতে' কিরাত ও “রামায়ণে' নিষাদ জাতির কথা আছে। রামাই পণ্ডিত রচিত 


'শৃনাপুরাণে কিরাত জাতির উল্লেখ আছে। 
২. বাঙ্গাল ভাষাতত্বের ভূমিকা, পৃঃ 80 (৭ম সং)। 


ভমিক! ৩৩ 


পে 


শ্রেণীর রক্তধারার আদিবাসী এদেশে ছিল, তাদের ন্তাত্বিক নাম হল 
'নিগ্রোবাট” (58০1৫) | বর্তমান নাগারা নিগ্রোবটুর বংশধর | 
আন্দামানের আদিবাসীরাও নিগোবটু। বাংলার অনসাধারকণব মধ্যে 
এদের অবস্থানের কথ অনেকে স্বীকার করেছেন । ডক্টর নীহাররগ্রন 
রায় লিখেছেন, বাংলার পশ্চিমপ্রান্তে রাজমহল পাহাড়ের বাগদীদের মধ্যে, 
স্রন্দরবনের মৎস্যশিকারী নিশ্ববর্ণের লোকদের মধ্যে, মরমনসিংহ ও 
নিয্নবঙ্গের কোন কোন স্থানে কচি কখনও, বিশেষভাবে সমাজের 
নি্মতম স্তরের লোকদের ভিতর, যশোহর জেলার বাশফোড়দের মধ্যে মাঝে 
মাঝে যে কষ্ণাভ ঘনশ্য।মবর্ণ, প্রায় উর্ণাবং কেণ, পুরু উল্টানে। ঠোট, 
খর্বকায়, অতি চ্যাপ্ট। নাকের লোক দেখিতে পাঁওয়৷ যায়, তাহাতো নিগ্রোবটু 
রক্তেরই ফল বলিয়া মনে হয় ।”১ এদের “নিগ্ে।-প্রতিম' এই নাম দেওয়। 
যায় । বিশেষজ্ঞদের ধারণ, বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতিতে নিগ্রোবটুর প্রভাব 
অতি নগণ্য । অনেকের অভিমত, এরাই ভারত উপমহাদেশের আগত 
আদিমতম অধিবাসী । এর পরে অস্ট্রিকর৷ আসে, পরে দ্রাবিড়, আরও পরে 
মোঙ্গলীঝরা | আর্য পূর্বযূগে এরাই ছিল বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশের 
অধিবাসী । আধেতর জাতি হিসেবে এর] “অন-আর্য' বা “অনাধ” নামে 
অভিহিত | অস্ট্রিকর৷ চাষবান ও শিকার দুই করত। দ্রাবিড়রাও কৃষিজীবী 
ছিল | তারা নগরজীবনেও অভ্যস্ত ছিল | মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার সভ্যতা 
দ্রাবিড় সভ্যতা | এখানকার ত্বংসন্তূুপ থেকে উন্নতমানের সীলমোহর পাওয়। 
গেছে । এর ভাষার পাঠোদ্ধার হয়নি । নগরবাসী দ্রাবিড়রা সুসভ্য ছিল। 
এট। খীস্ট-পূর্ দুই হাজার-আড়াই হাজার বছর আগের কথা । এ সময় 
অথবা আরও কিছু পরে মধ্য এশিয়। থেকে নডিক রজবারার মানুষ আর্ধর। 
ভারতে আগমন করে । আর্ধদের বলিষ্ঠ দেহ, গৌরবর্ণ, উন্নত নাসিক।, 
কটা চোখ । আর্ধর যাযাবর পশুপালক ছিল | ভারতে এসে ড্রাবিড়- 
অস্ট্রিক গোগ্ীর লোকদের পরাভূত ও বশীভূত করে ক্রমে ক্রমে প্রাধান্য 
বিস্তার করে ! আর্ধ-অনার্ষের মিলনে তারতে হিন্দু জাতির প্রতিষ্ঠ। | 
আধদের পরে এসেছে আরও জাতি-_ শক, হন, গ্রীক, পাঠান, মোগল, 
ইংরেজ প্রভৃতি । শকদের চওড়। গোলমাথ।, ঈঘৎ হলদে চোখ ও টিকলে। 
নাক। এর পরে উল্লেখযোগ্য মধ্যপ্রাচ্যের সেমিটিক রজধারার মানুষ 


১. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ: ৪০-৪১ 


৩৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


আগব-পারস্যেয় মুসলমানদের আগমন ও আধিপত্য বিস্তার । এরাও 
গৌরবণ, উচু ও বলিষ্ঠ দেহের মানুষ | মোগলর। মোন লীয় গোত্রের মানুষ । 
পাঠান ও মোগলদের প্রভাব সুদূরপ্রসারী | শেষের দিকে আসে ইউরোপ 
থেকে কয়েক শ্রেণীর মানুষ__ ডাচ, ওলন্দাজ, ইংরেজ | এদের মধ্যে 
ইংরেজরাই বিজয়ী জাতি হিপেবে প্রভৃত্ব করে ও প্রভূত সাংস্কৃতিক প্রভাব 
বিস্তার করে । ইংর্জেদের সঙ্গে রক্তের মিশ্রণ খুব কন হয়েছে, সে কথা 
পূর্বেই বলেছি । 

এক অতি স্ুল রেখায় এটাই হল বাঙালীর জাতিতত্বের ইতিবৃত্ত । 
শহর-গ্রাম, উচ্চ-নীচ, ধনীশ্নির্বন সকল শ্রেণীর বাঙালীর দৈহিক গঠন 
এসব রজের বীজ কোন না কোন প্রকারে ছড়িয়ে আছে। 


আজকের উপজাতিদের মধ্যে অনেকে আছে যাপা হিন্দু, বৌদ্ধ, 
ইসলাম, খীস্টান ধর্ণ পালন করে, কিন্তু উপজাতীয় নামধাম, চাষবাস, 
আচার-রীতি, ভাষ! ত্যাগ করেনি | সীওতাল, গারোরা প্রধানতঃ হিন্দু- 
ধর্মাসক্ত : তারা৷ ক্রমশ হিন্দুসমাজে মিশে যাচ্ছে | মগ, চাকমারা বৌদ্ধ- 
ধর্মান্রাগী | মণিপুরীরা বৈষ্ণবধর্মতুক্ত | রাজবংশীরা হিন্দু ও নুসলমান 
উভয় সম্প্দায়ের আনুগত্য পোষণ করে মিশে যাচ্ছে । ওরাও, খাসিয়ার। 
প্রধানত: হিন্দুভাবাপন্ন | খ্রীস্টান মিশনারীদের চেষ্টায় বিভিন্ন উপঞাতির 
মধ্যে খীষ্টানধর্ম প্রচারিত হয়েছে । এতদৃসত্বেও অধিকাংশ উপজাতি 
পরৰ্বপুরুষের আচার-সংস্কীর নিষ্ঠার সাথে পালন করে । তারা এখনও বাস্ব- 
দেবতা, গ্রামদেবতা, গোত্রদেবতা ইত্যাদির পূজ। করে। গাছ, পাথর, 
পাহাড়, নদী, সুধ, চন্দ্র, পৃথিবী, বৃষ্টি ইত্যাদি নৈসগ্থিক বস্ত্র দেবতারূপে পুজা 
পায় । তাদের উদ্দেশ্যে যথাবিধি পুজাচার, নৈবেদ্য, পশুবলি আছে। 
ভূতপ্রেত, মৃতাত্বা ও অন্যান্য অলৌকিক অশরীরী আত্বার পূজ। প্রচলিত 
আছে | সাঁওতালদের বড়দেবতা “টাদুবোঙ? বা দূর্ধদেবত।' | “মারাউবুরু' ব। 
পাহাড়'দেবত। তাদের গোত্র ব৷ কলদেবতা ( 0015001০ ৪8০৭ ), গারোদের 
বড়দেবতা তাতার৷ রাবুগ)', তারপরেই আছে “সালজং" (সূর্য), “ছোছুম' 
(চন্দ্র), 'গোয়ের।' (বজু) প্রভৃতি ।১ আত্মাবস্তভ্নে এসব জড়বস্তপূজ। 
আদিম ধর্মচেতনা সব্বপ্রাণবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। হিন্দুধর্ম তে৷ 


১, আবদৃস সাত্তার. আরণ্য জনপদে, চাকা, ১৩৭৩, পৃঃ ১৮৩ 


ভূমিক। ৩৫ 


জড়োপাসনাই__ জড়বস্তপূজা, আস্মাপূজা, প্রতীকপৃজা, প্রতিমাপুজা এরূপ 
একট! ক্রমবিবর্তন আছে। যখন শাস্ত্রীয় হিন্দধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইসলামধর্ম প্রচারিত 
হয়নি সে সময় অর্থাৎ অনার্ধবগে এসব উপজাতির লোকের। এসব ধর্মাচার 
পালন করত । অর্থাৎ তার৷ পুরোপুরি জড়োপাসক ব৷ বস্তপ্জারা ছিল। 
আর্গরা শক্তিপৃদ্ধারী ছিল। অগ্নি, সুধ শক্তিজ্ঞানে পূজা! পেত । আর্ 
কর্তৃক বিজিত হওয়ার পর বিবাহাদি সম্পকে রক্তধারার মিশ্রণের সাথে 
ধষকর্ম, আচার-অন্ষ্ঠান, রীতিনীতি, ভাঘ1, জীবিক। ইত্যাদি বিষয়েও বিনিময় 
ও মিলন সাবিত হধেছিল । আর শারই কলে গড়ে উঠেছিল নিখিল 
ভারতীয় হিন্দৃধর্ম | চাকম।, মুরং, টিপবা, গারো, খাপিয়া প্রভৃতি উপজাতি 
এখনও জুম চাষ করে জীবিকা অর্জন করে। সাওতাল, ওরাও গোগির 
লোকেরা চাষ ও শিকাণ উভয় প্রকারে খাদ্য সংগ্রহ করে। কৃষি- 
নির্ভর উপজাতিদের অধিকাংশ পূজোৎ্সব ধাতু বিষগ্নক ও শস্যবিষয়ক | 
গারোদের শদ্যদেবতা “চোরাবুদি' | ভূমির উর্বরত। বৃদ্ধি এবং ভাল ফলনের 
জন্য পশুবলি প্রথ৷ কমবেশি সব উপজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে । পাঁঠ।, 
শুকর, মোবগ, খরগোশ, গরু, এমন কি মহিষ পর্যস্ত বলি হয় ক্ষেত্রদেবতার 
উদ্দেশ্যে | মৃত আত্ারও জমির উব্রত৷ বৃদ্ধির ক্ষমতা আছে বলে অনেক 
উপজাতির সংস্কাব আছে । এজন্য তার! মৃতব্যক্তিপ দেহাবশেষ অথব। হাড় 
আনুষ্ঠানিকভাবে মাটিতে পুঁতে দেয় ।১ গারো, চাকমা, মগ, লুসাই. খানিয়। 
প্রভৃতি উপজাতির ভুম চাষ এবং লাঙল চায়ের উদ্দেশ্যে এরূপ আচার 
পালন করে । ওরাওরুা যে “সহকল' ও “হরি-আরি” উৎসব পালন করে 
তা৷ জমিকে উর্বর ও শস্যকে ফলবতী করার জনাই | “হরি-আরি' উৎসবে 
রীতিমত ধানচারার বিয়ে দেওয়। হয় |২ মেঘবৃষ্টিকে দেবতাঞ্জান এবং 
তদোদেশ্যে পৃঙজাচার প্রায় সব উপজাতির মধ্যেই আছে। সাঁওতাল, 
ওরাও, গারো, টিপর1, রাজবংশী বৃষ্টিদেবতাকে খুবই মান্য করে এবং 
নৃত্যগীতাদি সহকারে পূজা করে । রাঙ্বংশীদের “হদম৷ দেয়” বৃষ্টির 
দেবত৷ | বৃষ্টি কামনায় নারীরা ক্ষেতে গিরে নগ্রু হয়ে নাচ-থান করে । 
তাদের ব্বপকথ৷ আছে বজ-বিদুযতের ন্দপকে ।৩ বুষ্টিকামনায় আচার 


সস 





১. আরণ্য অনপদে, পৃঃ ১৯০ 
কা এ পৃঃ ৩২০-২১ 
৩ এ্রীঃ পৃঃ ৩৭৩-৭৫ 


৩৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


পালনের ব্বীতি সাওতালদের মধ্যেও আছে । ফসল তোলার পর তার! 
পৌষ মাসে যে সোহরাই উৎসব পালন করে তার লক্ষ্যই হল ফসলের 
দেবতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ।১ পশ্চিমবজের ওরাও জাতির করম উতৎ্পবে'র 
মৌলিক উদ্দেশ শস্যোত্পাদন : করম গাছের ডাল দিয়ে এ উৎসব পালিত 
হয় ।২ হিন্দুকমারীদের তাদুখত কবম-পূজার প্রভাবজাত।৩ এসব ধর্ম- 
বিশ্বাস, আচারপালনের মূল উত্স যাদৃবিদ্যা। উপজাতিদের মধ্যে যাদৃবিদ্যা, 
তশ্রমন্্রের প্রভাব জীবনের নান) স্তরেই--_ জঅন্তান জনো (০1711101107), 
রোগব্যাধি চিকিৎসায়, শুভাগত চিন্তায় ও সুফল কামনায় সবত্র । মনস! 
সপাধাত থেকে রক্ষাকাবিণ। দেবতা, আবাব প্রজনন দেবতাও বটে। 
দ্রাবিড় মূল 'মঞ্চা” থেকে মনসাদেমীর নাযের উৎপত্তি । দাক্ষিণাত্যে অধিক 
সন্তান কাননায় মনসাদেবীর পুজা হয় ।৪ 

সমাজব্যবস্থার দিক থেকে কোন উপজাতি পিতুৃতান্ত্রিক (07073101791), 
কোন উপজাতি মাতৃতান্িক (714001101) | সাঁওতালরা পিতৃপ্রধান 
সমাজব্যবস্থায় বাস করে, কিন্তু গারো, খাসিয়া, হাজং উপজাতি মাতৃপ্রবান 
সমাজের অন্তভুক্ত | মাতৃপ্রধান সমাজে নারী সম্পত্তির মালিক এবং সন্তানের 
পরিচয় মাতৃকুল দিয়েই । পুকষ বিয়ে করে শ্বশুরগুহে অবস্থান করে। 
তার শ্রমোপাজিত অর্থ স্ত্রীর দখলে যায়। আঘথিক শিতরতা এলে তবে 
তার। শিজ পরিবার গঠন করে । গারোদের মধ্যে এপ নিয়ম আছে । 
অধিকাংশ উপজাতির মধ্যে সুষ্ঠু ও সুশিয়ন্রিত পরিবার প্রথা প্রচলিত আছে। 
বিবাহ দ্বার যৌন সম্পক সিদ্ধ হয়। কোন কোন উপজ|তির বুবক- 
যুবতীর মধ্য বিবাহপূর্ব যৌনসম্পর্ক স্থাপিত হয় খটে, তবে বিবাহোপলক্ষেই 
বর-ক'নে নিবাচনের জন্য । সাঁওতাল, ওরাও, লুসাই, নাগা, মুরিয়াদের 
মধ্যে এরূপ রীতি আছে । এ উদ্দেশ্যে দের স্বতণ্ৰ ঘর বা আড্ডাখান। 
আছে। অন্যথায় যৌনব্যাপারে কড়াকড়ি বিধিনিষেধ মান! হয় | কোথাও 
গোত্রবিবাহ, কোথাও অসবর্ণ বিবাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ 


জপ পা 





আবণ্য জনপদে, পৃঃ ৩০৪ 
সুধীব কমাব কবণ-_ শীমান্ত ঝাউলার লোকযান, কলিকাত৷, ১৩৭১, পৃঃ ১০৪ 
বাংলাব লোকসাহিত্য, ১ম, খণ্ড, পৃঃ ৪০ 

ডক্টৰ আশুতোষ ভষ্টাচাষ সম্পাদিত-_ বাইশ কবির মনসামঙ্গল, কলিকাতা, ১৯৬২, 


পৃঃ ১. ভুমিকা) 





চিঠি: 1. 
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বিবাহসংক্রান্ত নান প্রথ। চালু আছে। লিঙ্গপূজার উৎস অনার্ধ ধর্মে £ লিঙ্গ 
অস্টিক ও “পৃজ।' দ্রাবিড় শব্দ | উৎপাদন ক্ষেত্রে লিঙ্গ ও লাঙ্গল সমতুল্য । 
উভয় শব্দ কোলদের ভাষাগত ।১ পাহাড়ের গায়ে, পাহাড়তলীতে ছোট 
ছোট পল্লী রচনা করে পার্বত্য উপজাতিদের বাস। হিংস্প্রাণী ও অরণ্য 
বেষ্টিত অঞ্চলে উপরে কাঠের মাচা বেধে ধর তৈরি করে | গাঁয়ের মোড়ল- 
পূরোহিত গণ্যয়ান্য ব্যক্তি । চাকমাদের প্রধান ব্যক্তি রাগাতুলা । রাজা, 
মোড়ল বা সর্দার সমাজ শাসন করে, পুরোহিত ধমকর্ম পালন করে ও 
মন্ত্রাদিতে চিকিৎসা! করে | উপজাতিদের মধ্যে এখনও দু শ্রেণীর জীৰিকা 
বিরাজ করছে-_ চাষাবাদ ও শিকার | জুম চাষ ও হলচাষ উভয় প্রকারের 
ব্যবস্থা আছে । শিকারের ক্ষেত্রে বনবাদাড়ে খরগোশ, ই দূর, শুকর, সাপ, 
বনকন্ুট ও নান৷ প্রকার পাখি এবং খালবিলের মাছ ধরা | উতয় কাজে 
হাতিয়ার সামান্যই-_ লাঙল, দা, ছুরি, তীর, ধনুক, বর্শ।১ বাটুল ইত্যাদি । 
গুহ্স্থালির কাজে সাজসরঞ্জাম খুবই সামান্য ও তুচ্ছ__ মাটির হাড়ি-পাতিল, 
বাশখড়ের ঝুড়ি, চুপড়ি, চ্যাঙারি | তার! খড়কুটা৷ অথবা বাশবেতের চাটাই- 
পাটি বিছিয়ে মাটিতে শন্তা। পাতে । খাবারের মধ্যে ভাত, মাছ, তরিতরকারী, 
বলমূল, মাংস প্রধান ! ভাত পচিয়ে যে মদ তৈরি হয় ব। তাদের খুব প্রিয় | 
'হাড়িয়।' নামের মদ সাওতালরা উৎসব-অনুষ্ঠানে ঘট। করে খায়। তার! 
তামাক খায় ও বনের পাত দিয়ে চুরুট বানিয়ে ধূমপানের নেশা! মেটায় । 
ধান ছাড়া তুলার চাষ ছিল । তুলার তৈরি “কর্পট' (কাপড়) এবং ভেড়ার 
লোমের তৈরি “কম্বল' নাম অস্টিক ভাষায় পাওয়া যায়। “শিশ্বল' (শিষুল) 
শবদটিও অস্টিক শব্দ | আধীকৃত 'তান্থুল' কোলদের তষ্বল্‌ শব্দজাত | পান 
সম্পকিত “বারুই 'এবং “বরোজ' শব্দদ্বয় অস্টিক ভাষাগত । 'কদলী' 
শব্দটিও পরে আধষীকৃত হয়। কদলী, গুবাক নারিকেল প্রভৃতি শব্দমূল 
অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষ! 1২ বাংলার ধমীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 
এগুলির যথেষ্ট কদর আছে। বিয়েতে পান-স্ুপারির ভূমিকা! খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ ; কলা, নারিকেল, তওুল হিন্দুর পৃজাচারে অত্যাবশ্যক । এগুলি 
কৃষিভিত্তিক সমাজ-সংস্কৃতির অবদান । 





১. বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা, পৃঃ ৬০৬৩ 
২, এ, পঃ ৬০ 


৩৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


সওতাল, মণিপুরী, গারো, চাকমারা ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে নাচ- 
গান করে । যণিপুরীদের জাতীয় নাচ “মণিপুরী' এবং সাওতালদের জাতীয় 
নাচ “ঝুমুর' শহরের শিক্ষিত লোকেরও সপ্রণংস দৃষ্টি আকষণ করে। 
লৌকিক ও সামাজিক নাচগানে বাস্তনজীবনের প্রেম-ভালবাসা, আমোদস্ফ.তি 
ও আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ পায় । ঢাক, ঢোল, বাঁশী সাধারণ বাদ্যযন্ত্র । বাঁশী 
সাওতালদের প্রি বায | ঢাক-ঢোল অনার্শব্দ । সকল উপজাতির 
মধ্যে নিজ নিজ গ্রান, কথা, কাহিনী, কিংবদস্তী, প্রবাদ, ধাঁধা আছে 
আর এগুলিই হল তাদের হাসিকারা, সুখদুঃখ, আশা-আকাট্ক্ষা, ভি- 
শ্রদ্ধা, বিশ্বাস-নংস্কার প্রকাশের উপায় ! মৃতব্যক্তিকে কোন কোন উপজাতি 
পুড়িয়ে ফেলে, কোণ কোন উপজাতি প.তে ফেলে অর্থাৎ দাহ ও দাফন 
উভয়প্রথাই তাদের মধ্যে প্রচলিত । মৃতের আত্মাকে অনেকে পূজা ও 
ভোগ দেয় পৃর্পুরুষকে খুশী করার জন্য ।৯ পর্বপুরুষই তার বংশধরের 
জন্য বেশি মঙ্গল সাধন করতে পারে ১ এরূপ বিশ্বাসেই মৃতান্রার পূজ। ! 
হিন্দুদের পিওদান প্রথা এরই রূপান্তর বিশেষ ।২ অাদের পোশাকপরিচ্ছদ 
এতিহঢবাহি, নিজেরাই তাঁতে তৈরি করে | তারাঙবনের ফল, ফুল, লতা, 
পাথর অলংকার হিসেবে ব্যবহার করে । 

আঙ্কের উপজাতিদের জীবনধারা বিশ্রেষণ করে মোটামুটিভাবে 
এরকমই একট] ছবি পাওয়। যায় । আর যেহেতু উপজাতির লোকের। 
নিজেদের স্বভাব সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে থাকে, তাদের বহিরাগমন ও 
মেলামেশা! কম, শিক্ষাদীক্ষা বলতে তেমন কিছুই নেই, উৎপাদন ব্যবস্থা, 
শ্রমনিয়োগ ও সম্পদবৃদ্ধির তেমনকিছু পরিবর্তন ঘটেনি সেহেতু অন্মান 
করা যায়, তাদের জীবনের সুচনাতেও কমবেশি একই রকম পরিবেশ 
ও পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল । গ্রহণ-বর্জন দ্বারা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন, 
আদান-প্রদান ছার) চলমানতা, উদ্ভাবন ক্ষমতার ছ্বারা৷ নব্যোৎপাদন ইত্যাদি 
না থাকলে সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তন ও প্রগতি হয় না। এবং তা না হলে 
কোন জাতির পক্ষে সত্যভব্য হয়ে উঠার সম্ভাবন। থাকে না । আমাদের 
আদিকালের প্রতিবেশী উপজাতির লোকেরা সভ্যতার এসব সুত্রধরে অগ্রসর 
হয়নি। কিন্ত আমাদের লোকসমাজ এদেরই জীবন, সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতির 





১, আরণ্য জনপদে, পৃঃ-১৮৯ 
২, বাঙ্গুলীর ইতিহাস, পৃঃ ৭৩ 


ভমিক। ৩৯ 


পুঁজি নিয়ে যে যাত্রা শুরু করেছিল ত৷ গ্রহণ-বর্জন, আদান প্রদান, নতুন 
স্থষ্টির মাধ্যমে পরিবতন ধারার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে আজকের বুহত্তব 
লোকসমাজে উত্তীণণ হয়েছে । কালে কালে নতুন জাতি, ধর্ম, সমাজ, 
সংস্কৃতির জোয়ার এসেছে, তাতে এ লোকসমাজ অবগাহন করেছে, নিজের 
মতন কবে গ্রহণ করে পরিবতিত হরেছে, সমৃদ্ধ হয়েছে, উন্নত হয়েছে । 
এ মিলনধারায় আর, শক, হন, পাঠান, মোগল, খীস্টান সম্প্রদায়ের 
জীবনোপকরণ সঞ্চাবিত হয়েছে । সুতরাং বাংলার লোকসমাজ ও লোক- 
সংস্কৃতির মূল উৎস ও খতিহ্য অনার্ধদীবন ও তাদেব জীবনযাত্র। প্রণালী | 
বাঙালী উপজাতির স্থিতিশীল সংস্কৃতি বাংলার “আদিম-সংস্কৃতি' আর 
পল্লীবাসী বৃহুততব জনগণের গতিশীল সংস্কৃতি বালার “লোক-সংস্কৃতি? | 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


চিত্র ও নকশ। 


প্রকাশরীতি ও স্ষ্টিকর্মের বিচারে চিত্রকলা! “আব্ম-সংস্কৃতি'র অন্তর্ভুক্ত | 
মানবজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এক স্ষ্টশীল অনুভূতির প্রেরণায় কথ। দিয়ে, 
সুর দিয়ে, রঙ দিয়ে, মুতি দিয়ে তার মানস-কসলকে তুলে ধরে । 
চিত্রকলা রঙ ও রেখার লীলাবিন্যাস | 

ইংরেজী 7১910010% এবং 91500:-এর বাংল প্রতিশব্দ যথাক্রমে 
“বর্ণাট্যচিত্র”ঁ এবং “নকশ।' গ্রহণ কনা যায়। যখন বস্তর প্রতিচ্ছবি 
রঙের সাহায্যে ফটিয়ে তোলা হয় তখন তা বর্ণাঢ্যচিত্রের বিষয়, আর 
যখন রেখার বিন্যাসে বস্তর প্রতিভাস স্যটি করা হয়, তখন 1 নকশার 
বিষয় | লোকচিত্রে উভয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত । অবশ্য লোকচিত্রের 
আলোচনায় কেবল চিত্র ও নকশার কথ আসেনি, সচীকম (6770:01167)), 
বয়নশির (০৪৬79) আদর্শায়ন (709611108), ভাস্করণ (০718185178), 
বিখচন (110195178) ইত্যাদির কথাও আলোচিত হয়েছে । শিল্নকলার 
এসব নিদর্শন নিখুঁতভাবে এবং অবিমিশ্রভাবে সর্বত্র আছে এমন নয়, 
কতক ক্ষেত্রে শিল্লকলার প্রচলিত পথ ধরে চলেনি | নকশী পিঠা ও 
নকশী পুতুল একাধারে আদরশায়ন আবাব নকশাও । উদ্ধির ছাপকে 
পুরোপুরি বিখচন অথব! তুলিচিত্র বলা চলে না। সুূচীকর্ম ৰা বয়নশিষ্প 
হোক, আদশায়ন বা বিখচন হোক এগুলির মূল লক্ষ্য হল, বস্তগৎ ও 
জীবজগতের ছবি কটিয়ে তোল৷ । উপকরণ ও আধারের ভেদ থাকলেও 
রসবোধ ও পৌন্দধধসাবনার দিক থেকে এগুলি লোকচিত্রের আবেদন 
বহন করে । 

ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা মিটানোর জন্য লোকশিল্লের উদ্তাবন | 
প্রয়োজনের সামগ্রী তৈরি করতে গিয়ে সুন্দর করে তৈরি করেছে । 
এতে লোকমনের রঙ ও হৃদয়ের স্পশ লেগেছে । লোকশিল্ের প্রবাণ 
পবিচয় হল প্রতীকে এবং মটিফে। প্রাচীন পৃজা-সংক্কার, আঞ্চলিক 


চিত্র ও নক! ৪১ 


আচার-উৎনসবের ধার! প্রতীক ও মটিফের মধ্যে প্রবাহিত। অর্থাৎ 
লোকশিল্পের এক মুখ অতীতের স্মৃতি মন্থনের দিকে, অপব মুখ সমসাময়িক 
জীবনের প্রয়োজন সাধনের দিকে | এ দু'ধারাব সাথে সংযোগ ও 
সম্পক রক্ষা করে চলেছে এতিহ্যবোধ । লাধারণত ভাবকল্পন৷ ও কামনাব 
বিষষগুলি প্রতীকের সাহায্যে রূপাভিব্যক্তি লাভ করে । বাংলার আলপন। 
চিত্রে এর নিদর্শন আছে । শিন্নকে গো্ীনিরপেক্ষতার পর্যাষে নিয়ে গেছে 
লোকায়ত মটিফগুলি। বাস্তব হোক, কাল্ননিক হোক, একট! নিদিষ্ট 
রূপনীতি গণমানসে স্বীকৃতি লাভ করে জনপ্রিয় হয়ে উদ্চে_ লোক- 
রচনা তা'ই মটিফ। মটিফেব সাংকেতিক, প্রতীক, রূপক ও গা 
অর্থ থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে । গুঢাথবাহী মটিফগুলি জাতীয় 
এতিহ্যের সঙ্গে জড়িত । এজন্য এর ব্ূপের যেমন অপরিবত্তশীয় 
স্থিতি আছে, তেমনি দেশময় ব্যাপ্তিও আছে । লোকচিত্রের বূপরীতিতে 
রও, বেখাব যে স্থল ব্যবহার আছে, “ফড়ঙ্ষে ৰ১ বিন্যাসে তাতে সমত। 
রক্ষিত হয় না এবং বর্ণের আলোছীায়ার অভাবে চিত্রবস্তর অতিরিক্ত 
ভাবমূতি পাওয়। যায় না ; সুব, তাল, লয় ও ভাব মিলে যেমন গানেৰ 
সম্পণতা, তেমনি বূপভেদ-প্রমাণ-ভাব-নাবণ্যাদি মিলে চিত্রের অপ্বত। 
সম্পাদিত হয়। চিত্রে রূপ, গড়ন, আয়তন, ওজন প্রনৃতি বহিরঙগের 
সহিত ভাব, লাবণ্য, গতি প্রভৃতি অন্তবঙ্গের বৈশিষ্ট্যের সকল তাৎ্পধগুলি 
বিন্যস্ত হয় না বলে আমরা অনেক সময় লোকচিত্রে কেবল বস্তর দেহ পাই, 
বাণী পাই না। অর্থাৎ কপে-রঙে-রেখায় বাস্তবের প্রতিবিহ্নন থাকলেও 
জীবনের স্পন্দন থাকে না। 

সাধারণত: পরিচিত জগতের রূপ ও দেনন্দিন জীবনের ব্যবহাধ বস্তর 
ছবি লোকচিত্রে স্বান পা । এতে বিমৃত্ত চিত্রের করন! প্রা অনুপস্থিত ।২ 
ইন্ড্রিয়বোধের প্রত্যক্ষতাই গণচিত্রের বৈশিষ্ট্য । রূপ, বর্ণ, অবয়ব এবং 
আস্বাদনে অতীন্দ্রিয় আবেদন স্থষ্টি সম্ভবপর হয় না, কারণ লোক শিল্পীর 


১. বপ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য ও বণিকাভঙ্গ-- এগুলিকে চিতব্ররচনার “ষড়ঙ্গ' 
বলে। কানাই সামস্ত-- চিত্রদশন, পৃঃ ৬ 

২, আলপনার কোন কোন চিত্রে এাৰস্ট্াত রূপকয়ের অবকাশ আছে। যেমন, 
সেঁুতি ঝুতের 'হাতে'.পে।-কাখে-পে। আলপন।। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-. বাংলার 
বত শ্রষ্টবা 


৪২ বাংলা লোক-সংস্কৃতি 


মানসগঠনে এবং চিত্র নির্মণে তেমন প্রশিক্ষণ থাকে না। চিন্তাকমের অভাব 
থাকায় চিত্রবস্তর স্থুলতাই ধর পড়ে, সৃক্ষ্াব্যপ্তন। আসে না । প্রকৃতিলোক 
থেকে গাছ, পাতা, ফল, ফল, জীবজগৎ থেকে মানুষ, পণ্ড, পাখি, মাছ, 
কীটপতঙ্গ, সৌরজগৎ থেকে সর্ধ, চন্দ্র, তারা প্রভৃতি চিত্রিত হয় | 
গৃহস্বালীর কাজে কলা, কাঠা, সরঙা, পাখা, মই, লাঙল ইত্যাদ ব্যবহৃত 
হয়-_- লোকচিত্রে এগুলির ছায়া পড়ে । এছা'ড়৷ বাড়িঘর, দেবদেবী এবং 
জ্যামিতিক নকশাও দেখা যায় । 

বাংলার লোকচিত্রের কতকগুলি স্বতন্ব মটিফ পাওয়া যায়, যথা-- 
পদ্[, কলকা, সজীব গাছ, বফি, বুটি, পুষ্পিতা লতা, পেঁচানো ফুল, পেচানে। 
বেখা, এককেন্দ্রিক বৃত্ত প্রভৃতি । 

পদ্য বাংলার নিজস্ব ফল £ পুকর, ডোবা, খাল, বিল, হাওরে পদ্]- 
শাপলার অন্ত নেই | এ কুন্লর মঙ্গে নরনারীর অহরহ পরিচয় | সুতরাং 
চিত্রে পদা আকার প্রেরণা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এসেছে । “পদাদল' 
বা 'পদ্চক্র' কেবল লোকচিত্র নয়, উন্নত চিব্রেরও উল্লেখযোগ্য মটিফ | 
বিষ্ুপুরাণে পদ! লক্ষ্মীর আসনরূপে কল্পিত হয়েছে । বৌদ্ধদের কাছ 
পদ] পবিত্রতার চিহ । অজস্তার গুহাচিত্রে পদের প্রাধানা দেখ। যায় 1১ 
নুতরাং হিন্দু 'ও বৌদ্ধ মানসিকতায় পদ সম্পরকে ধশীয় সংস্কার আছে । 
সাধারণতভাংন পদ্ম সৌন্দর্ষের প্রতীক | লোকচিত্রের মধ্যে কীথা, আলপুন। 
এবং ভাস্করণে পদ্[চক্র মটিফটি বেশী দেখা যাঁয় | সাধারণত: আধারের 
মাঝখানে পদাদল স্থান পায়, তাকে ঘিরে অন্যান্য ছবির বিন্যাস । 


“কলকা'২ আরও একটি জনপ্রিয় মটিফ। চিত্রিত আধারের প্রাস্তভাগে 
বা কোণায় কলকার স্থান । এতে ফুল, পাতা, পালক, শিখ! ইত্যাদির 


১, অলন্তার ওহাচিত্রের ফুলগুলির মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগই পদ! 
ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন- বৃহত্বঙ্গ, পঃ 8২০ 


২. কলকার আভিধানিক অথ 'মোরগকুল' ৷ তুকী কলগী থেকে হিলিতে “কন্গ৷ 
বাংলায় “কলকা” । এখন কলুগীর আকৃতিৰিশিষ্ট যে-কোন নকশ। কদক। মাটিকে 
দাড়িয়ে গেছে। যুলে কলকার সাজ তাজ বা পাঁগড়িতে ছিল। পরে ছাপা কাপড়ে 
এটি স্বান পায়। সেখান থেকে লোকসমাজে ছড়িয়ে পড়ে । এদেশে মুসলমানদের 
আগমনের পর মধ্যমুগের কোন এক সময়ে কলকার চিত্রকল্প প্রচার লাভ করে । 
জানেজ্রমোহন দাস-_ বাঙ্গাল ভাঘার অভিধান, ১ ভাগ, ২য় সংন্করণ, ৪৬০ 


চিত্র ও নকশ! ৪৩ 


বাস্তব অথবা বাস্তবকল্প চিত্র থাকে । নকশী কাথা ও আলপনায় কলকার 
ব্যবহার ধেশী। কখন কখন কলকার স্থলে মটিফ হিসেবে “সজীবগাহ' 
(16 06০) দেখা যায় । ডাল-পাআ-ফুল-ফলসহ বাস্তবকল্প গাছের চিত্র 
সজাব গাছের মটিফ | 

'বফি' জ্যামিতিব চৌকোণ। ছক | কাঠ, পাবর প্রভৃতি তাক্করণে বফি 
মটিক শ্রায়খত দৃ্টিগোচর হয় ।১ 

“বটি বয়নশিল্পেব জ্যাখিতিক নকশা | পাখ। ও পাটতে বুটি দেখ! 
যায়। 

'তরঙ্গিত পুশ্পিতলতা” (৬৪৬০ 10181 ০76561) চিত্রিত বস্বর কিনারায় 
স্হান পাঁয় | ফুল-পাতাসহ লতা এব উপাদান, তরঙ্গে ছন্দে এটি চিত্রিত 
হয়। নকশী কীখার এবং ভাঙ্করণে এর ব্যবহার আছে। 

“পেঁচানো ফুল” (0০11০ 11০96) ও 'পেঁচানো রেখা (5০911) 
প্রধানত: আলপনার চিত্র-মটিফ । কাথার চার পাশে কিনারায় ৩ দেখ! 
যার ।২ পেচানে। রেখা ইরানী চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য ।৩ 

বৃন্ড হল জ্যামতিক নকশা | একই কেন্দ্রে একাধিক বৃত্ত একে নান? 
প্রকার ডিজাইন করা] হয় । কখন পদ্পাপড়ি, কখন পুশ্পিতলতা, কখন 
রৈখিক জালি দিরে বৃত্তের ডিজাইন আকা হয়। এটিকে 'এককেন্রিক 
বৃততদল' (০০০০7)1710 017010$) বল! যায় | কাঁথায়, আলপনায়, কাঠের কাছে 
এ ধরনের বৃত্তদল দৃষ্টিগোচর হয়। বৃত্তদল উন্নত শিগ্পেরও জনপ্রিয় 
ডিজাইন । 


উন্নত চিত্রকলার বিভাগ কব হয় রঙ-তুলির দিক থেকে ; যথা £ 
তৈলচিত্র, জলরঙ, চিত্র, পেন্সিল স্কেচ, লিখোথাফ প্রভৃতি । আবার চিত্রব্ূপ 

১, বফিব আকারের শিষ্টাল্ল 'বফি' নায়েই এদেশে প্রচলিত আছে। এটি ফাৰসী 
শব্দজাত, বর্ফ4ই 1 ডক্টব হরেন্দ্রন্দ্র পাল সংকলিত “বাংলা সাহিত্যে আরবী- 
ফারসী শব্দ' দ্রষ্টব্য 

২, 101. 11017210)0080 91219101112) 2100 11011911109 4৮৫০] 721 
৩৫. 11501097891 0016015 1)6850 7১981013081, 1058002, 1963 
[. 118. 

৩. ডক্টর মমতার রহমান তবফদার-_ বাংল) রোমান্টিক কাবেোর আওয়াধী-হিনী 
পটভূমি, চাকা, ১৯৭১, পঃ ৩৫ 


৪8 বাংলার লেক-সংস্কৃতি 


থেকেও এর স্বতন্ত্র পরিচয় আছে, যেমন পোর্টেট, ল্যাওস্কেপ, স্টীললাইফ 
ইত্যাদি । লোকচিত্রকে অঙ্কনের উপকরণ অথবা চিত্ররূপ দিয়ে বিভাগ 
কর যায় না । এর বিভাগট। আসে আধার ব৷ ক্যানতাসের দিক থেকে । 
কাথার জমিনে চিহ্নিত ছবি সুচীকর্মের বিষয় । পাটি বয়নশিল্পের মধ্যে 
পড়ে । লোৌকসমাজে এগুলি 'নকশী কাথা” ও “নকশী পাট নামে অভিহিত । 
এরাপ পটের উপর অক্কিত হয় বলে 'পটচিত্রে'র নাম, রউ-রেখার আলিম্পন 
থেকে 'আলপনা'র নাম | আধার থেকে আলপনার নামকরণ চলে না| তৰ্‌ 
কতক আলপনা আছে যার সাধারণ পরিচয় আধারকে অবলম্বন করেই, 
যেমন-__ “ক্লাচিত্র”, “পিঁড়িচিত্র' প্রভৃতি । মোটামুটি এরপ দৃষ্টিকোণ থেকে 
লোকচিত্রের বিভাগ করে নিমের বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে । নকশী 
কাথা, নকশী পাখা, নকশী পাটি, নকশী শিকা, নকশী পিঠা, নকশী 
ছাঁচ, নকশী, পূৃতুল, আলপনা, ধটচিত্র, পটচিত্র, মুখোশচিত্র, দারুচিত্র 3 
অঙ্গচিত্র । 

লোকচিব্রগুলি কোনট কত প্রাচীন তা ঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। 
কারণ এগুলির প্রাচীন নিদশন কোথাও রক্ষিত হয়নি । কেবল পরোক্ষ- 
ভাবে একটা সম্তাব্কাল অনুমান করা হয়। চিত্র আকার উপলক্ষ, 
চিত্রমটিফ বা! প্রতীকের ব্যগ্তনা অথব। কোন প্রাচীন রচনায় উল্লেখ থেকে 
অনুমান-সূত্র খোজা হয়। ঝ্রতের আলপনায় হিন্দু গৃহস্থ নারীর কামনাব 
ছবি ফুটে উঠে । বতের লৌকিক দেবদেবী সম্পকাঁয় আচার-সংস্কার 
অনাধমানসনভ্ভূত। কামনার নকল ছবি একে দেবতার কাছে আসলবন্ত 
প্রার্থনা করার মব্যে সমপর্যায়ের যাঁদৃবিশ্বাসের ক্রিয়া আছে । এটি অতি 
প্রাচীন ধর্মমত ।১ অঙ্গে উল্কি পবাব মধ্যেও খুব প্রাচীন কালের ধর্মীয় 
সংস্কার আছে ।২ বৌদ্ধভিক্ষ ও নাথযোগীরা কাথা বাবহার করতেন বলে 
প্রমাণ পাওয়৷ গেছে।৩ জাতিতত্ ও চিত্ররহস্য ব্যাখ্য। করে ডক্টর দীনেশচন্দ্র 








“আলপনা, অংশ দ্রষ্টব্য 

২, “অক্ষচিত্র' দ্রবা 
সুখলেসুর রহমান-_বাংলার লোকশির-নকসী কাথা, বরেন্দ্র সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, 
১৩৬৭, পৃঃ ৯১ 


গোবিন্দচক্ যখন রাজসাজ ত্যাগ করে সন্ন্যাসবেশ ধারণ করেন তখন 'ঝুলিক্যাথ। 
ঘাড়ে নিয়েছিলেন বলে গোপীচন্ত্রেব গানে উল্লেখ আছে। এটি প্রাচীন লাখ 


চিত্র ও নকশ। ৪৫ 


সেন পটচিব্রকে বৌদ্ধযুগের অবদান বলে অনুমান করেছেন 1১ পুতুলের 
গঠনভঙ্গিতে প্রাচীন পোড়ামাটির মূতি বা টেরাকোটার প্রভাব আছে। 
পাল যুগের বৌদ্ধসংস্কৃতির কেন্দ্র পাহাড়পুর ও ময়নানতীতে টেরাকোটার 
নিদর্শন আছে। এগুলি লোকায়ত আদর্শে রচিত।২ লোকশিল্লের ধারা 
প্রবহমান, এর চিত্রণরীতিও গতানুগতিক । তবে এতে যুগে যুগে নতুন 
চিত্রবস্তর আমদানী হতে পারে । যে সব চিত্রে ধর্মের প্রভাব আছে 
সেগুলিতে সাধারণতঃ বস্তু বা মটিফের পরিবতন হয় ন।৷ | কিন্তু যেখান 
বস্ত নির্বাচনে শিল্পীর স্বাধীনতা আছে, সেখানে যুগে।পযোগী প্রভাব এসে 
যায়। লোকচিত্রে পদ মাটফটি প্রাচীন কালের, পেচানে। রেখা, কলকা 
এবং বাঁফি মটিফত্রয় মধ্যযুগেয় অবদান | কলক। তুকী মুসলমানরা আমদানী 
কবে । অন্যত্র যেখানে ভাবের পরিবতন হয়নি অথব। নতুন প্রভাব পড়েন 
সেখানে প্রচলিত রীতিপ্রকৃতি অব্যাহত | 


নকশী কাথা 


'নকশী কীথা" বাংলার নিজন্ব শিল্পগম্পদ | গ্রামের মেয়ের এর 
কপকার | দেশেব প্রায় সব অঞ্চলে কাথার ব্যবহার আছে, তবে সুক্ষ! 
নকশার কাজে পূর্ববঙ্গের পলীরমশীরা আধক পারদশিতা দেখিয়েছে | 


পুরাতন পরিধেয় বস্ত্রেব প্রয়োজনীয় মাপের কয়েক ফালি সাজিয়ে 
কাথার 'জমিন' তৈরি কর। হয়। শাড়িব পাড়ের সূতা ব। তাতীর বূতা 


সাহিত্য । অবশ্য লোকসাহিত্য আকারে কাবাখানি উনিশ শতকে সংগৃহীত হয়। 
দীনেশচন্দ্রসেন ও বসস্তরপঞ্রন রায় সম্পাদিত-_-গোপীচন্দ্রের গান, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৬ 
আলাওল বিরচিত পদ্যাবতীকাব্যে যোগীখণ্ডে রত্বসেনকে “কাছা” ধাবণ করতে দেখ। 
যায়| ডইউব যুহম্বদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত _পদ্াবতীঃ পৃঃ ১০৭ 

'পটচিত্র' ড্র্বা 

নীহাববঞ্জন বায-__বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃষ্ঠা ৭৮১-৮২ (২্য সংস্করণ) 
ডক্টর সেন ব্যক্তিগত সংগ্রহে যে ৫০খানি কীথার কথা৷ বলেছেন, সেগুলি ফরিদপুব, 
চাকা, শ্রীহট্ট, খুলনা, যশোহব প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। বৃহত্বঙগ, পৃষ্ঠ। 
৪৩২। স্তেলা ক্রমরিশ একটি প্রবন্ধে যে ১৪খানি কীথার কথা বলেছেন, সেগুলি 
ময়মনসিংহ ও যশোর থেকে সংগৃহীত । 15904. ০0১. ৬]], 1939. 2. 158 
বাংল একাডেমীর 'লোকশিল্প' সংগ্রহের নকশী কাঁথাগুলির 'পরিচিতিপত্রে' ফবিদ- 
পুর, যশোহর, খুলনা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার উল্লেখ আছে 


চি 
৬ 


ঠা. 





৪৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


চার-পাঁচ 'লরি' একব্রে পাকিয়ে সেলাই করা হয়। নকশার কাজে 
সূচের এক একটি “ফৌড়'ই মূলশক্তি ।১ অথাৎ কীথার জমিনে প্রয়োজনীয় 
দনত্বে ছোটবড় ফৌোড়ের কৌশল বিন্যাসে অভীষ্ট ছবি বা নকশ। তোল৷ 
হয়। এনিক থেকে নকশী কাঁথ। সূচীকর্মের অন্তরুক্ত | 

লোকজীবনে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ভিন্ন তিন্ন বরনের কাঁথার প্রচলন 
আছে । ব্যবহারের দিক থেকে নান! প্রশ্কার আঞ্চলিক নাম পাওয়৷ যায় । 
কৰি অসীমটদ্দীন একটি প্রবন্ধে ব্যবহারিক উদ্দেশ্যসহ সাত প্রকার 
কাথার নাম করেছেন ।২ 

ক, পান-সুপারী রাখার “খিচ।' 

তসবী বা জপের মালার 'থলিয়।' 
ফকিরের ভিক্ষার 'ঝুলি' 
বালিসের 'বেটন' 
সারিন্দা-দোত।র! রাখার «“পাবরণী' 
কোরান শরীক রাখার “ঝোল! 
গায়ে দেওয়ার “কাখা”? 
গুরুসদয় দন্ত একটি প্রবন্ধে ব্যবহার ভেদে সাত শ্রেণীর কীখার বর্ণন! 
দিয়েছেন 1৩ যথা-_ আরখিলতা, ওয়ার, দুর্জনি, বেটন, লেপকাথা ও 
সুজনিকাথ। | ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন “কথা”, “গোল।প' ও “বটুয়া” এ 
তিন শেণার নাম উল্লেখ করেছেন 1৪ 

বাংল একাডেম] লোকখিক্ন সংগ্রহে নিয়লিখিত দশ রকমের কাথ। 
আছে, যথ!-_ নকশী কাথ।, স্ুুজনি কাঁথা, লেপ কাঁথা, নকশী আমন, 


এ 


প্র ডরেতে ৯ 





১. কবি জদীমউদ্দীন কাথার কাঞ্কাদের মলকৌশল রূপে এই ফৌড়ের কথাই বলেছেন। 
তিনি বরক। ফৌড়, তেরসী কৌড়, বাশপাতা কোড় প্রভৃতি নামকরণ করেছেন । 
পুববঙ্গেব নকশী কাথা ও শাড়ী-- মাসিক মোহাম্মদী, বৈশাখ, ১৩৫৮, পৃঃ ৩৮১ 
মণিদাবাদে এই নামগুলি প্রচলিত-__ ভাঙ। ফৌঁড, গোটা ফৌঁও, বাক কৌড় কারফা 
মে প্রভৃতি । নিজস্ব সংগ্রহ 


২. এ, পৃঃ ৩৮১ 

৩, [06 ৪৮. 01 016 %201192-- 1/109611) ২১০৪৬, 0০:০০, 1939, 
000 457--58 

৪. বৃহত্বঙ্গ, পৃঃ ৪২৬ 

৫. কাথার পরিচিতিপত্রে এ নামগুলি আছে, কিন্ত কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তার 


বিবরণ নেই 


চিত্র ও নকশ'! ৪৭ 


জায়নামাজ, দত্তরখানা, গাঁটরি, বোচকা বা বূগইল, বালিশের ছাপা- 
এবং বস্তানী । 

উপরের তালিকার কোন কোন কাঁথার উদ্দেশ্য একই, কেবল বিভিন্ন 
নামে উল্লিখিত হয়েছে, যেমন খিচ1, বটুয়া, বুগইল, আরশিলত।, দুর্জনী 
প্রা একই শ্রেশীর কথার বিভিন্ন নাম । কোনটির তিন কোণ ভাজ 
করে থলে করা হয়, কোনটি ভাজ করা হয় না| কাথাগুলিতে পান- 
স্থপারি, তপবী-মাল!, পোন।-দান1, টাকা-পয়স] রাখ! হয় । বালিশের খোল, 
ছাপা, গেলাপ প্রভৃতি সমার্থবাচক শব্দ। কাঁথার ব্যবহারিক বিতিরতা 
সন্বেও আধারের বিভিন্নত৷ লক্ষ্য করে নিম্নের বিভাগগুলি সারণযোগ্য : 


ক. কাথা ও সুজনি_- শয্যাবরণী | 

» লেপকাখা-- গাত্রাবরণী । 

* ছাপ। ও খোল-_ বালিশেব আবরণী | 

* জায়নামাজ ও আসন-_- নামা ও পৃদ্বার জন্য। 

* দস্তরখানা-- খাওয়ার জন্য। 

আরশিলতা, বটুয়৷ ও ৰ্গইল-_ আয়না-চিরুণি, পান-স্থ পারি রাখার 
জনা । 

ছ, গাটগ্রি ও বস্তাণী-_- বই ও তৈক্গসপত্র রাখাব জন্য | 


বল৷ বাহুল্য, এগুলি সবই নকশী কাথার অন্তভুক্ত। বাহ্যিক আকতি- 
প্রকৃতিতে একটির সঙ্গে অপরটির তেমন মিল নেই । নকশা ও চিত্রের 
দিক থেকেও এক একচিতে বেশ পাধক্য আছে | কাথা, স্থুজনি, আসন, 
গাটরি ইত্যাদি আকারে বড় হয়। লেপকাথ। বেশ পুর ও প্রুণস্ত ।১ 
ায়নামাজ প্রস্তে ছোট দেধ্যে লম্বা । দস্তরখান। দৈধ্যে আরে লম্বা । 
ছাপ! ছোট আয়তাকার বিশিষ্ট । বটুয়া, দৃর্জনি প্রভৃতি আরো ছোট । 
বাটুয়ায় সাধারণতঃ ছবি থাকে না, ঘনবুনটে সরল রেখায় জ্যামিতিক 
ছক থাকে। 

কাথার পরিমাপের যেমন নিদিষ্টতা নেই-- প্রয়োজন মত ছোট বড় 
হতে পারে, তেমনি নকশারও কোন বাধাধবা নিয়ম নেই | চিত্রের দিক 


এ 


লঞ্চে এ ২২ 


১, গুরুসদয় দত্ত লেপকাথার পরিমাপ দিয়েছেন ৬২৮ 8২, স্থজনির ৬৮ ৩২ 
এবং বেটন ৩১৩, 8819৫60 ২৩৮1০, 0০০০০, 1939, 2. 458. 


৪৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


থেকেও কাঁথার বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়, যেমন-__ লহিরা, চারচালা, 
ক'তরখুপি, পিঁপড়াসার, বফি, বিট ও চট কাঁথা ।১ “লহির।” (এলহরী) 
ঢেউতো'লা কাথ। অর্থাৎ ফৌড়গুলি এমনভাবে সাজান যাতে সারিবদ্ধ 
ঢেউয়ের মত মনে হয়। “চারচাল।' কাঁথা চাঁরচাল৷ ঘরের চালের মত। 
কবুতরের খোপের মত নকশার কাথার আঞ্চলিক নাম, “ক তরখুপি' | 
'পি'পড়াসার' নামেই প্রমাণ করে সারিবদ্ধ পিঁপড়ার মত নকশ। | “বফি' 
উল্লেখযোগ্য মটিফ ॥ “বিট' কাথায় ত্রিভু্দ নকশ। থাকে । চটের মত 
ঘন বুনটের কাথাকে “চট কাঁথা বল! হয় । এগুলি এক এক ডিজাইনের 
কাথা । এগুলিতে চিত্রবৈচিত্র্য নেই, চিত্র ধর্মঈও তেমন স্পষ্ট নয়। 


নকশী কাথার চিত্রের স্বরূপ বর্ণনায় জসীমউদণীন সাহেব বলেছেন, 
কাথাতে সাধারণতঃ মাছ, পাতা, ধানের ছড়, চন্দ্র, তারা, ঘোড়া, হাতী, 
দেবদেবীর ছবি অথবা কোন গ্রাম্য ঘটনার ছবি বুনট কর হয়।২ 
দীনেশচন্দ্র সেন নকশীকাখার চিত্রের মধ্যে পদ], ধানের শিষ, পাতা, 
ফুল প্রভৃতি নিত্য পরিচিত বস্ত ছাড়াও রাজা, প্রজা, রথ, হস্তী, অশ্ব, 
পৌরাণিক উপাখ্যান প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন 1৩ 

বাংল! একাডেমী লোকশিল্প সংগ্রহ থেকে যে কাথাগুলির আলোক চিত্র 
(মোট ছয়টি) গ্রন্থে সনিবেশিত হয়েছে তাতে গাছ, লতা, পাতা, ফুল, 
পাখি, ঘোড়া, মাছ, কল, সরতা৷ কাকই, পাখা, জ্যামিতিক নকশ! ইত্যাদি 
অঙ্কিত আছে । 

বিভিন্ন কাথ। লক্ষ্য করে বিশেষজ্ঞরা কাঁথার কয়েকটি চিত্রমটিফ 
নিয় করেছেন | যেমন, কাথার মব্যস্থলে পদাদল ব৷ পদাচক্র | পদাচক্র 
এজন্য যে, কোন কোন চিত্রে একই কেন্দ্রবিন্দু অবলম্বনে পদ্ের চারপাশে 
কয়েকটি বিষমবৃত্তে অন্য চিত্র-নকশা আছে । গুরুসদয় দত্তের মতে, 
শতদল পদ্নের চারপাশের বৃত্বে শঙ্খলতা ও কলসলতার চিত্র থাকে । 
১, মুশিদাবাদ ও বাঁভশাহী জেলায় কাঁথায় এরূপ নাম পাও যায । নিজস্ব সংগ্রহ 
২, তিনি তার আলোচনায় এসব চিত্রের প্রমাণরূপে কোন কীথার আলো!কচিত্র অথবা 

লোকরচনার উল্লেখ করেননি । পৃৰৌক্ত, পৃঃ ৩৮০ 
৩. তিনি তাব গ্রন্থে যে দূখানি কাথার লিপিচিত্র দিয়েছেন তাতে তান বিবরণের 


আংশিক প্রমাণ দেখা যায়! তার চিত্রগুলি হিন্দু ধতিহোর পরিচারক ॥ 
বৃহৎ বঙ্গ, পৃঃ ৪৩০-৩১, চিত্র সংখ্যা ৪৩০(ক) ও 8৩০(খ) দ্রষ্টব্য 


চিত্র ও নকশ'! ৪৯ 


তিনি একে 'পদ্মণ্ল' বলেছেন ।১৯ পদ্য, লত।, বৃত্তের সমনুয়ে রচিত 
পদচক্রটি কোন্‌ বাস্তবের নকল নয়, বাস্তবের ছায়ায় লোকশিল্লীর মানস- 
প্রসূত একটি ডিজাইন | এজন্য দীনেশ বাবু একে “মানসপদ্" বলেছেন ।ং 

কাথার চার কোণায় কলকাচিত্র থাকে | ও নং চিত্রে জায়নামাজে 
চার কোণায় কলক। চিত্রিত হয়েছে । ৪8 নং চিত্রে বস্তানীতে বড় 
আকাঁবের কলকা আছে। প্রথমটি দেখতে জলন্ত দীপশিখার মত, হ্বিতীয়টি 
আধ-ফালি লাউয়ের মত | এর ভেতরে ও বাইরে নকশা আছে। কলকান্বয় 
কাল্পনিক ডিজাইন বলে প্রতিভাত হয় । 

কলকাব স্থলে ফল-ফল-পাতাসহ সজীব গাছ অঙ্কিত হতে পারে। 
কাথায় (১ নং ও ২ নং চিত্র) সূর্যমুখী গাছ এবং গাটরিতে (৬ নং চিত্র) 
কদম গাছ অঙ্কিত দেখা যায় । যেখানে কলক। ও গাছপাতা একত্রে 
এসেছে, সেখানে মটিফাট “কলকা-সজীব গাছ" নামে অভিহিত হয় । 

তরঙ্গিত পুশ্পিতলত। কাথার আর একটি পরিচিত মটিফ । গোলাকার 
বৃত্ত অথবা! আয়তাকার ক্ষেত্রের পরিবেষ্টীন হিসেবে এরূপ নকশার প্রয়োজন 
হয় । 

সাধারণতঃ শঙ্খলতা, কলসলতা, মোচালত।, কলাছড়, শিষলত৷ প্রভুতি 
বার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। লতাগুলি বাস্তবের প্রচ্ছায়ে শিল্পীমানসের 
নব স্ষ্টি। ফুলপাতাসহ লতাৰ ঢেউ ব৷ বাকগুলি অসমকৃত হলেও 
স্বচ্ছন্দতা আছে। 

কাথায় বফি মটিফও দেখ। যায় | কোন কোন পদ্]চক্ত যেযন এক- 
কেন্দ্রিক কয়েকটি বৃত্তেব সমাহার, কাথার বকি তেমনি একাধিক চৌকোণ। 
ছকের সমাহ!র । একে “বফিচত্র' ব৷ 'বফিমণ্ডল' বলা যায়। 

এরপর কাথার নির্দিষ্ট কোন মটিফ পাঁওয়৷ যায় না । কাখার সমস্ত 
জমিনে নিত্য ব্যবহার্য বস্ত থেকে জ্যামিতিক নকশ।, প্রাণিজগৎ ও সৌর- 
জগতের নান। চিত্র একে ভরাট করে দেওয়। হয় । যন্ষালোক, দেবলোক, 
প্রাণিজগং, বস্তজগতের চিত্রগুলির বিন্যান সকল সময় সুসমঞ্জন হয় না, 
কারণ কাথাখানি সুসজ্জিত কবার চেয়ে কাথার জমিন ভরাট করার দিকে 
লোকশিক্পীর নজব বেশী । কাঁথার কোন অংশই ফাক রাখা চলে ন।। 
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৫০0 বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


শন স্বান ভরাট করার জন্য অনেক সময় যা আঁকার কথ। নয়, তাই একে 
পূর্ণ করতে হয়। ৩ নং চিত্রে কাথার মাঝখানে পদ | পদ্য োর বাইরে 
দি কলমীলতার আবেষ্টনী ! কলমীলতার বৃত্তছ্ধয়ের মাঝে চার কোণায় 
চারটি মাছ, মাছের পাশাপাশি ছোট আকারের পাখি এবং পানপাতা। 
এসবের বাইরে মাধবীলতার পরিলেখ । কাঁথার প্রান্তিক কোণায় চারটি 
কলকাচিত্র ! কলকার আশেপাশে কয়েকটি পাখি, পাতা ও তারা আছে। 
কীথার বর্ডারে আছে জ্যামিতিক ছক | এতে সাদা, লাল, নীল ও হলুদ 
রঙের সৃত৷ বাবহার কর হয়েছে । পদ], লতা, মাছ ও কলকার সন্নিবেশে 
সামঞ্জস্য আছে । পাখি ও পানপাতা এখানে সেখানে থাকলেও এগুলি 
ক্ষদ্রাকতি বলে সংগতি নষ্ট করেনি | রঙের ব্যাপারে বস্তর প্রকৃত বর্ণসম্পাত 
ঘটেনি । প্রায় ছবিই স্পষ্ট ও ইন্দ্িয়গ্রাহ্য হয়েছে । বিশেষতঃ লতাগুলি 
বাস্তবান্গ ও জীবন্ত হয়েছে। 

১ নং চিত্রে কাথার প্রান্তিক কোণায় লোকচিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী 
বারটি সজীব গাছ আছে | মাঝখানে পঁতির মালায় থের। আয়তাকার অংশে 
সাধারণ মটিফ হিসেবে পদ! নেই, তার স্থলে আছে দুটো! ময়ূর, তিনটি 
ঘোড়া, আয়না, কাকই, সরতা, পাখা, কূল৷, পানপাতা, খেজুরপাতা, পাখি, 
মেকুর ইত্যাদি । এগুলির মধ্যে ময়রের চিত্র চিত্তাকধক হয়েছে । মাঝের 
আয়তক্ষেত্রের বাইরে চারদিকে পুঁতির মালার পরিলেখ । কাঁথার সৃতার 
রঙ সাদা, কাল, লাল, গোলাপী ও হলুদ | চিত্রবৈচিত্র্য থাকলেও স্থান 
নির্বাচনে ও চিত্র সন্নিবেশে বিশেষ ভূল হয়নি | মাঝের চিন্রগুলি ঘন 
ও পাতুল। ফোড়ের দ্বার। সুতার পরিমাণ কমবেশি করে কোনটি স্পষ্ট ও 
কোনটি অস্পষ্ট করে লোকশিশ্পী বর্ণজ্ঞান ও রূপচেতনার পরিচয় দিয়েছে । 
বস্তর গুরুত্ব হিসেবে বর্ণের ঘনত্ব বা অস্পষ্টতা রক্ষা কর৷ হয়েছে । 

নকশ! পরিকল্পনায় ১ নং চিত্রের লেপকাথার সঙ্গে ২নং চিত্রের বিছানার 
কাথার বেশ সাদৃশ্য আছে । চার কোণার সজীব গাছ, দুপাশে কলকা- 
সজীব গ!ছ, চারপাশে পুঁতির মালার বেষ্টনীর বিন্যাসরীতি উভয় কীথায় 
এক ও অভিন্ন । চারটি সজীব গাছের তিনটি সূ্ধমুখী ও একটি পানগাছ । 
মালার বেষ্টনীর ভেতরে বর্গাকার ক্ষেত্রে একটি তাজিয়া, একটি আনারস, 
একটি সরত৷, একখান পাখা, একখানা নকশী কাথা, দুটি ঢোলক ও একটি 
পাখি আছে । এর বাইরে একদিকে একখানা কলা, একখান তানপাখা, 


চিত্র ও নকশ। ৫১ 


একটি পাখি, একটি কদমফুল ও সম্ভবতঃ একটি আগন-_- বেশ ছাড়াছাড়ি 
ভাবে বিন্যস্ত । কল ও পাখার ছবি স্পষ্ট ও বাস্তবানুগ হয়েছে! বিপরীত 
দিকে একস্বানে একটি আয়তাকার ধেবের মধ্য একটি সরতা, নীচে মসজিদ 
বা স্মৃতিসৌধের চূড়া, একটি ভ্রমর ও একটি পাখি । মসভিদের গন্ুজ্ধয় 
বেশ স্পট । দেশীয় বতিহ্য কলা, পাখাদির সাথে মসজিদ, তাজিয়া 
ইত্যাদি ইসলামী এঁতিহ্যের একত্র সমাবেশ হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি সময়ের 
নজির বহন করে। 

নকশী কাথা চিত্রক্পেব বৈশিষ্ট্য ও রসসার্থকতা সন্বদ্ধে সমঝদার 
বলেছেন, 'এই কাথাগুলির মধ্যে বাস্তবের পৃঙ্থানুপূঙ্ অনুকরণ হয়তো 
পাওয। যাবে না, কিন্তু বাস্তবের সংস্পর্শে এসে শিল্পী মনে যে ভাবের সমাবেশ 
হয়েছে, তার অনেকখানি এই কাঁথার নকশায় ধর পড়েছে 1." কাথার 
মধ্যে হয়ত কয়েকটি পদা অথব। পাখির নকশ বুনট কর হয়েছে, 
কিন্ত সেই নকশাগুলিব স্থান এবং রঙ নির্বাচনে শিল্পী তার মনের 
খুশীটুক অতি অপৃৰভাবে রূপায়িত করতে পেরেছেন ।১ লোকশিল্লীর 
অকারণ পুলকবোধ মাত্র নয়, কাথাগুলি অতি ঘনিষ্ঠ প্রিয়জনের হাতে 
তুলে দেওয়ার জন্য যে পরম ধের, নিষ্ঠা ও সহিষ্ণতা ক্রিয়া করে 
তাতেই এর স্বতঃস্ফতি আবেগ ছাড়। পায়। অপ্বতা ও অনির্বচনীয়ত৷ 
স্থষ্টিব জন্য যে সূক্ষ্ম বর্ণসম্পা:ত ব্যপগ্তরনাধম রসমূতির উত্তব হতে পারে 
এমন শিক্ষা ও দীক্ষা লোকরমণীর নেই | এর আর্টটুকু পূর্বপুরুষের 
কাছ থেকে দেখে শেখা, আবার য৷ শিখে তাও শিল্পকলার উন্নত মানের 
নিদর্শন নয়, সেক্ষেত্রেও যখন কাথায় কাথায় স্বতম্্ব অভিকচির আনন্দকে ও 
অভিলাষকে ফুটিয়ে তোরাব চেষ্ট। কর। হয় তখন বুঝা যায়, এর পেছনে 
পেশাগত বহিঃপ্রেবণা নেই, আছে আতাস্তিক আগ্রহে শুচিতার কাছে, 
সুন্দরের কাছে ও প্রেমবৃত্তির কাছে আত্মনিবেদনের প্রবদ্ধ মন | তাই 
একখ'নি কীথা সেলাই করতে যত সময় লাগুক না কেন, যত্বলালিত 
নিষ্ঠার জোরে ত৷ প্রয়োজনের তাগিদকে উপেক্ষা করেও শিল্পললোকে উত্তীর্ণ 
হওয়ার দাবী রাখে। 
৯. পূর্বোক্ত, মাসিক মোহাম্মদী, ১৩৫৮, পৃঃ ৩৮১ 


২. ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, কোন কোন কাঁথ। সমাগত কবতে তিন পুরুঘ লেগে 
যায়। বৃহৎ বঙ্গ, পৃঃ ৪৩২ 


৫২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 
নকশী পাখা 

নকশী কাঁথার মত নকশী পাখা বাংলার সর্বত্র প্রচলিত আছে। 
গ্রীষ্মকালে কৃত্রিম বাতাস পাওয়ার জন্য পাখার বাবহার | পাখা ব্ব- 
হারিক জীবনে এক্সপ স্থল ও বাস্তব উদ্দেশ্য সাধন করলেও নির্মাণকালে 
সেটিকে কেবল প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে যেমন-তেমন প্রকারেই তৈরি 
কর। হয় না, লোকনয়নরপ্রক নানা চিত্রে শোভিত করে তোল! হয়। 

পাখার চিত্রর্ূপ বিশেষণ করলে দেখা যায়, এতে পরিদ্শামান 
জগতের পরিচিত বস্ত গৃহীত হয়েছে ফুল, লতা, পাতা, গাছ, চাদ, 
তারা, পাখি, মানুষ, হাতী প্রভৃতি । কোন কোন পাখায় বাংল। হরফও 
ফুটিয়ে তোল! হয় ।১ হাতপাখার স্বপ্প পরিসরে বিচিগ্র চিত্রের সমাবেশ 
সম্ভব নয়, উপরস্ত এর চিত্রণপদ্ধতির জটিলতা ও চিব্রোপকরণের 
স্ুলতার দরুন কাথার সাথে তুলনায় পাখার চিত্রে বৈচিত্র্য আন যায় না । 

চিত্রর্ূপের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে পাখার বিভিন্ন নামকরণ হয়েছে। 
প্ৰদেশে' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে নিমের কয়েকটি নকশী পাখার নাম 
পাওয়া যায়।২ 


ক ভালবাস ঞ, তারাফুল 

খ,. কাকইর জাল। ট* মনবিল।সী 

গ, গুয়াপাতা ঠ* মনবাহার 

ঘ. পালংপোধষ ড. বাঘবন্দী 

উ. সুজনিফুল ঢচ. ষোল কড়ির ঘর 

চ. বলদের চোখ ণ, মনসুন্দরী 

ছ, শতঙ্খলতা ত. লেখ! 

অজ. কাঞ্চনমাল। থ. সাগরদীবি 

ঝ, ছিটাফুল দ.* হাতী, ফুল ও মানুষ 


নাম থেকেই প্রতীত হয়, এগুলি চিত্রজ্াপক। অর্থাৎ এসব পাখার মধ্যে 
কাকই, গুয়াপাতা, শঙ্খলতা, তারাফুল, সুজনিফুল, ছিটাফল, পালংপোষ, 


১. বাংলা! একাডেমীর লোকশিল্প সংগ্রহে এরূপ একটি পাখা আছে। লেখা-্পাখার 
বাণী উপদেশাত্বক । এটি আধুনিক কালের নিদর্শন 
২, মোহাম্মদ সাইদুর__ লোকশিয়ে নকসী পাখা, পূৰদেশ, ৩রা৷ আঘাঢ়, ১৩৭৪ 


চিত্র ও নকশা ৫৩ 


বলদের চোখ, বাধবন্দী এবং ঘোল কড়ির ঘরে বস্তর প্রতিকৃতি ও জ্যামিতিক 
নকশা অঙ্কিত হয়েছে । কাঞ্চনমালা, ভালবাস, মনবাহার, মনবিলাসী 
নামগুলি ভাবাত্বক । উজ্জ প্রবন্ধের সাথে পাখার যে কটি আলোকচিত্র 
দেওয়া! হয়েছে তাতে কাঞ্চনমালা ও মনসুন্দরী পাদনামের পাখায় সুদৃশ্য 
জ্যামিতিক ছকই লক্ষ্যগোচর হয় ।১ 


বাংলা একাডেমীর লোকশিল্প সংগ্রহে বিভিন্ন নামের নকশী পাখা রক্ষিত 
আছে ।২ 

জুতার তৈরি £ শখ্খলতা, জনি ফুল, বলদের চোখ, সাগরদীঘি 

বাশের তৈরি £ গুয়াপাতা, তারাফুল, ছিটাফুল, কাকইর জাল।, ভাল- 

বাপা, গন্থুজ-তোলা, হাতী-ফুল-মানুষ, লেখা 

বেতের তৈরি  পালংপোধ, পাখার দান 

বাংল একাডেমী লোকশিল্প সংগ্রহে পাখার নাম তালিকায় 'গন্থজ-তোল।” 
ও “পাশার দান' এ দুটি স্বতন্ব নাম পাওয়া যাঁয়। অন্যান্য পাখার নাম 
আগের তালিকার সহিত মিল আছে । একটি মেয়েলীগীতে ৰাশের পাখায় 
যুগলহান ও যুগলময়ুরের উল্লেখ আছে ।৩ 

এসব নামের পাখাচিত্র লক্ষ্য করলে দেখ যায়, একই পাখায় চিত্র 
বৈচিত্র্য নেই, কিন্ত এক এক চিত্রের বিভিন্ন পাখা আছে । কদাচিৎ 
দু'একটা! পাখায় একাধিক চিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে । যেমন, “হাতী-ফুল- 
মানুষ' নামক পাখা (৪ নং চিত্র) । এতে আছে দুপাশে মুখোমুখি দু'টি 
হাতীর সন্ুখভাগ, ফুল (প্রকৃতপক্ষে সজীব গাছ ) এবং নীচে মানুষ । 


১. এ, প্রবন্ধ সংশিষ্ট পাখার আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য 
২. পাখাগুলি কিশোরগঞ্জ ও সিলেট থেকে সংগৃহীত হয়েছে, পরিচিভিপত্রে তার 
নির্দেশ আছে 
৩. সেইন! পাংখাত লেইখা গে। থইছে 
আসা আসির ঘোড়া গো । 
সেইন৷ পাংখাত লেইখা গে। থইছে 
উর মউরীর জোড়া গো ।-_-কিশোরগঞ্জ 


লোক সাহিত্য, ৪র্ধথ খণ্ড, ১৩৭২, পৃঃ ১২১ 





৫৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


লোকশিয্লপের বৈশিষ্ট্য অনুপারেই এখানে মানুষের হাত দু'টি প্রসারিত ।১ 
এছাড়া পাখার গায়ে তারা ছড়ানো আছে । 71501001081 0016016 1 
[7881 7910919? গ্রন্থে লোকশিল্পের আলোচনায় প্রদত্ত আলোকচিত্রে (২৬ নং 
প্রেট) একটি পাখায় আছে একটি সজীব গাছ, গাছের শাখায় কয়েকটি 
টিয়৷ পাখি, গুড়ির দু'পাশে বাঁধা মুখোমুখি দূটি হাতী, নীচে স্থলিত পাত৷ 
ও জ্যামিতিক নকশা | পাখাখানি বেশ সুদৃশ্য | “গাছে-বস।-পাখি' যুধল 
চিত্রকলার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ । একেও একটি মটিফরূপে ধরা যায়। 
নকশা পাটিতেও “গাছে-বসা-পাখি' মটিফটি দেখ! যায়। এ প্রেটের আর 
একটি পাখাঁয় বহু দল বিশিষ্ট প্রন্কটিত পদ্য অঙ্কিত হয়েছে। 


পাখার একটি সাধারণ চিত্রমটিফ বুটি। এটি বয়নশিল্পের সাধারণ 
মটিফ বল। যেতে পারে । জ্য/মিতিক বৃত্ত, আয়তাকার, ব্রিভুজ বা ঝালর 
বিশিষ্ট বুটি ছোট বড় আঁকার ও সংখ্যানুপাতে বিভিন্ন চিত্রনাম গ্রহণ করে। 
যেমন, তারাফুল, গুয়াপাতি।, বলদের চোখ প্রভৃতি চিত্র প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন তিন্ন 
আকৃতির বুটির বিন্যাস কৌশল | বুটির বাইরে বঞ্ির পরিলেখ । পাখার 
নকশায় রঙের স্বান আছে, কিন্তু তা তুলি দিয়ে আক হয় না, পাখ। 
যেসব উপকরণ দিয়ে তৈরি সেগুলিকে বিচিত্র রঙে ব্বাঙিয়ে নিয়ে বুনন 
কৌশলে ছবি তোল! হয়| কাথার যেমন সূতার এক একটি ফোড়, পাখার 
তেমনি সুতার বা বেতির এক একটি “চেলা | বুনন কালে রঙিন 
খিলগুলি পাল্টে নিয়ে সুবিধামত দীধ-হর্থ চেল৷ দিয়েই পাখার নকশা 
তোল। হয় । 

নকশী পাখার উপকরণ প্রধানতঃ পাঁচটি £ সুতা, বাশ, বেত, তাল- 
পাতা ও শণ। মরুরের পাখা, চন্দন কাঠের পাখ৷ প্রভৃতি এদেশে 
প্রচলিত আছে। ময়ূরের পালক সুদৃশ্য, এতে অন্য নকশার দরকার 
হয় না, ঘর সাজানোর বিলাসোপকরণ হিসেবে ময়ুরপাখ৷ ব্যবহৃত হয়। 
সুগন্ধী চন্দন পাখাতেও নকশার অবকাশ নেই, চন্দনের ছোবড়াগুলিতকে 
গুছিয়ে পাখার আকারে বাধা হয়। একটি আস্ত শুকনে৷ তালপাত৷ বা 
নারিকেল পাতা খিল খিল করে ছড়িয়ে নিয়ে যখন বুনা হয় তখন 


১. 31504৯,৬০1. ৬], 1939, ৮. 165 
২,:7150100081 0০801001617 12891 7১8115621, 290৬1]. চিত্রপেট ভরটব্য 





চিত্র ও নকশ৷। ৫৫ 


নকশার সুযোগ আসে । স্ুপারির খোলের নকশী পাখা তৈরি করা 
হয় ।১ এছাড়া আবের পাখারও প্রচলন আছে ।২ 


চিত্র ব নকশাব মূল আকষণ হল বর্ণসম্পাত। নকশী পাখার 
রঙেব বৈচিত্র্য আছে । রঙের ব্যবহার সর্বত্র বস্তকল্প নয় । কোথাও 
কোথাও বাস্তবের সহিত সাদৃশ্য রাখার চেষ্টা আছে । পালংপোষে হলুদ 
ও সবুজ রঙের বেত ব্যবহৃত হয়েছে । গাছের সজীবতা সবুজ রঙে 
ধরা পড়েছে । পাখার তানা বা জমিন হলুদ রঙের । অন্যান্য পাখায় 
রঙেব ব্যবহাব দ্বারা বস্তকে বাস্তবান্গ করাব চেয়ে বিভিন্ন বঙে সুদৃশ্য 
করার প্রতি কোক বেশী দেখা যায়| শঙ্খলতায় সাদ], লাল, নীল ও 
সবুজের মিশ্রণ, গুয়াপাতায় লাল, সবুজ ও হলুদের মিশ্রণ আছে । বস্তুর 
আসল বঙ এতে ধর। পড়েনি । পাখাব এসৰ রঙেব ব্যবহাবে বাঁধ।- 
ধব নিয়ম নেই, কেবল পল্লীশিল্লীর রুচির উপব নির্ভর কবে । 


নকশী টিপা 

নকশী পাখার মত নকশী পাটি চিত্রীকরণেব মূলে আছে দক্ষ হাতের 
বুননকৌশল অর্থাৎ বেতের সরু খিল অথব৷ বাঁশের চিকন বেতা দিয়ে 
নকশা তোল হয়| এজন্য পাখ। ও পাটিৰ চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি অভিন্ন। 
নল-বেত-বাশ হল পাটির উপকরণ । এতে সুতার ব্যবহার নেই । 


পরিদৃশ্যমান জড়জগত ও জীবজগতের ছবি নকশী পাটিতে অকা 
হয়। গাছপাল।, লতাপাতা, পশুপাখির অবয়ব ছাড়াও জ্যামিতিক ছক 
ও বাড়িঘরের নকশ। থাকে | জনৈক প্রবন্ধকার পাটির নকশার মধ্যে 
ঘর, মসজিদ, মসজিদের চূড়া, পালকি, নৌকা, কাকই, হাড়ি প্রভৃতি 
বস্ত ও স্থান, হাস, কবুতর, হাতী, ঘোড়া, বাধ, হরিণ প্রভৃতি জীবজস্ত 
এবং নান৷ ফুলফল, লতাপাতা এবং জ্যামিতিক নকশার কথাই বলেছেন। 


১, পৃৰোজ, পূৰদেশ, ওরা আধা, ১৩৭৪ 
২, দৃষ্টান্ত £ আপন মন্দিরে গিগনা বিবি 
আবের পাংখার বাতাস করইন কি। 
_-কিশোর গঞ্জ 
লোক সাহিতা, ৪থ খণ্ড, পৃঃ ১৫৪ 


৫৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


তার মতে নকশায় লাল, কাল ও খয়েরী রঙ বেশী ব্যবহার করা 
হয় ।১ 

গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট দুটি পাটির আলোকচিত্রের২ একটিতে আছে, একটি 
বড় ও পূর্ণাঙ্গ সজীব গাছ। গাছের উভয় পাশে সমভূমিতে দুটি 
গুহচুড়া | পাটির গায়ে ছোট ছোট বুটি ছড়ান। অপর পাটি চিত্রে 
চার সারিতে মোট ছটি গৃহচুড়া বড় কবে আকা হয়েছে। সজীব 
গাছগুলিকে কর হয়েছে ছোট । তারা৷ সদৃশ্য বুটি ও বুস্তচ্যুত পাত৷ 
পাটির গায়ে ছড়ান । 

জায়নামাজ, বসা বা শোয়ার আসন হিসেবে পাটির ব্যবহার বাংলায় 
সর্বত্র রয়েছে । চালাধরের ভেতরের ছাদ নকশী পাটি দিয়ে আবৃত 
কর] হয় বলে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন উল্লেখ কবেছেন।৩ নকশী পাটি 
ছাড়াও সাধারণ পাটি আছে । সামাজিক উত্সবে ও লৌকিক উপটোৌকনে 
যেখানে আনন্দ উপভোগের আয়োজন আছে সেখানে নকশী পাটির 
বাবহার দেখা যায়। বিয়েতে বরের আমন পাতা হয় “কামরাঙগা- 
পাটি'তে ।5 কনের যৌতুক থালাবাসন, খাটবিছান। প্রভৃতি তৈজসপত্রের 
সঙ্গে নকশী পাট দেওয়ার রেওয়াজ আছে।৫ 
১. প্রবস্ধকার “পিলেট জেলার বালাগঞ্জে তৈরি নকশী শীতুল পাটি পাদনাষে একটি 

আলোকচিত্র দিয়েছেন। এতে জ্যামিতিক নকশা, পাশাব ছক, ৰুটি, কবুতব, 

সজীব গান্ছ প্রভৃতি ছবি আছে । মোহাম্মদ সাইদূব- লোকশিয়্ে নকশী শীতল 

পাটি, পূবদেশ, ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৭৪ 
২, বাংলা একাডেমী লোকশিয্ সংগ্রহ থেকে আলোকচিত্র দু'টি গৃহীত। পরিচিতি 

লিপিতে এগুলিকে জাযনামাজ বলা হযেছে 
৩. বৃহৎ বঙ্গ, পৃঃ ৫৫৯ 
৪. আস্গুক আসুক বেটিব ধামান 

কিছুব চিন্তা নাইবে, 
আমাৰ দবজায় বিছায়। থুইছি 
কামবাঙ্গ পাটি নারে। 

উদ্ধত; অসীমউদ্দীন--নকশী কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৪২ 

কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে বিবাহে “কামরঙ্গের পাডি'তে বরের আসন পাতা হয়। 

লোক সাহিত্য, ৪ধ খণ্ড, পঃ ২৫২ 
৫. প্রো, পৃৰ দেশ, ২৮ পে শ্রাবণ, ১৩৭৪ 


চিত্র ও নকশা ৫৭ 


বিভিন্ন জেলায় পাটির বিভিন্ন নাম। নিলেট, কমিল্লা, নোয়াখালী 
জেলায় 'মূর্তারা' নামক বেতের মরু মসুন খিল দিয়ে তৈরি পাটির 
সাধারণ নাম 'শীতল পাটি' ।১ ফরিদপুর ও পাবন৷ জেলায় নলখাগড়ায় 
তৈরি “তালাইপাটি'র ব্যবহার আছে ।২ বেত, নল ছাড়া বাশ, তাল 
পাতা দিয়ে 'চাটাই পাটি' তৈরি হয়, কিন্তু এতে নকশা কর! হয় না। 
এগুলি বেতের মত নরম, দীর্ঘ ও শক্ত নয়। কারুকৃতির জন্য শীতল 
পাটটিই প্রপ্সিদ্ধ । 

বুটি পাটির একটি সাধারণ চিত্র মটিফ |৩ বুনন পদ্ধতি অনুযায়ী 
এক্ধপ নকশ। সহজেই এসে যায়। 


নকশী শিকা 


সুতা ও পাট শিকার দ'টি প্রধান উপকরণ | হাড়ি, সরা, কৌটা, 
বাট! বা সাজিতে খাদ্যদ্রব্য রেখে শিকায় তুলে রাখ) হয়। লাঠির দু" 
প্রান্তে শিক বেধে কাধে ভার বহার বীতিও পল্লী অঞ্চলে দেখ যায়। 
চলতি কথায় একে 'বাক' বলে ।৪ 

আলগ! পাঠ বা স্থতার গোছায় লরি জড়িয়ে ফাস তৈরি কর! হয়। 
লরি জড়ানর সময় আঙুল দিয়ে পরিমিত পাক দিয়ে নেওয়া হয়। শিকার 
নীচে থাকে চাক ব৷ বেড়ি! বেড়িৰ সহিত ফাস তুলে তুলে শিকার মূল 
দেহ গড়। হয়। উপরের অংশ চুলের বেণীর মত গেঁখে মাথায় একত্রে 
একটি গিঁটে বেধে দেওয়া হয়। পাট বা সুতার সাথে পুতি, কড়ি ব! 
ঝিনুক গেথেও শিকা তৈরি করা হয়। 


১, এ॥ 
২. নলশিল্প, দৈনিক পাকিস্তান, ২০শে মাঘ, ১৩৭৪ 
৩, এই পাটিত পাটি নয়রে 


আবে। পাটি চাই 
সেই পাটিব মইধ্যে মইধ্যে 
বটা তোলা যায়। -_ চট্টগ্রাম 
ওহীদল আলম সম্পাদিত--চট্টগ্রামের লোকসাহিতা, ১৯৬৩, পৃঃ ৫২ 
৪, সুভ স্মুবর্ণাব বাকখানি বেল্লাপাটে শ্িকে। 
ককের কীধে তার দিয়ে গো৷ লয়ে চলিল রাধিকে। 
গুরুসদয় দত মংকলিত- -পটুয়। সঙ্গীত, পৃ £ ১৮ 


৫৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


শিকায় নকশ। বিন্যাস ফাঁস তোলার ও বিনুনি গাথার কৌশলেব উপর 
নির্ভর করে । শিকার গায়ে ছবি ফুটিয়ে তোলা শক্ত । ফুল ছাড়া অন্য 
চিত্র খুব কম দেখা যায়। ফুলের নামানুসারে কয়েকপ্রকার শিকার 
নাম পাঁওয়। যায়। যেমন তারাফুল, পূঁতিফুল, চড়াফুল, টাকাফুল 
ইত্যাদি । ফাঁসের কৌশলে টাকার মত চাকতি, পুঁতির মত দান৷ অথবা 
তারার মত বুটি দিয়ে যথাক্রমে টাকাফুল, গ্ুঁতিফুল ও তারাফুলের শিক। 
তৈরি হয়। বাংল একাডেমীর লোকশিল্প সংগ্রহে একটি শিকার গায়ে 
পদ্ফুলের নকশ। আছে । প্রতিটি পদ্য আটটি করে পাপড়ি আছে। 
ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, 'বাঙ্গালার নান স্বানে শিকার মধ্যে 
শধ ফুল, লতা, পল্লব নহে, রাধাকুষ্ণ ও অপর দেবদেবীর মূতি সুতা দিয় 
নিমিত হয় |"১ 
আক্তি প্রকৃতির দিক থেকে কয়েক প্রকার শিকাব নাম পাওয়। যায়,২ 
যথা-_ 
ক. মুঠাশিকা গ. চাকশিক। 
খ, নেংটাশিক। ঘ. কড়িশিক। 


নীচে মুঠ। দিয়ে যে শিকার গোড়। তোল। হয় তাই 'মুঠাশিকা৷ | 'নেংটা- 
শিকা'র গোড়ায় কোন বেড়ি থাকে না। “চাকশিকা'র গোড়ায় বেতের 
চাক জড়ান থাকে | লরির গায়ে কড়ি গেথে যে শিক৷ তৈরি হয় তাকে 


কিড়িশিক' বলে। 


নকশী পিঠ! 
পিঠ। পল্লীবাংলার সর্বত্র প্রচলিত | “পৌষপিঠ?' ব। পিঠাপরব' বলে 
একট] লোকাচার গ্রামসয়াজে পালন কর। হয় | নবান্ন উৎসবে “পুলিপিঠ।' 


১, বৃহৎ বঙ্গ, পৃঃ ৫৬৬ 
তিনি এখানে কেবল বিধৃতি দিয়েছেন, প্রমাণস্বরূপ কোন আলোকচিত্র ব। লোক 
রচনা থেকে উদচ্থৃতি দেননি 

২. চাপাই নবাবগপ্রের (রাজশাহী) বেগম জাহানারার কাছ থেকে আমি নামগুলি সংগ্রহ 
করেছি। বেগম জাহানার বয়স 80 তীর সামান্য অক্ষরঞ্ঞান আছে 


চিত্র ও নকণ। ৫৯ 


করে হিন্দু-গৃহিণীর। লক্ষ্মীদেবীর উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য দেয় ।১ ক্ষেত্রদেবতার 
নৈবেদে্যোপচার হিসেবে 'চিতইপিঠা'র ব্যবহার আছে ।২ মুসলমানের 
বিবাহোৎনব ও ঈদপরবে পিঠা তৈরি করার রেওয়াজ আছে। অঞ্চল 
ভেদে এর বিভিন্ন নাম, যথ1--. চালপিঠা, তালপিঠা, গুড়পিঠা, দূধপিঠা, 
চিতইপিঠ1, ধূকিপিঠ।, পাতপিঠ।, দৈলাপিঠা, বড়াপিঠ।, পাঁচপিঠা ইত্যাদি । 
ময়মনসিংহ জেলায় কন্যার বিয়েতে যৌতুকের সাথে “পাক্য়ানপিঠ।' 
দেওয়া হয় 1৩ 


শিঠার প্রধান উপাদান আতপ চালের আটা | আটার সাথে তানের 
বস মিশিয়ে তালপিঠ1, গুড় মিশিয়ে গুড়পিঠ।, নাবিকেল মিশিয়ে পুলি- 
পিঠা হয় । আবার তেলে ভেঙ্গে তেলইপিঠ1, আগুনে সেঁকে চিতই- 
পিঠা, বাশ্পে সিদ্ধ করে ভাপাপিঠ। । সব পিঠায় নকশা তোল! হয় না। 
সাধারণতঃ পুলিপিঠা৷ ও তেলইপিঠা৷ নকশী করা হয়। চালের গুঁড়ার 
“কাই'কে বেলন দিয়ে বেলে প্রথমে পুরু রুটি তৈরি কবে পরে তার উপর 
খেজরকাট!, পাটকাঠি ও সুচ দিয়ে নকশা! আকা হয়। আকাব কাজ 
শেষ হলে বাশের ছিলক। বা মুছন৷ দিয়ে নকশার বাইরের অংশ ছেঁটে 
ফেল। হয়।৪ বল বাছল্য, এখানে রঙ তুলির প্রশ্ব আসে না। সূচ, 
কাটা ব! কাঠি ছারা রুটির গায়ে দাগ কেটে নকশা তোল। হয়। 


ফল, পাতা, মাছ, পাখি, গুহস্বালীব নানা সরঞ্জাম ও জ্যামিতিক 
রেখা পিঠার নকশায় দৃষ্ট হয়। পিঠার আকৃতি ও চিত্রের বৈশ্ষ্েতর 


১, নয়াধানেব চিড়ামুড়ি পৃলিপিঠ। কবে, 
মা লক্ষ্ীবে পূজে আরও পবতি ঘবে ঘবে। 
লোকসাহিতা, ৫ৰ খণ্ড, ১৩৭৩, পৃঃ ৬০ 
২ যোগেশচন্দ্র রায় পৃজ1পাবণ, পৃঃ ৫৩ 
৩. কইন্যার মা বনিয়। 
পাকৃকায়ান বানায় বসিয়। 
এইন৷ পাক্ক্যুয়ান যাইৰ 
নবীন দূলাব দেশেরে 
উদ্ধৃতঃ মোহাম্মদ সাইদব- ময়মনসিংহের নকশী পিঠ, পৃবদেশ, ৬ই জ্যেষ্ঠ, ১৩৭৪ 


৪, এ 


৬০ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


দিক থেকে বিভিন্ন নাম পাওয়া! যায়, ষথ৷ __-কাজললতা।, শঙ্খলতা, হিজল- 
পাতা, সজনেপাতা, চিরলপাতা, বেঁটফুল, উড়িফুল, কন্যামুখ, চম্পাবরণ, 
জামাই মুচড়।, সতীন মুচড়া, সরপুপ, পদ্[দীধি, সাগরদীধি প্রভৃতি | ১ 

বাংলা একাডেমী লোকশিল্প সংগ্রহে মাটির তৈরি কৃত্রিম নকশী 
পিঠ। রক্ষিত আছে ।২ এসব পিঠার গঠনে এক পিঠে রূপে ও রেখায় 
বাস্তব প্রতিকৃতিই ফটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে । অর্থাৎ পাতাগুলি আকারে 
বিভিন্ন পাতার মত, মাছগুলি আকারে ভিন্ন তিন্ন মাছের মত, পাখিগুলি 
আকারে এক একটি পাখির মত করে গড়া হয়েছে । কোন কোনটিতে 
বাস্তব আকৃতি ধরা পড়েছে, যেমন পানপাতা, পাটপাতা, চাদামাছ, 
ভ্রমর, চড়ই প্রভৃতি | অন্যত্র বস্তব ছায়াপাত ঘটেছে । পাখি, কীট, 
মাছ, পাতা ছাড়া পাতিল, সরতা, ছাতা, কাকই, মই প্রভৃতির ছৰি 
আছে। গোল বৃত্তের সুচিত্রিত জ্যামিতিক নকশাগুলি বেশ মনোরন । 
পদ্যচাকা, কল।চাক৷ প্রভৃতি নকশার মধ্যে ছন্দজ্ঞানের পরিচয় আছে। 
কন্যামুখ, জামাইমুখ, জামাই মুচড়া, সতীন মুচড়া প্রভৃতি নামের পিঠ 
মানবাকৃতির কোন নকশ। নয়, বিভিন্ন কারুময় জ্যামিতিক নক্শারই 
তাবাত্বক নাম। 

পাকুয়ান বা তেলইপিঠ৷ ছাড়। পুলিপিঠাতেও নকশা আকা হয়। 
যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে এক্সপ পিঠার আকার পাশিফলেব ও স্বস্তিকার 
মত ।৩ চন্দ্রের আকৃতিবিশিষ্ট চন্দ্রপুলিপিঠ৷ তৈরির কথ। কাজলরেখার 
গীতিকায় পাওয়া যাব |৪ 

কেবল পিঠ! নয়, আমসত্ব ও খেজুরগুড়ের পাটালি চিত্রিত আকারে 
পাওয়৷ যায়। এগুলি খোদিত ছাচে ফেলে তৈরি কর! হয়। ছাচে 


১, এ 
কিশোরগঞ্জ থেকে সংগৃহীত বিচিত্র নষুনার প্রায় দেড়শো। পিঠা এখানে আছে। 
বিভিন্ন প্রকার পাতাব একটি আলোকচিত্র এবং পাখি, মাছ ও ভ্রমবের একত্রে 
একটি আলোকচিত্র মোট দুটি গ্রন্থে সন্নিবেশিত হযেছে 
»  প্জাপার্বণ, পৃঃ ৫৩ 
৪, নানা জাতি পিঠ করে গন্ধে আমোদিত। 
চন্ত্রপুলি করে কন্য। চন্দ্রের আকিরত ॥ 
ডঃ দীনেশচন্ত্র সেন সম্পাদিত__মৈমনসিংহ গীতিকা, পৃঃ ৩৩১ 


চিত্র ও নকশ! ৬১ 


ঢেলে ক্ষীবের স্বস্তি ও পুতুল তৈরির রীতি গ্রামাঞ্চলে আছে ।১ ছাচে 
তৈরি মিছরির মঠে ময়ূর ও পরীর ছবি দেখ যায়।২ 


কাথার মত পিঠার নকশাও একাস্ততাবে বাঙালী নারীমানসের ফসল । 
সে-স্ষ্টির আয়, ক্ষণিক মাত্র- ভোজাদ্রব্য হিসেবে যা রসনাতৃপ্ত করে, 
তাতেই মনের রূপটুকুকে ফুটিয়ে তুলে তারা অকত্রিয্ সৌন্দধবোধ ও 
স্বভাবজ সুচারুবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে । 


নকশী ছঁচ 

নকশী “ছাচ' বা "সাজ" লোকশিল্লকলার একটি স্থায়ী রূপ (০121) ; 
মাটি, পাথর, অথব| কাঠ দিয়ে তা তৈরি । সেই ছাচে ফেলে অন্য 
বস্তকে চিত্রিত অথব৷ রূপাগ়্িত করা হয়। কাঠের নকশী ছাঁচে রঙ 
লাগিয়ে কাপড়, কথা ইত্যাদি চিত্রিত করার রীতি দেশের সর্বত্র 
প্রচলিত । এগুলি তৈরি করে ছুতার অথবা! কোন শিল্পীমন। গ্রামবাসী | 
মা্ট-পাথর-কাঠের হাচে ফেলে মিঠাই, ক্ষীর, আমসত্ব, গুড়ের পাটালি 
প্রভৃতি নিমিত হয় | এসব ছাচের মুখ্য রূপকার গ্রামের ললনার] । 
হিন্দ নারী ছাচে ফেলে ক্ষীরের স্বস্তি” ও পুতুল" বানায় । পাবন। 
জেলায় প্রচলিত ক্ষীরের স্বস্তির হছীঁচ সম্পর্কে শ্রীপ্রফুল্লক্মার দাস 
লিখেছেন, “পাথরের টুকরার উপর নানাবিধ মনোহর ফুল লতাপাত। 
খোদিত করিয়। উহা ক্ষীরের স্বস্তি তৈয়ার করিবার ছাচ রূপে ব্যবহৃত 
হয় ।'৩ ফরিদপুর জেলায় আমসত্বের ছাঁচ সম্বন্ধে শ্রীঅজিত কৃমার 
মুখোপাধ্যায় ,লিখেছেন, “মাটি পুড়িয়ে কিংব৷ পাথর খুদে নানারূপ 
লতাপাতায় ঠাক্মারা এই সব ছাচ তৈরি করেন এবং তাইতে আমসত্ব 
দিয়ে থাকেন ।'৪ ছাঁচে ফেলে নানা আকারের নাড়, প্রস্তত হয়। 





১, শ্রীপ্রফৃল্লকূমার দাস- চিত্রশিল্পে পল্লীরমণী ও আলপনা, প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩২, 
পৃঃ ৭৬৩ 

২, বৃহৎ বঙ্গ, পৃঃ ৫৬৫ 
ভারতের জাতীয় পাখি ময়ুব সৌদর্ষের প্রতীক। পরী মুলত; খ্রীক-সংস্কৃতির 
উপাদান ; বাঙালী প্রত্যক্ষভাবে ইরাম-সংক্কতি থেকে নিয়েছে। 


৩. পুবোজ, প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩২, পৃঃ 4৬৩ 
পৃঝোজ, প্রবাসী, কাতিক, ১৩৪০, পৃঃ ১০৬ 


৬২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


শ্বীকামিনীকমার রায় লিখেছেন, গ্রায়াঞ্চলে ক্ষীরের লাড়, প্রায়ই মাছ, 
পশ্ড, পাখি, ফলফুল, লতাপাতা ইত্যাদির চিত্র খোদিত নানা আকারের 
ছাচে প্রস্তত কর। হয় ।** ম্ুুনিপূণা মহিলাদের বিচিত্র কারুকার্ধের 
ছাপ বুকে লইয়া নানা আকারের লাড়, যখন আকার অনুযায়ী পাত্রে 
পাত্রে চড়িয়৷ ভারে ভারে বিবাহ বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইত, তখন 
যেন সকলের কাছে ক্ষীরশিল্পের এক প্রদশনীর ছার খুলিয়া যাইত ।' ১ 
বৃহতবঙ্গ গ্রন্থে ডক্টর দীনেশচন্দ্র মেন প্রাচীন আমসত্ের ছ!চ' পাদনামে 
তিনটি ছাচের আলোকচিত্র দিয়েছেন । একটিতে আছে পায়রার মূতি : 
অপর দু'টিতে গোলাকার নকশায় এককেন্দ্রিক বৃত্তের মধাস্থলে “'শতদল 
পদ”, তার চারপাশে পুষ্পিত লতাব বেড়, বাইরের বৃত্তে মানুষ, ঘোড়।, 
হাতী, হরিণ, সিংহ, ময়ূর খোদিত আছে।২ ছীঁচগুলি দক্ষ হাতের তৈরি, 
কারণ চিত্রগুলির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ । ফরিদপুর, যশোহর, 
প্রভৃতি জেলায় খেজুর গুড়ের পাটালি তৈরি করার বিচিত্র ছাচ আছে। 
চৌক।, ত্রিভুজ, বফি, চাঁক। প্রভৃতির আকার বিশিষ্ট পাটালির ছাঁচে নান। 
প্রকার কারুকাজ থাকে । 

মূল ছ'চ আনর্শায়ন শিল্পকর্মের নিদর্ণন | ছীচের চিত্রসৌন্দর্যই 
ছাচক্ত বস্তুর চিত্রসৌন্দর্ষ | খাদ্যবস্তকে কারখচিত করা পেছনে বাঙালীব 
রূচিবোধের সাথে সৌন্দর্ষজ্ঞান ক্রিয়া করছে। 


নকশী পুতুল 

হাতের তৈরি মাটির পুতুল ও খেলনা নানা প্রাণী ও বস্তর প্রতিকৃতিতে 
আদশায়ন চিত্রের নিদশন বহন করে । আবার এতে রঙ-রেখার বিভিন্ন 
অঙ্গাবয়ৰ রচনায় লিপিচিত্রেরও অভিব্যক্তি আছে। এখানে পুতুলট৷ মুখ্য, 
পুতুল চিত্রিত কর] গৌণ ব্যাপার | তথাপি কোন কোন পুতুল ও খেলনার 
গঠন-্প্রকৃতি এমন বিমৃঠ হয় যে, উদ্দিষ্ট বস্তর প্রতিকৃতি চিত্রিত না করলে 
তার স্বরূপ ধর পড়ে না। মাটির পুতুলের মানুষের মাথাটা গোলাকার 
পিওবিশেষ-_- চুল, নাক, কান, চোখ, মুখ, কপালের স্পষ্ট বিন্/স থাকে ন1; 
কাপড়ের পুতুলেও তাই । তখন রঙ দিয়ে অথব৷ রঙিন সূতা দিয়ে অঙ্গগুলি 


১. লৌকিক শব্দকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫ 
২, বৃহত্বঙ্গ, পৃঃ ৪৪৩ (গ) 


চিত্র ও নকশা! ৬৩ 


ফুটিয়ে তোল হয়| পৃতুলেব সব প্রাণীর পাগুলি প্রায় এক রকম-__- লম্বা 
ও প্রসারিত, নীচের দিকে ক্রমশঃ সরু | হাটুর ভাজ নেই, হাটুর উপর- 
নীচের আকারগত ভেদও তেমন থাকে না| এটি কুকুরের পা কি হরিণের 
পা, গরু কি ধোড়ার পা তা নির্ণয় কর! সহজ নয়। অর্থাৎ পুতুলের 
এ্যানাটমি অত্যন্ত অস্পষ্ট | কাদামাটি, কাপড়, সোল৷ প্রভৃতি স্থল ও 
ভঙ্গর উপকরণে অঙগ-্্রত্াঙ্গের স্পটতা আন! যায় না ;, তখন লোকশিল্পী 
রঙ লাগিয়ে সে অভাব পর্ণ করে | বিশেষজ্ঞের ভাষায়, 'ঘ $ ০০91981 
(02986 9101778169 11)6 ঠ8165.১ রঙ দিয়ে চোখ, কান, নাক, মুখ, কেশ, 
অলংকার, পোঁশাকাদির স্পষ্টতা আনা হয়। পুতুলের এরূপ অঙগচিত্র 
পূর্ণাঙ্গ চিত্রের মর্যাদা বহন করতে পারে ন৷ সত্য, তবে রঙিন অঙ্গবিন্যাসেই 
পৃতুলের দেবভাব, বীর্ষভাব, হিংস্রভাব অথব৷ নম্রভাব ফুটে উঠে । কোন 
কোন ক্ষেত্রে দেখ! যায়, পুতুলের দেহ অনাবশ্যকভাবে ও অপামঞ্জস্যভাবে 
ফৌঁটা ও রেখ! দিয়ে রঙিন কর হয়েছে । এখানে চিত্রিত করার চেয়ে 
শোভিত করার প্রবণতা অধিক । অজিত মুখোপাধ্যায় তার 191 (055 
০? 17019 গ্রন্থে চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত যে কটি লোক-খেলনার আলোক- 
চিত্র দিয়েছেন, সেগুলির মধ্যে “হরিণ” “কুকুর, “হাতী ও বালক' পাদ- 
নামের ছবিকে রঙিন করার জন্য কেবল রৈখিক নকশ! টান। হয়েছে ।২ 
এগুলিকে নকশী পৃতুল বল! যায়। ফ্রেসকে। চিত্রের মত কাঁচা অবস্থায় 
রঙ দিয়ে অথব। কাঠি দিয়ে দাগ কেটে পূতুল নকশী করা হয়। নকশ'! 
কখন কখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রত্যক্ষতা আনে, কখন কখন অনাবশ্যক 
রেখাঙ্কনে পরিণত হয়| পাখির ডানায় যখন দাগ টান। হয়, তখন 
পালকের ব্যপঞ্রনাট। ধর৷ পড়ে : কিন্তু একই রেখ যখন গলায় ও মাথায় 
দেখ! যায়, তখন ত৷ অর্থহীন খেয়ালী নকশ। ছাড়। কিছুই নয়। 


পলিমাটির দেশ বাংলায় পোড়ামাটির পুতুল ব। খেলনার প্রচলন বছু 
প্রাচীন কালের ; পাহাড়পুর-ময়নামতীর ধ্বংসম্তূপে লোকায়ত আদর্শের 
পোড়ামাটির প্রতিকতি পাওয়। গেছে । লোকায়ত শিল্পাদর্শে এ্যানাটমির 
সমতা, সুক্ষাতা ও প্রত্যক্ষতার অতাৰ থাকে | স্মুল ভঙ্গিতে কেবল বস্তর 
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৬৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


আভাস ফটিয়ে তোলা হয়! এরূপ আদর্শের দিক থেকে প্রাচীন যুগের 
সহিত এযুগের পুতুলাদির বিশেষ পার্থক্য নেই, পার্থক্য আছে ব্যবহারের 
দিক থেকে | প্রাচীন টেরাকোটা ছিল দেবমূতি, প্রতীকমূতি অথব। কামনার 
প্রতিকতি, এযুগে পুতুলগুলি শিশুর খেলন। অথবা গৃহসজ্জার উপকরণ 
হয়েছে । তবে ঝরতাচার ও পীর।চারের পুতুনগুলিতে এখনে ধর্মীয় সংস্কার 
আছে। 

ঘামের মেলা-উৎসবাদিতে যেদব পুতুল ও খেলন! বিক্রয় হয়, সেগুলি 
পেশাদার কমার, ছুতার ও মালাকার বানিয়ে থাকে | কৃমার মাটির পুতুল, 
ছুতার কাঠের পূতুল ও মালাকার সোলার পুতুল বানায় । লৌকিক আচার- 
অনুষ্ঠানে মানুষ ও জীবজন্তর পুতুল সাধারণতঃ গ্রামের নরনারীই তৈরি 
করে থাকে | মুসলমান গ্রামসমাজে “সত্যপীরের ঘোড়া)”, 'রিস্থলের দূলদু'ল', 
'মহরমের তাজিয়া” প্রভৃতি বেশরা৷ আচার কেন্দ্রিক পুতুলের প্রচলন দেখা 
যায় ।১ 


আলপনা 

অস্কনপদ্ধতি ও চিত্রের বৈশিষ্ট্য থেকে আলপনাকে রেখাচিত্রের অঙগীভূত 
কর। যায়। রঙ-রেখার লেপন দিয়ে আলপনা আঁকা হয়। হিন্দু নারী- 
সমাজের বতানুষ্ঠান আলপনার প্রধান উৎস । এ ছাড়া অন্নপ্রাথন, বিবাহ 
ও বরণ উৎপবে আলপন! দেওয়ার রীতি আছে । আলপনা মুখ্যত: 
মাজল্যচিত্র | 

আলপনায় বর্ণবৈচিত্রা কম থাকলেও চিত্রবৈচিত্রা আছে । চালের 
গৃড়ির সাদ।৷ “পিটালি' আলপনার প্রধান রঙ | লাল রঙের জন্য সিন্দুব 
ব্যবহার কর হয়। ইটের গুঁড়ি, কাল ছাই প্রভৃতি দিয়েও আলপন। 
আঁকা হয়| কোন কোন আলপনায় গোবর-গে।ল। অন ব্যবহার করা 
ডি টি 
১. অজিত মুখোপাধ্যায় ভার গ্রন্থে একটি দূলদূল ঘোড়ার আলোকচিত্র দিয়েছেন । 

পুতুলট ছেঁড়া কাপড় ও কাগজ দিয়ে তৈরি। লোকশিল্পের সাধারণ মটিফের মতই 

পা অভঙ্গ, সোজ। ও প্রসারিত। লাল ও সাদা রঙের কাগজ জড়িয়ে হাঁটু ও 

খুরের উপরের তান্র এবং মুখে লাগাম ও গাগে জিনের শ্বাতম্ব্য দেখ!নে হয়েছে 

গ্রস্বকারের মতে পুতুলটি বর্ধমান থেকে সংগৃহীত । পৃবোজ, পেট নং ৩১ ভরষ্টবা। 
২* প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী-_ বত ও আচার, পৃঃ ৩৫ 


“চিত্র ও নকশা ' ৬৫ 


হয়।১ মুসলমালের বিয়েতে হলুদ বাট! দিয়ে আলপন! দেওয়! হয় । 
ফুলের আলপনায় ফুল সাজিয়েই ইপ্সিত ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়।ং 
কাঠি, কলম বা হাতের আঙুল দিয়ে ঘরের খুঁটি, মেঝে, দুয়ার, দেওয়াল, 
বারান্দা, আডিন৷, প্জার বেদী, পরঁড়ি, কলা, সরা, হাঁড়ি, কলস, ঝাঁপি, 
কাঠা ইত্যাদি স্থানে ও পাত্রে আলপনা আঁক। হয়। এরূপ সামান্য 
উপকরণ এবং সাধারণ আধারে চারপাশের পরিদৃশ্যমান নান। বস্তু আলপনায় 
চিত্রিত হয় | সৃক্ষরেখায় ও পরিমিত রঙেব বিন্যাসের অভাবে বস্তর 
নিখুত অবয়ব ফুটে উঠে না। পল্লীর অশিক্ষিত চিত্রশিল্পীর৷ তা করেও 
না, স্থল ও স্পষ্ট গ্রাহ্য রেখার টানে আকারে-প্রকাবে, আভাসে-ই ক্গিতে 
ইপ্সিত বস্তর দ্যোতনা দিতে পারলেই তাদের উদ্দেশ্য পিদ্ধ হয় । এ 
ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকর আলপনাকে শিল্পীমনের 
“মানচিত্র বলেছেন ।৩ 


নকশী কাঁথ। ও নকশী পিঠার মত আলপনার জগৎ একান্তভাবে 
বাঙালী নারী মানসের জগৎ। কাঁথা ও পিঠার ব্যবহারিক উপযোগিত। 
আছে, কিন্তু আলপনার চিত্রণ উপলক্ষ সম্পূর্ণ অনুষ্ঠননির্ভর | প্রয়োজন 
অনুসারে কাঁথ।, পাখা, পাটি অবসর মত যেকোন সময় তৈরি কর! 
যায়, কিন্তু আলপনা অবসরমাত্র যেখানে-সেখানে ও যখন-তখন আক। 
হয় না; বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশেষ স্বলে বিশেষ আলপন। একে উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ কর] হয়, যেমন বতের আলপনায় কেবল ঝ্তকালীন নিদিষ্ট স্থানে 
কামনার ছবিগুলিকে চিত্রিত করা হয়| বিয়ের অনুষ্ঠানে পিড়িতে ব৷ 
কুলাতে শুতসূচক বস্তর আলপন৷ দেওয়। হয়। অধুন৷ আলপন। অক! 
কূলা ব৷ ডাল! গৃহসজ্জার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এগুলি এবং 
মাটির দেওয়ালের আলপন। কিছুকালের জন্য স্থায়ী হয়। 

বাংলার হিন্দু-মুনলমান উভয় সম্প্রদায়ের মঙ্গলাচারে আলুপন। দেওয়ার 


রীতি আছে। উদ্দেশ্যভেদে চিত্রের ব্বপভেদ হয়। আসুনপিঁড়িতে 
যখন পদাশঙ্খ আক] হয় তখন ত৷ ব্রতের দেবতার, যখন ব্যঞ্রনের 


১, প্রফুল্লকুমার দাস-_চিত্রশিয়ে পল্লীয়মণী ও আলপনা, প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩২, পৃঃ ৭৬১ 
২, পুণ্যিপুকুর ঘতে এরূপ আলপন৷ দেওয়া হয়। এ, পৃঃ ৭৬১ 
৩, বাংলার বত, পঃ ৬১ 


৬৬ বাংলার লে।ক-সংস্কৃতি 


বাটি আকা হয় তখন তা অন্পপ্রাশনের নবজাতকের এবং এক বৃত্তে 
দুই ফুল বা ভ্রমর-পদ্য আকা হয় তখন ত৷ বিষের বর-বধূর ৯ 
বিভেদট৷ এভাবে চিত্রে সূচিত হয়। 

আদর্শ ও নীতির দিক থেকে হিন্দুধর্মের সঙ্গে ইসলামধর্মের এত বিরাট 
পার্থক্য যে, সাংস্কৃতিক চিন্তাধারায় ও স্ষ্টিকর্মে সহজে স্বাতস্্্য এসে 
গেছে। মুসলমানরা স্বাভাবিক ভাবে ব্রতের আলপনার চিত্র বর্জন 
করেছে, সামাজিক ও লৌকিক উৎসবে আলপনার রীতি প্রচলিত থাকলেও 
তাতে হিন্দুর মত ধর্মীয় সংস্কার নেই, এতে ধর্মপ্রবাভযুক্ত সৌন্দর্চেতনার 
রূপলীল৷ আছে । কুলায় আলপন৷ হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যে প্রচলিত । 
হিন্দনারী লক্ষ্মীর কলায় লক্ষ্মীর পা ও ধানছড়া৷ আকে।২ মুসলমানরা 
তা আকে না, ফুলের গাছ, জ্যামিতিক রেখা আকে।৩ হিন্দুরা 
আলপনার কূলায় পৃঞ্জার নৈবেদ্য রাখে, মুসলমানর! অনুষ্ঠানের প্রসাধন 
দ্রব্য রাখে অথব! দেওয়ালে ও তোরণে টাডিয়ে রাখে। 

আলপনা আঁকার পেছনে ধর্মচিন্ত, মঙ্গলচিস্ত!, তৌলরধজান যা'ই 
থাক না কেন, তা কোথাও লোক-হ্‌দয়ের আবেগ শন্য নয়। স্যটটি 
প্রেরণার সঙ্গে স্বতঃস্ফত আবেগ সমীভূত হলে আলপন! ধর্মের অঙ্গ হয়েও 
যে বাস্তব অভিজ্ঞতার চিত্ররূপায়ণে নির্মল শিল্পমূতি গ্রহণ করতে পারে 
তার প্রমাণ আছে কাজলরেখার আলপনায় | কাঁজলরেখা চালের পিটালি 
দিয়ে অনেকগুলি মৃতি একেছে, যেমন ধানছড়।, গুহলক্ষ্ণীর পদচিহ, 
পদ্[পত্রে লক্ষ্মী-নারায়ণ, হংসরথে জয়া-বিষহরী, তরাই ডাকনী, বনদেবী 
রক্ষাকালী, গঙ্গা-গোদাবরী, হিমালর পর্বত প্রভৃতি ।৪ এর সবগুলিই 
লক্ষ্ীপূজার আলপনার চিত্র নয়,« কতকগুলি হিন্দুর লৌকিক ও 


এ কবৃস্তে দুই ফুল আলপনা্টি সম্পূর্ণ প্রতীকব্যপ্রক, বর-কনের একাত্বতার প্রতীক । 
পদ্য ওপ্ীমর মিলনের সংকেত জ্ঞাপন করে। বাংলার বত, পৃঃ ৬১, ৬৯ 
পূর্বোঞ্জ, প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩২, পৃঃ 4৬২ 

গ্রন্থে প্রদত্ত “কৃলাচিত্র' ভ্রষ্টব্য। 

৪, মৈমনপিংহ-গীতিক।, পৃঃ ৩৩২ 

&, অবনীন্রনাথ ঠাকুর লক্ষ্রীব্রতে আলপনার বিচিত্র চিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন, 
“সকাল থেকে যেয়ের) ঘরগুলি আলপনায় বিচিত্র পদ, লতাপাতা একে সাজিয়ে 
তোলে । লক্ষ্মীর পদচিহ, লঙক্ষ্মীর্পেচা এবং ধানহড়া হল আলপনার প্রধান 


রর 


১ 4, 


চিত্র ও নকশ! ৬৭ 


পৌরাণিক দেবদেবীর মূতি | এর পরে কাজলরেখা যা এ'কেছে তা৷ 
নিত্ধ ব্যজিজীবনের অভিজ্ঞতার ছবি। পল্লী কবির ভাষায়-_ 


সমুদ্রে সাগর আঁকে চান্দ আর সূরুষে | 
ভাঙ্গা মন্দির আঁকে কন্যা! জজলার মাঝে || 
শেজেতে শুইয়৷ আছে মরা সে কৃষার। 
সুইচ রাজার ছবি আকে পাত্রমিত্র লইয়া 
নিজেরে না আকে কন্যা রাখে ভাড়াইয়া || 


'কাজলরেখা” কথাকাহিনীরই এট চিত্রব্প।১ আলপনার ভিতর দিয়ে 
বাঙালী ললন৷ ধর্মকর্মের বাইরেও স্বীয় চিত্তবৃত্তির বিকাশে রূপচরিতার্থতার 
পথ দেখিয়েছে, এখানে তারই প্রমাণ পাওয়া যায় । 


আলপনার চিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সমালোচক বলেছেন, “আলপনার 
শিল্প হচ্ছে সমতল ভিত্তিতে চিত্রণ-__ চালের গুড়ো জলে গুলে আঙ্গুলে 
দিয়ে মোটা আর সংক্ষিপ্ত রেখায় আকা- সুতরাং বিষয় বস্তকে আভাস 
দিয়ে, ব্ধপক দিয়ে, প্রতীক দিয়ে বোঝাতে হয় ; একেবারেই “ডিটেল' দেওয়া 
চলে না। সমতল পৃষ্ঠপটে শুধু এই রেখার টানে রূপক রূপ পায় আশ্চর্য 
সব ক্যালিগ্রাফিক ডিজাইনে ।”২ চিত্রের বস্তধমিতা অথব। বিমূর্ত 
কোনটাই লোকমানসের লচেতন শিল্পপ্রয়ান নয় | বতের আলপনায় বস্তর 
স্পষ্টগ্রাহিতা আবশ্যক, কেনন। কামনার বস্তকে কেউ ধুয়রাচ্ছন্ন দেখতে 
চায় না| তথাপি কোথাও কোথাও বিমূর্ত ছবি এসে যায়, তার কারণ 


অঙ্গ ।."*.আলপনায় নাঁনা অলংকার এবং চৌকিতে লক্ষ্মীর সম্পূর্ণ মূতি না লিখে 
কেবল যুকট আর দুখানি পা কিংবা পদের উপরে পা- এমনি নানা রকমের 
চিত্র দেওয়। হয়। খু'টির গায়ে লক্ষ্ী-নারায়ণ আর লঙক্ষীর্পেচা বা পদ্য, ধান 
ছড়া, কলমীলতা, দোপা্টিলতা, লক্ষ্মীর পদচিহ আক থাঁকে।” 
বাংলার খত, পৃঃ ১৯ 

১। সুচরাজার স্রণার্থে উদ্দেশ্যযূলক চিত্র হলেও তা৷ বাস্তবধ্ধী জীবনানেখ্য। এখানে 
চিত্রের বর্ণন৷ পাই, চিব্রপট পাই না, অতএব এর চিত্রণকশলতা ও রসসাথকত। 
নির্ণয় কর! বায় না। 

২, বাংলার বত, পৃঃ ৬৪-৩৫ 


৬৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


শিল্পীর চেতন যেমন বস্তর পূর্ণাবয়ব ধাতস্ব করতে পারে না, তেমনি 
দ্বিধাহীন শিল্পরীতিতে তাকে ব্পায়িত করতে পারে না । সেৌঁজুতি ঝতে 
হাতে-পো-কাখে-পো আলপনাটি একটি এ্যাবস্ট্রান্ট নকশ।, বহু সম্ভানবতী 
বিবৃতা সীমস্তিনীর প্রতিকৃতি ।১ অবনীবাবু তার বাংলার ত গ্রন্থে হাতে- 
পো-কীখে-পো-এর একটি স্কেচ দিয়েছেন ।২ চিত্রে কেবল হাতে ও কাখে 
নয়, সম্ভতানবতী সীমস্তিনী মাথায় ও পায়ে মোট ছ'টি আত্মজকে ধারণ 
করে আছে । মা ও সন্তানের একই ভঙিতে অঙ্কিত-- মোটা রেখার 
টানে বড় আকারে মা, ছেলের সব সমান ও একই রেখায় বিষূর্ত। 
লক্ষ্মীর বুতে লক্ষ্ণীদেবীর পদচিহ্ন মানবীয় পদাকতি মাত্র, এতে এষন 
কোন স্বাতপ্ত্য নেই যাতে মনে হতে পারে, এ লক্ষমীরই পা, অন্য কারও 
নয়। ডিটেল হোক ব৷ এ্যাবস্ট্রাক্ট হোক লোকচিত্রশিল্পলীর কৃতিত্ব রেখার 
বলিষ্ঠতা-_ বণবিন্যাসে উদাসীন থেকেও কেবল রেখা ও বিন্দুকে সম্বল 
মাত্র করে কখন স্বরূপে কখন ব্যঞ্রনায় বস্তকে ফুটিয়ে তোলে । সহজ 
সরল রেখায় মুহূর্তের এই অঙ্কনে বস্তুর স্থূল আবেদনই আসে, ইন্জ্িয়- 
গ্রাহ্য আবেদন চিত্তের গতীরে দাগ কাটতে পারে না। সৃক্ষ ব্যঞগ্রনার 
জন্য উন্নত চিত্রের প্রভাব রসিকচিতে সুদূরপ্রসারী হয়। 
আলপনার চিত্রবৈচিত্র্যের একটা “ফর্দ* দিয়েছেন অবনী বাৰ্‌__- যথ৷, 

প্রথম__পদা 

দ্বিতীয়-_লতা৷ মণ্ডপ 

তৃতীয়_ গাছ, ফুল, পাত। 

চতুর্খ- নদনদী ও পল্লীদৃশ্য 

পঞ্চম- মাছ ও পত্ত-পক্ষী 

ষষ্ঠ- চন্ত্রসূষ ও গ্রহনক্ষত্র 

সপ্তম-- আভরণ ও আসবাব পত্র ।৩ 
তার ফর্দটি মূলতঃ ব্রতের আলপনাকে লক্ষ্য করে । ব্রতের আলপনা ও 
অন্য অনুষ্ঠানের আলপনার মধ্যে চিত্র নির্বাচনে বিভেদ আছে । সামাজিক 
অনুষ্ঠানের আলপনায় ফুল, লতা, পাতা৷ এবং জ্যামিতিক নকশাই প্রধান । 


১, রবীন্দ্র মভুমদার- বাংলার লোকশিল্প, পৃঃ ১৭ 
২, বাংলার বত, পঃ ৬৭ 
৩, এ, পৃঃ ৬৭ 





চিত্র ও নকশা! ৬৯ 


উদ্দেশ্য ও উপলক্ষের বিভিন্নতার অন্য এবং চিত্রের আধারেরও 
নান। ভেদ থাকার জন্য আলপনার নিদিষ্ট মটিফ নির্ণয় করা যায় না। 
দ'একট। সাধারণ চিত্রবূপ প্রায় সব আলপনাতে দেখ! যায়, যেমন-_- 
পুশ্পিতনতা, পেঁচানো ফল ইত্যাদি । আলপনার ফর্দে অবনী বাৰু যে 
লতামণ্ডুলের কথা বলেছেন তা পেচানে। ফুলের সহিত অভিন্ন । এক 
এক আলপনায় এক এক লতার চিত্রণ দেখা যায়-_ লক্ষী পূজায় খ-টির 
গোড়ায় অন্যান্য চিত্রের সাথে কলমীলতা ও দোপাটিলতা অঙ্কিত হয় ।১ 
বিবাহের সময় বরের বাড়ির উঠানে বার রকম লতার আলপনা দেওয়া 
হয় ।২ গাছ, মাছ, পাখি, পত্ত, সূর্য, চন্দ্র, আভরণ, তৈজসপত্র ইত্যাদির 
চিত্র নানা আলপনায় দেখা যায়, কিন্তু এগুলি কোন মটিফ নয় । ব্রতের 
কামনা তেদে আলপনার পরিবর্তন ঘটে। মাধমওল ঝতের আলপনার 
বিষয় চন্দ্র, সূর্বমগুল, ভিটা, পুতুল, পৃথিবী, আকাশ, পুকুর, পাখি, 
ঘোড়া, দোল1, পালকী, সিংহাসন, শঙ্খ, সিন্দপর, কাপড়, আয়না, চিরুনি, 
পানের বাটা, ভূঙ্গার, থালা, মানুষ, তাল, সুপারি, পান, বেগুন, খড় 
প্রভৃতি ।৩ সেজতি খুতের আলপনায় থাকে দোল, বেগুনপাত৷ গয়াগাছ, 
ফুলগাছ, মাকড়সা, শর, আসনপিঁড়ি, শঙ্খ, খাড়, হাতা, বেড়ী, বটি, খাট, 
থাল!, চড়ই পাখি, গরঙ্গা-যমুনা, নদী ইত্যাদি ।৪ এসব বিচিত্র চিত্র থেকে 
মটিফ নির্ণয় কর! দৃএসাধ্য ব্যাপার । 


কালের দিক থেকে বতের আলপনা খুব প্রাচীন হওয়ার কথ৷। 
বৃতপুজা আদিবাসীর বস্তপৃজার অনুরূপ । কামনার অনুকূল স্মুফল 


১. ৰাংলাব খত, পৃঃ ১৯ 
২. প্র, পৃঃ ৬৮-৭০ 

্রন্বকার লতাগুলিব নাম করেননি | কেবল 'বর-যাত্রার পদ” পাদনাষে যে চিত্রে 
দিয়েছেন, তাতে পদের চারপাশে মোচালতার বেষ্টনী আছে। তিনি সাধারণভাবে লতা. 
বগলের চিত্র হিসেবে কলানতা, খুস্তিলতা॥ চালতালতা, চাপালতা, শঙ্খলত৷ ইত্যাদির 
নাম করেছেন। ডঃ দীনেশ সেনের মতে মোচালতা, কলমীলতা, শিষলতা।, শঙ্খলতা ও 
কলমীলত। পাঁচাটি লতামগুলের নাম পাওয়া যায় । বৃহৎ বঙ্গ; ৪৩৩ পৃষ্ঠার আলোকচিত্র 
র্টব্য। 
৩. ব্রত ও আচার, পৃঃ ৩৫ 
৪. বাংলার বত, পৃ: ৪১-৪২ 


৭0 বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


প্রত্যাশায় নদনদী, গাছ, পাহাড়, মেঘ, চন্ত্রসূর্ধ, পণ্ড, পাখি, দেবদেবীর কাছে 
প্রার্থনা করার মধ্যে প্রাচীন ধর্মমতের লক্ষণ আছে। লৌকিক বুতের 
দেবদেবী ও পূজোপকরণগুলির সহিত অনার্ধ উপাদানের মিল আছে, যেমন 
ধানের ছড়া, দা, সিন্দূর ইত্যার্দি। এগুলি কৃষি সভ্যতার অবদান | 
আধুনিক চিত্রকলায় “মাধ্যম” হবার] শ্রেণীবিভাগ হয়ে থাকে, যেমন 
জলরঙ, তেলরঙ, লিথোরঙের চিত্র । আলপনাতে পিটালি, গোবর, মাটি 
ইত্যাদি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এগুলি দিয়ে আলপনার শ্রেপী- 
ভাগ করা চলে না। চিত্রিত বস্তর “ফর্দ' মাফিক অর্থাৎ পদ, লতা- 
মণ্ডল, গাছপালা, নদনদী ইত্যাদি ন্ূপেও আলপনার বিভাগ কর! যায় 
না। এতে আলপনার স্বকীয় ্ূপ ধরা পড়ে না। ধমীয়, সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি আলপনার চিত্রবস্ত ও চিত্রধর্মকে অংশত নিক্পিত 
করলেও বতের আলপন1, বিবাহের আলপন!, জলসার আলপনা ইত্যাদি 
ভাবে শ্রেণীবিন্যাস গ্রহণযোগ্য নয় । এক এক ঝতের এক এক রকম 
আলপন। নিদ্দিষ্ট আছে বটে, কিন্তু বিয়ের আলপনায় কিংবা লোকোৎ্সবের 
আলপনায় কোন এক প্রকার চিত্রবস্তর নিপ্দিষ্টতা নেই | আবার 'আধারে'র 
দিক থেকেও বিভাগ করলে আলপনার অস্তঃপ্রকৃতি পুরোপুরি উদ্‌ধারটিত 
হয় না। তথাপি আলোচনার সুবিধার জন্য কলাচিত্র, পিড়িচিত্র, 
দেওয়ালচিত্র, সরাচিত্র ইত্যাদি নাম দিয়ে আলপনার শ্রেণীভাগ কর। হল। 


মেঝের আলপনা £ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘরের মেঝে, পিড়ি, খুঁটি, মাটির 
ঝাপ, দেওয়াল, বাড়ির উঠান, পু্াপার্বণের বেদী, ও লৌকিক উৎসবানুষ্ঠা- 
নের স্থলে আলপন৷ দেওয়া হয়। বুতের আলপনাগুলি পিটালি রঙ দিয়ে 
মাটিতেই আক] হয় বেশী | মাধমগ্ডর বত ও সেঁভূতি ব্রতের চিত্রের 
বর্ণনা পুবে দেওয়া হয়েছে । পুণ্যিপুকূর, ভাদূলী ও বসুধার৷ তে 
বিচিত্র চিত্র মেঝেতে আকা হয়। বতের স্থান লেপেপুছে তারপর 
আলপনায় চিত্রিত করা হয়। ধর্মভাব, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, পৌন্দর্য- 
রুচির সমন্বয়ে সে-স্বানাটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। বতের আলপনাই 
সামা্ধিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আলপনাকে প্রভাবিত করেছে । আল- 
পনার রীতি উভয় ক্ষেত্রে প্রায় অভিন্ন, কেবল চিত্রবস্ততে পার্থকা 
এসেছে । বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে মঙ্গলচিন্তা, শুচিজ্ঞান ও সৌলর্ববোধ 


চিত্র ও নকশ! ৭১ 


উদ্রেক করে এমন বস্তই আলপনার অক! হয় । পৌলর্ষের ও পবিত্রতার 
গুণে আলপন নগরের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অনায়াসে স্থান করে নিয়েছে । 
*২১শে ফেবস্মারী'র মত বাঙালীর জাতীয় উৎসবে রাজপথেও আলপন। 
দেওয়া! হয়| এতে প্রধানতঃ জ্যামিতিক ডিজাইন বেশী থাকে । 


দেওয়ালচিত্র £ মাটির দেওয়ালে আলপন৷ দেওয়। হয় ; আবার সাধারণ 
ছবিও অশাকা হয়| হিন্দুর ঘরের দেওয়ালে “স্বস্তিকা চিহ্ৃ' প্রায়শঃ 
দেখা যায়। স্বস্তিকা মঙ্গলের চিহ্া। লক্ষ্মীপৃঞ্জ৷ উপলক্ষে পদ্]োপবিষ্ঠ। 
লক্ষ্ীমৃতি আকা হয়।১ সিঁদুর দিয়ে দেওয়ালের গায়ে 'লক্ষ্রীর ধার: 
আকার রীতি আছে।২ বীরভূষ জেলায় গ্রামের মেয়ের দেবলীল। 
খানশিষ, পাত প্রভৃতি একে দেওয়াল চিত্রিত করে ।৩ দেবদেবীর চিত্র 
অশাক৷ হয় আপদবালাই থেকে গহকে রক্ষা করার জন্য । সচরাচর 
কৃষ্ণনীলা ও রামলীলা দেওয়ালে অঙ্কিত থাকে । পশুপাখি, ফুলফল 
অক! হয় সৌন্দর্ষচর্চার অভিপ্রায়ে । স্বস্তিকার মত পদ্য দেওয়ালচিত্রের 
সাধারণ মটিফ। দেওয়ালের আলপনা ও অন্যান্য ছবি কিছুকাল স্থায়ী 
হয়। কোন বিশেষ উৎসব উপলক্ষে এগুলি চিত্রিত হলেও উৎলব শেষে 
মুছে ফেল৷ হয় না, সারা বছর দেওয়ালের গায়ে থেকে যায়। গুহা” 
বাসীরা গুহার গায়ে ছবি একে চিত্ররসপিপাসা যিটাতো, গ্রামবাসীর 
দেওয়ালে আলপন৷ ও ছবি এ'কে অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করে । 


কুলাচিত্র : ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ব্রিবিধ অনুষ্ঠানে কুলাতে 
আলপন! দেওয়ার রীতি আছে। ব্বতানুষ্ঠানে তের কুলায় আলপনণ। 
দেওয়ার প্রথা হিন্দনারীসমাজে খুব প্রাচীন। কামনার ছবিই ব্রতের 
আলপনায় প্রতিফলিত হয় ; সুতরাং এখানে বন্তনির্বাচনে বতচারিনীর 
স্বাধীনতা নেই । তবে যে বস্ত আঁকে তা পরিচিত জগতের ছবি বলে 
তাঁতে বাস্তবের ছায়াপাত ঘটে । লক্ষ্রীপু্মার কুলায় 'লক্ষ্মীর পা ও 
'ধানশিষ' অঞ্কিত হয়। সাধারণতঃ কুলার পিঠে দুপাশে দু'টি ধানের শিষ, 


১. পূর্বোজ, প্রবাসী, কাতিক, ১৩৪০, পৃঃ ১০৪ 
“দেওয়ালে লক্ষ্পীর আলপন।' চিত্রা অব্য | 

ই, বৃহৎ বঙ্গ, পৃঃ ৪১৮ (ক)। 

৩, আঁ, 88০ 


৭২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


মাঝে দূসারিতে তিনটি করে ছণটি লক্ষ্মীর পা থাকে ।১ ফরিদপুর 
জেলায় “হ্যাচড়া পূজা'য় কূলায় আলপন। দেওয়া হয় |২ 
বিবাহানুষ্ঠানে কূল ব1 ডালায় আলপন! দেওয়ার রেওয়াজ হিন্দু-' 
মসলমান উতয় সমাজে আছে । আলপনাযুক্ত কূলায় ডালার তত্ব সাক্রান 
হয়। ফুল-ফল, লতা-পাতা৷ অথবা জ্যামিতিক নকশ। চিত্রিত হয়। 
এখানে তের মত কামনার প্রতিফলন নেই, সৌন্দর্যস্থাষ্টর স্বাধীন 
অবকাশ আছে। এজন্য খতের কুলার চেয়ে ডালার কূল! অধিক 
সুদৃশ্য ও সৌন্দর্যজ্ঞাপক । 
অধুন! গ্রাম, শহর সর্বত্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কূল, চালুন, কাঠের 
পাত্র ইত্যাদিতে বিচিত্র শোভনীয় আলপন! দিয়ে তোরণ, দেওয়ান 
সুসজ্জিত কর] হয়| নগরের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এর জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ 
বাড়ছে। ১ল৷ বৈশাখ 'রামনবমী' উৎসবে কূলাচিত্রে দোকানপাট সাজান 
হয় | আলপনাযুজ্ত সুদৃশ্য কূল! হাতে নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দীড়িয়ে কোন 
বিদেশী অতিথিকে অভ্যর্থনা জানান হয়। এ উদ্দেশ্যে তোরণও 
সভ্ভ্রিত কর! হয়। এতে কুলার আলপন৷ “জাতীয় চিত্রের মর্যাদা পেতে 
চলেছে । বল! বাহুল্য, এ সব আলপনায় ধনের লেশমাব্র নেই, কেবল 
০সীন্দ্বস্ষ্টি এবং সৌন্দধসন্তোগ এর অন্তনিহিত উদ্দেশ্য । 
পিড়িচিত্র £ ধতে ধতিনীর আসন, অব্নপ্রাশনে নবশিশুর আসন এবং 
বিবাহে বর-বধূর আসন হিসেবে কাঠের যে পিঁড়ির ব্যবহার আছে, 
তাতে অনুষ্ঠানভেদে নানা আলপনা আকা হয়। 
আমকাঠালের পিঁড়িখানি তার সরু সরু করে 
লতাফল আঁকা, ঘি মউ মউ করে। 
তাহারই উপরে বাপভাই মিলে ঢোল বাজাইয়া 
বামুন ডাকিয়! কন্যারে দান করে |৩ 
স্পষ্টত: লতাফল অক, ঘি মউ মউ করা এই পিঁড়াটি বিয়ের 
আঁসনপ্পিড়ি। বর ব! কনে যে পিঁড়িতে বসে প্রান করে তাতে হলুদ 


১, পুৰোজ, প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩২, পৃঃ 4৬২ 
ঘ, প্রবাসী, আপিন, ১৩৪০, পঃ ৭৭৩ 
৩. উদ্ধৃত £ অসীষউদ্দীন---সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৬০ 


চিত্র ও. নকশ। ৭৩ 


ও আলতা দিয়ে আলপন। দেওয়! হয়| হিন্দু সমাজে কন্যাসম্প্রদানের 
সময় যে পিঁড়িতে বরকনেকে একব্রে বসান হয় তাতে পিটালি-গোল। 
জল দিয়ে আলপন। দেওয়া হয় । পিঁড়ির আলপনার চিত্রবস্তর বৈচিত্র্য 
আছে । শিল্পীর সৌন্দর্জ্ঞান ও মানসাভিপ্রায় অনুযায়ী বস্ত নির্বাচিত ও 
অঞ্ষিত হয়| অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বরকনের আসনপিড়িতে “একবৃস্তে 
দুই ফুল' আক থাকে বলে উল্লেখ করেছেন । তিনি “পদ্ৰ ও ভ্রমর' 
আকার কথাও বলেছেন ।১ প্রফুল্লকমার দাস “পদ্ম ও প্রজাপতি আকার 
উল্লেখ করেছেন । তার বর্ণনা মতে, সজীব গাছ, লতামগুল, জ্যামিতিক 
ডিজাইন, অক্ষর লিখন ইত্যাদিও অঙ্কিত হয়।২ অর্থাৎ পি'ড়িটিকে সুদৃশ্য 
করাই এর উদ্দেশ্য । এর সঙ্গে আছে মিলনস্চক প্রতীক-দ্যোতন। | 


হিন্দুসমাজে অন্রপ্রশন ধমীয়-সামাজিক অনুষ্ঠান । এই আচারের 
মাধ্যমে শিশুর মুখে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রথম অন্ন ( ভাত অর্থে ) তুলে 
দেওয়] হয়। শিশ্তকে একট] আলপনা-দেওয়৷ পিঁড়িতে বসান হয়। 
অবনীবাবু বলেছেন, এই পিঁড়িতে ব্যঞ্জনের বাটিসহ লতাপাতা আক৷। 
থাকে ।৩ বুতের আসনপরিঁড়িতে সৌন্দধজ্ঞাপক চিত্র আসে পিঁড়িটিকে 
স্থশোতিত কবার জন্য । ব্রতকর্মের কোন চিত্র এতে অঙ্কিত হয় ন। | 


সরাচ্ত্র £ মাটব তৈরি সরাতে আলপনা! দেওয়।৷ হয় পৃজাপার্বণে । 
“লক্ষ্ণীর সরা? লক্ষীপূজা৷ উপলক্ষে ব্যবহৃত হয় । মুন্য় লক্ষ্ণীর মৃতির স্মলে 
গ্রামবাসীর সরার মুতিকেই পুজা! করে থাকে । রায় রাধাকৃষ্ের যুগল 
মৃতি একেও তা পূজা কর! হয়।৪ অনেক স্মলে সরায় দেবীমূতি 
একে পৃজামণ্পে চালচিত্র হিসেবে বাবহৃত হয়। পেশাদার কুমারের৷ 
এগুলি তৈরি করে গ্রামের মেলা-উৎসবে বিক্রি করে । কৃমারের৷ সরায় 


১, বাংলার ব্রত, পৃঃ ৬১, ৬৯ 
২. পূর্বোজ, প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩২, পৃঃ ৭৬১ 
পূর্বোজ, পৃঃ ৬১ 
এ সময় বব যে পিঁড়িতে বসে তাহার উপরে “আলপনা পাদনামের চিট 
ডরষ্টব্য। 
৪. পূর্বোজ, প্রবাসী, কাতিক, ১৩৪০, পঃ ১০৬ 
রাধাকফের যুগল ৃতি চিত্রিত একটি সরা সাভার থেকে আমি সংগ্রহ করি। 
সংগ্রহ কাজে সাহাধ্য করে আমার প্রান ছাত্র শ্রীযান দীপক রায়। সে এ 
অঞ্চলের অধিবাসী । 


৭৪ বাংলার লোক-সংস্কাতি 


গাজীর ছবি, মহরমের ছবি আকে ; মুসলমানরা তা ক্রয় করে গৃহে 
সধত্বে রক্ষণ করে। টাঙ্গাইলে এ ধরনের সর) দেখ! যায় | অধুনা! নগর- 
বাসী আলপন। দেওয়া সরা ও অন্য চিত্রশোভিত সর দেওয়ালে ঝুলিয়ে 
উয়িংরুম সজ্জিত করে । প্রাচীন সরাচিত্র এভাবে ধর্মের সীম। ছেড়ে ধর্ম- 
নিরপেক্ষ সৌন্দর্যচর্চার অঙ্গে পরিণতি হয়েছে । 


ঘটচিত্র 


ঘট শব্দের সাধারণ অর্থ মাটির ছোট “কলস'। কুমার কাচা মাটি 

দিয়ে হাতের কৌশলে বিভিন্ন গড়নের কলস তৈবি করে, পরে সেগুলি 
পুড়িয়ে নেওয়। হয় । কীচ৷ অবস্থায় কলসের গায়ে ছিলৃকা দিয়ে নানা 
নকশ। তোলা হয় । কাঁসারী পিতলের কলস ও থালাবাসনে এক্সিপ 
নকশা আকে। খোচিত নকশ৷ ছাড়াও রঙ-তুলি দিয়ে বিভিন্ন সৌখিন 
চিত্রে কলসীর গলা ও গ! চিত্রিত কর হয়। “পুষ্পিতলত।' ও রৈখিক 
কারুকাজ এক্ষেত্রে অধিক দেখ যায় । একটি মেয়েলীগীতে অন্য একটি 
চিত্রের উল্লেখ আছে £ 

কলসীর মইধ্যে লেখিয়া থইছে 

রাধে বড় কলঙ্কিনী ।১ 

-_কিশোরগঞ্ত 


কলক্কিনী রাধার মৃতি ধর্মভাবন্াপক নয়, জীবনরসাত্বক | দৈনন্দিন ব্যবহারের 
উপযোগী কলসীর গায়ে কেউ ধর্মের ছবি আঁকে না| পূজার মণ্ডপ সাজাতে 
অথব! সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চ সাজাতে ফুল-ফল-পাতাসহ 
“্বারঘট' ও 'মঙগলঘট' ব্যবহৃত হয় । এসব ঘটে পিটালি, তেল-দিন্দূর দিয়ে 
আলপন। দেওয়) হয় , মঙ্গলঘটে স্বস্তিকাদি আলপন৷ দেওয়ার কথ! বলেছেন 
শ্বীকামিনীক্মার রায় | ঘর সাজাবার ছোট ছোট সৌখিন কলসীতেও 
আলতারঙ দিয়ে লতাপাতা ও অন্যান্য নকশ। তোলা হয়। এগুলি 
মেলাদিতে বিক্রি হয়) 


১. লোকসাহিতা, ৪ খণ্ড (বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত), ১৩৭৩, পৃঃ ২৬৫ 
২, শ্রীকামিনীকু্ার রায় লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, ইপ্ডিয়ান পাবলিকেশনস, 
কলিকাতা, ১৩৭৫, পৃঃ ৯৪ 


চিত্র ও নকশা! * ৭৫ 


বিশেষ অর্থে ঘটের ব্যবহার আছে যা নামে ঘট হলেও আকারে- 
প্রকারে কলসী নয়, ভিন্ন প্রকৃতির পাত্র তা। এতে আছে ধর্মের প্রভাব । 
“মনসার ঘট” এদেশে বহুল প্রচলিত একটি নাম । প্রতিমার পরিবর্তে 
মনসাদেবীর প্রতীক হিসেবে এর ঘটকেই পূজা করা হয়। ধর্মপুূজার 
প্রতীক 'পাটে' কোন মূতি থাকে না। কিন্ত মনসার ঘট প্রতীকমাত্র 
নয়, এর অবয়বটাই মুতিমান | অর্থাৎ দেবঘটটি এমন ভাবে তৈরি যে, 
এর গল, মাথা, পেট বরাবর প্রতীকমূতি অথব। প্রতিমামূতি ফুটে উঠে। 
শিল্পীর মণ্ডণকৌশলেই এবসপটি হয়। শ্রীসুধাংস্ত কৃমার রায় তাঁর 1176 
[২1081 4১10 01 10109 81805 ০0? 85088] গ্রন্থে মনসাঘটের দটি আলোক- 
চিত্র দিয়েছেন, এর একটিতে আছে মনসার প্রতীক ফণাষক্ত সাপের 
মৃতি (১২-বি গ্রেট), অপধটিতে আছে দেবীর্পিণী ম্ননসার প্রতিমামূ তি 
(১২-এ প্রেট)। ধঘটহ্বয় বাকড়া জেলা থেকে সংগৃহীত।১ বাঙলা 
একাডেমীর লোকশিল্প সংগ্রহে সাপের ফণাযুক্ত একটি মুনায় ঘট আছে। 
ঘটের মৃতিকে বাস্তবতা ও প্রত্যক্ষতা দেওয়ার জন্য রঙের ব্যবহার 
আছে । চোখ, নাক, চুল, ফণ। ইত্যাদি এভাবে রগ্রিত হয়। এক 
বা একাধিক সর্প ফণাযুক্ত ঘটকে পূর্ববঙ্গে “নাগঘট” বলে। বাঁশের 
চোঙাকৃতির নাগধঘটকে 'কৈতরিঘট'ও বলা হয়। ময়মনসিংহ গীতিকায় 
মনসার ঘট বুঝাতে 'ভরক' শব্দের ব্যবহার আছে ।২ পশ্চিমবঙ্গের রা 
অঞ্চলে এটি “বার। নামে পরিচিত ।৩ পিতল বা লোহার ঘটও নিমিত 
হয়। সর্পর্ূপী মনসাপুজ। অর্থাৎ প্রাণিপূজা অনার্য ধমাচারের অঙ্গীভূত। 
মনসা ছাড়া “ঘটলক্ষ্ণী'র পৃজাও বাংলাদেশে প্রচলিত আছে । ধানের 
ছড়া-তর ও ছবি-অাকা ঘটের পৃজাই ধটলক্ষ্ীর পৃজ) | প্রাচীন ঘটলক্ষ্ী 
পদ্ধানুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে পরিবতিত হয়ে পৌরাণিক লক্ষ্মী মানবীমুতিতে 
রূপান্তরিত হয়েছেন । এসুত্রে মনসার ঘটের মত লক্ষ্মীর ঘটও প্রাচীন 
হতে পারে। লক্ষ্মীর প্রতীক 'ধানছড়।' কৃষিসংস্কতির উপাদান। দক্ষিণরায়ের 


১, প25 1310091 41 01 035 01895 ০01 0620291, * 1710108 2, 
1+011)0109017959, €০9100006, 1961, ৮, 60 
২, ভরক ভাঙ্গিল যোর দৃষ্ট দুরাচাঁব।-__দস্থ্য কেনারামের পালা, মৈমনসিংহ-পীতিকা, 
পৃঃ ২২০ 
৩. লৌকিক শহ্দফোষ, ১ খণ্ড, পৃঃ ৯৪ 


৭৬ * বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


মুওযুতিসহ ঘট আছে, একে 'দক্ষিণরায়ের বারা" বলে ।১ ধর্মের ঘটে 
সূর্যের আলপন৷ দেওয়। হয় | কাতিকের ঘটেও বিবিধ আলপন৷ থাকে ; 
এর অপর নাম “কাতিকের তাড়' ।২ বস্ততঃ দেবঘটগুলি হিন্গুর লোক- 
সংস্কৃতির অঙ্গ । 


পটচিত্র 

তুলির সাহায্যে পটের উপর রঙের আলিম্পনে বস্তর ব্পাবয়ব 
ফুটিয়ে তোলাই চিত্রবিদ্যার মূলকথা । লৌকিক ধারার একমাত্র পটচিত্রে 
তুলিচিত্রের অঙ্কনপদ্ধতি অনুম্থত হয় । 


' আলপনা বাংলার অস্তঃপূরচারিণী নারীদের কামন৷ বাসনার প্রতিচ্ছবি, 
পটচিত্র পটুয়৷ পুরুষদের মানসসম্পদ । আলপনায় ধর্ম বোধ, যাঙ্গল্যচিস্তা, 
সৌন্দর্যবোধ সক্রিয়, পটচিত্রে আদিতে ধর্মীয় চেতন। ক্রিয়া করলেও 
পরবর্তাঁকালে অর্থোপার্জনের অঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হতে হতে এক সময় 
সৌন্দর্যের চিহ্ন হাস পেয়ে এগুলি স্থল ইন্দ্রিয়তোগের স্থলত পণ্যে পরিণত 
হয়। অবনতির যুগে কালিধাটের কোন কোন পটচিত্রে এরূপ রিরংসার 
নর্মলীলার পরিচয় আছে। এগুলি পটের পুবৈতিহ্র বিকৃত পরিণতি | 
রুচিহীনত। পটচিত্রকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় । বাংলাদেশের দীর্ঘ- 
কালের নিব্স্ব শিল্পকল। অধুন৷ প্রায় সম্পূণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। 


ধর্মচেতনা থেকে পটচিত্রের উত্তাবন-_ এঁতিহানিক সূত্রানুসন্ধানে 
বিশেষজ্ঞরা তার মর্মোছ্ছার করেছেন | রবীন্দ্র মত্রমদার লিখেছেন, বৌদ্ধ- 
ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বুদ্ধ-জীবনী ও জাতকের কাহিনী পটচিত্রে বিধৃত 
কর হত। আট শতকের রচন! বিশাখদত্তের “মুদ্রারাক্ষম' নাটকে তার 
পরিচয় আছে ।৩ তিনি আরও বলেছেন, মধ্যযগে বাংলার পটাদারর। 
বৈষুবধর্ম প্রচার উদ্দেশ্যে এর পুনঃ প্রচলন করেন | তাঁর মতে, পটের 
চিত্রবস্ততে কৃষ্লীলা সেজন্য প্রাধান্য লাভ করে ।8 এট! হল ঘোন 


এ পৃঃ ৯৪ 
এ পৃঃ ৯৪ 
বাংলার লোকশিল্প, পৃঃ ১৩ 
এঁ, পৃঃ ১৩ 
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শতকের কথ | গুরুসদয় দত্তের মতে, বাংল! পটচিত্র ও পটুয়া সঙ্গীত 
অধ্যাত্বভাবসঞ্তাত। সাত শতকের রচনা বাণভট্ের “হর্যচরিত' কাব্যে 
ঘমপটের উল্লেখ আছে। বাংলার পটুয়ার পালাশেষে যমপট দেখিয়ে 
থাকে | এরূপ রীতি সাদৃশে তিনি মনে করেছেন, বাংলার পাটশিক্লীর) 
বৌদ্ধযুগের চিত্রকরদের উত্তরসাধক |১ ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, 
পটুয়াদের পৃবপুরুষ “মস্করী' উপাধিধারী বৌদ্ধ-ভিক্ষুর বুদ্ধের সময় হতে 
পটচিত্র একে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করত। ভিন্ন ভাষার লোকের কাছে 
ছবির সাহায্যে ধমমত প্রচার সহজ হত। বাংলাদেশে মস্করীদের নাম 
পচীদার | ব্রাদ্দণদের ছার। অত্যাচারিত পটুয়ার। মুসলমানদের আগমনের 
পর ইসলামধর্ম গ্রহণ করে, কিন্তু তার৷ পৈতৃক বন্তি ত্যাগ করেনি ।২ 
বাংলাদেশে পটচিত্র ও গানের ভেতর দিয়ে যে সব ধার! সংরক্ষিত তার 
অধিকাংশ পৌরাণিক আখ্যায়িক! অবলম্বনে রচিত । সাধারণতঃ কঞ্চলীলা। 
রামলীল।, গৌরাঙ্গলীলা, শিবপাবতীলীল। প্রভৃতি চিত্র ও গানের উপজীব্য 
বিষয় ।৩ এ ছাড়া লৌকিক পাঁচালী ও পালাগান চিত্রিত হতে দেখ! 
যায় । গাজীর পট' লৌকিক কাহিনীকে ( গাজী গানের পাল৷ ) আশ্রয় 
করে চিত্রিত। কাহিনীর গুরুত্বপ্ণ অংশ ধারাবাহিকভাবে একে পট 
দেখানো বা পট নাচানো হত ।৪ পটের কাহিনী আগে, চিত্র পরে। 
এদিক থেকে পটের কাহিনীর উত্তব ও প্রচার কাল জানলে পটের সময় 
জানা যাবে । রাধা-কৃষণ ও রাম-সীতার কাহিনী সংস্কৃত ভাগবত ও রামায়ণ 
থেকে এদেশে প্রচার লাভ করে । আর সংস্কৃতির সহিত বাঙালীর পরিচয় 
প্রাচীন কাল থেকে ঘটলেও আপামর জনসাধারণের কাছে এর সামগ্রিক 
প্রভাব মধ্যযুগে কৃত্তিবাস, মালাধর বন্সু প্রমুখ কবির বাংল! অনুবাদ গ্রন্থের 
ষাধ্যমে ব্যাপকতর হয়েছিল । এর! পনর শতকের কবি। যে সময় 


পটয়া সঙ্গীত, পৃঃ ১% 

বৃহত্বঙ্গ, পৃঃ ৪৪০--৪১ 

পট্‌য়া সঙ্গীত, পৃঃ ১।1৬--১৪০ 

চাকার বিক্রষপূর অঞ্চলে পট দেখানে। ব্যাপারটাকে পট নণ্চানো। বলে। বা 

পুঃ ৪৪১ 

কৃতিবাস জালালউদ্দীন শাহের € ১৪১৯-৩২ খীঃ ) এবং মালাধর বু ইউসূফ 
শাছের (১৪৭৪-৮০ধী£) আমলে আবিভ্তত হন। ভ্রষ্টব্যঃ ডঃ সুহস্বপ' শহীদুলাহ-- 
ধাংনা সাহিত্যের বা, দ্বিতীয় ভাগ । 
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থেকে কষ্ণলীলা, রামলীল৷ পটচিত্রের প্রচলন হতে পারে । চৈতন্যদেবের 
বাকিজীবন ও তার প্রবতিত ধর্মের প্রভাবের কান যোল শতক | বাংলায় 
যখন পীর-দরবেশদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল তখন গাজী পীরকে কেন্তর 
করে পীরের পাঁচালী প্রচলিত হয়| পটুয়ার৷ তাকে আশ্রয় করে 
গাজীর পট' অঙ্কন করেছে | ইসমাইল গাজীর আবির্ভাব কাল পনর 
শতক বলে অনুমিত ।১ সুতরাং পনর-ষোন শতকের দিকে বাঙালীর 
নিজস্ব ভাবনা কল্পনা অনুযায়ী পটচিত্র অঙ্কিত ও প্রচারিত হয়েছিল । 
ষোল শতকের কবি মুকন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পটচিত্রের উল্লেখ 
পাওয়া যায়।২ 

পটুয়াদের জাতিতত্বের অনুসন্ধান করলেও এমতের সমর্থন পাওয়। যায় । 
গুরুসদয় দত্ত পটচিত্রকারের কাছ থেকে একটি কিংবদস্তী সংগ্রহ করে 
বলেছেন, পটুয়ারা বিশ্বকর্মীর বংশধর, মহাদেবের বিনা অনুমতিতে তার 
ছবি অণকলে তুলির অবমাননায় মহাদেব অভিশাপ দেন -- “তোর ছোট 
হয়ে সমাজে থাকগে |" সব জ্ঞাতিরা একত্রে মহাদেবের কাছে জীবিকা 
সম্বদ্ধে সাশ্ঃনেত্রে অনুরোধ করলে তিনি বলেন, “তোর। হিন্দুও হবিন৷ 
মুসলমানও হবি না । তোর মুসলমানের রীত করবি আর হিন্দুর কর্ম 
করবি অর্থাৎ ছবি আকবি ও পড়বি।' দত্ত মহাশয় পটুয়াদের কাছ 
থেকে শোনা উজির উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, “সেই থেকে আমর 
মুসলমানের মত নামাজ করি আর হিন্দুর দেবদেবতার ছবি আঁকি ও সেই 





১. কিংবদস্ভীতে এ্তিহাসিক ব্যক্তি ইসমাইল গাঁজী পীর ছিলেন । ইসমাইল গাজী 

সুলতান বারবক শাহের (১৪৫৯-৭৪ খীঃ) সমসাময়িক এবং তীরই অধীনম্ব কর্মচারী 
ছিলেন | তিনি একাধারে ধর্মীয় নেতা অন্যধারে অকুতোভয় যোদ্ধাও ছিলেন । 
ইসমাইল গাজী স্থুলতানের নির্দেশে উড়িষ্যার অধিপতি ও কামর্ধপরাজ কামেশুরের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন ও জয় লাভ করেন। 
39001190) 9911091--77151015 01 350891, ৬০1 11. 0০ 133-34 
তীর বীরত্ব ও পীরত্ব নিয়ে 'গাী-বিজয়' শেখ ফরভুল্লাহ রচনা করেন। কবির 
আবিতাব কাল ষোড়শ শতাব্দীর শেঘার্ধ বলে ডঃ এনাধুল হক উল্লেখ করেছেন । 
মুসলিম বাংলা-সাহিত্য, পৃঃ ৮৯ 

২, বিভিন্ন পেশাদার যুসলমানদের বর্ণনার সাথে একটি চরণে পটুয়াদের কথা৷ জাছে। 
চন্ণটি এন্খপ “পট পট়িয়। কেহ ফিরয়ে নগরে।' কবিকন্কণ চণ্ভী, পৃঃ ৮৬ 
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গান করি ।১ এখানে মহাদেবের অংশটুক্‌ কাল্পনিক, কিন্তু বাকী অং 

যেমন পটুয়ার মুসলমানের মত নামাজ পড়ে হিন্দুর দেবদেবীর ছবি আঁকে 
গান গায় ইত্যাদি বিষয় মোটেই অসত্য লয় । মহাদেব যখন অভিশাপ 
দিচ্ছেন তখন মুসলমানরা এদেশে প্রতিষিত, হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি 
বাস করছে ।২ মুমলিম বিজয়ের পর বৌদ্ধরা ও নিমুবর্ণের হিন্দুরা ইসলাম- 
ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান সম্প্রদায়ের কলেবর বৃদ্ধি করে। ডঃ দীনেশ 
সেনের মতে, চৌদ্দ শতকের দিকে ধর্মান্তরীকরণের পাল শেষ হয় ।৩ 


এসব প্রামাণিক নিদশন থেকে বল! যায়, পালযুগে বৌদ্ধ মস্করীর। 
যে পটচিত্র ও পটগীতির প্রচলন করেছিল ত৷ ক্রমশঃ ব্যাপকতা৷ লাভ 
করে মুসলিম বিয়ের পরে এদেশে লৌকিক সংস্কৃতি ও পৌরাণিক 
সংস্কৃতি সর্বসাধাবণের কাছে মর্ধাদা ও জনপ্রিয়তা লাতের সময় হতে। 
পালরাঞাদের মত মুসলমান স্মুলতানর। স্থানীয় সংস্কৃতির (লৌকিক ও 
অভিজাত উভয়ই ) পৃষ্ঠ পোষকত। দান কবেছিলেন । 

“পট্ট' শব্দ থেকে 'পট' এসেছে । পট ব৷ কাপড়ের উপর ধারাবাহিক 
চিত্র একে লাঠির সহিত জড়িয়ে রেখে তা”ই ঘুপ্লিয়ে একে একে ছবিগুলি 
দেখিয়ে পটুয়ারা ছড়া ও গানেব ভেতর দিয়ে কাহিনী বিবৃত করে। 
পরবর্তীকালে কাগজ আবিষ্কৃত হলে তাতে ছবি আঁক! চালু হয়। কিন্তু 
পূর্বের পট নামটি অপরিবতিত থেকে যায়। 


রঙ তুলির সাহাযো পটে ছবি আক। হয় | বিষয় নির্বাচনে চিব্রকরের 
স্বাধীনতা না থাকলেও বড় কাহিনীর প্রয়োজনীয় ও গুরত্বপূর্ণ অং 
নিবাচনের অধিকার আছে । এক্সুপ বিষয় নিবাচন ও বস্তু উপকরণের 
দিক দিয়ে পটচিত্র আলপনার চেয়ে আর্টের অধিক মূল্য বহন করে। 
অধিকাংশ আলপনার স্থায়িত্ব তৎকালীন, পটচিত্র দীরধস্বায়ী হয়| উপকরণ 
ও চিত্রণের দিক থেকে এক্সপ স্থুযোগ লাভ করেও পটচিত্র সুক্ষ সৌনর্ষের 





১. পটুয়। সঙ্গীত, পৃঃ ১%--১/০ 

২. কিংবদন্তী অভিশাপ দাতা মহাদেব না হয়ে বদি কোন দলপতি হন তবে আর 
অস্বাভাবিকতা থাকে না। 'ব্রন্মবৈবতপুরাণে' চিত্রকর জাতির উৎপত্তির কাছিনীতে 
বান্ধণ কর্তৃক অভিখাপ দেওয়ার কথা আছে। ব্রল্মবৈবর্তপুরাণ ছাদশ শতকের 
রচনা | এ, পৃঃ ১1০ 

ও, 70199) 0080018, 960--501 15165186065 ০ 86088।, 00, 8487 


৮০ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


অধিকারী নয়। পটের অঙ্কনপদ্ধতি স্থল, তুলির টানে সরল রেখায় অথব। 
বন্ত-রেখায় রঙের ঘনত্ব প্রায় সব জায়গায় সমান-- তরল অথব৷ গ্রাচ 
রঙের বিন্যাসে ছবির অবয়বে বাস্তবতা আনার চেষ্টা কর! হয়না । ফলে 
পটচিত্রে স্থল রেখার কায়৷ আছে, সূক্ষ্ম রঙের মায় নেই । কাহিনীর 
ধারাবাহিকতা ও ব্যবসায়বৃন্তিব নিদিষ্টতার জন্য পটচিত্র যে পরিমাণ 
উদ্দেশ্য সাধিত করেছে, সে পরিমাণে সৌশর্কলার সামথ্রী হতে পারেনি । 
পটচিত্রের অন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে সমালোচক লিখেছেন, “ছবির মূল খসড়। 
একজন কারিগর তুলোট কাগজে কিংবা কাঠের পাটায় আকেন, তার 
উপর পর পর তিন চার জন তিন চারটে মাটির খুরিতে গোল! ভিন্ন ভিন্ন 
রঙ দিয়ে যান। এই রঙ দেওয়াট। প্রধানতঃ মেয়েদের কাজ | এইভাবে 
ঘন্টা খানেকের মধ্যে একশে। দেড়শো পট আঁক হয় ।”১ স্প্টতঃ এখানে 
কল-সাধনার একক মানসক্রিয়ার স্ষ্টিশশীল অবকাশ নেই, এ অনেকট।! যাস ্রিক 
উপায়ে ঢালাই স্যট্টি । পুরুষে পুরুষে প্রচলিত বৈচিত্র্যহীন পটচিব্রে তাই 
গোঠ্ঠীশিল্পের প্রাধান্য আছে, ব্যক্তিশিল্পের অন্তর মুহৃতের বর্ণ সম্পাতের 
চিহ্ন কম | পটুয়ারা কোন মডেল সামনে রেখে আঁকে না | ফলে তাদের 
ছবি ভঙ্গিসর্বস্ব ও গতানুগতিক হয় । এই লোক প্রচলিত ভঙ্গিসর্বস্বত। 
এবং গতানুগতিকতার জন্য পটচিত্র ব্যক্তির খসড়া হয়েও লোক চিত্রের 
গুণধর্ম লাভ করেছে। 

বাংলায় দু'রকমের পটচিত্র প্রচলিত । গুরুসদয় দত্ত এগুলির নাম করেছেন 
একচিত্র ব৷ “চৌকাপট' এবং বছচিত্র ব৷ 'দীর্ঘপট' | কালিধাটের পটচিত্র 
প্রথম শ্রেণীভুক্ত । এগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ চিত্র । মানুষ, গরু, বাঘ, পাখি 
প্রভৃতি এতে চিত্রিত হয় । কালিঘাটের পটের সমসাময়িক কালের নরনারীর 
চিত্র কোনটি ব্যঙ্গাত্বক, কোনটি ভাবাত্বক, কোনটি অশ্নীল ভঙ্গিময় | ডক্টর 
সেন “বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থে এরূপ কয়েকটি ছবির রেখাচিত্র দিয়েছেন । কয়েকটি 
ছবির পাদনাম--- নিদ্রিতা, নর্তকী, স্বামী-স্ত্রী, নায়িকা, বৈষধব-ব্যজ চিত্র, 
বীণাবাদিক!, তবল।-বাদিকা, চুল-আচড়ানো, দুল-পরা, তায়ক্ট সেবিনী 
ইত্যাদি । চিত্রগুলির রেখ! বিন্যাস সরল ও সবল, সবব্র একটা স্বচ্ছন্দ 
ভঙ্গি আছে। এগুলি পটুয়াদের অনায়াস স্থা্ট হলেও অর্থহীন স্যাষ্টি নয় | 


১, বাংলার লোকশিল্প, পৃঃ ১৪-১৫ 
২* গটুয়া সঙ্গিত, পুঃ 11৬-৮০ 
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পাদনামের সহিত চিত্রগুলিতে অর্থজাপক ভঙ্গি আছে । দীনেশ বাবুর মতে, 
কালিঘাটের চৌকাপটে ইউরোপীয় চিত্রের প্রভাব পড়েছে 1১ বস্ততঃ 
এগুলি আঠার উনিশ শতকের ইউরোপীয় চিত্রকলার প্রভাবে দেশীয় রীতির 
সংকর-বিন্যাস | 
ধর্মপট অনেকগুলি চিত্রের সমনুয়ে একট! কাহিনীর ধারাবাহিক 
ঘটন৷ অবলম্বনে রচিত। লাঠিতে জড়ান এ পটচিত্রেই প্রকৃতপক্ষে খাঁটি 
বাঙালীর চিত্ররীতির নিদশন আছে। এধরনের পট বাংলার প্রায় সব 
অঞ্চলেই প্রচলিত । দত্ত মহাশয় বীরভূম, মুশিদাবাদের পটচিব্রের দৈধ্যের 
পরিমাণ দিয়েছেন আটশ্দশ হাত থেকে বিশ-পচিশ হাত। তাঁর মতে, 
লম্বা কাগজেব উপর এ শ্রেণীর চিত্র অঙ্কিত হয় |২ 
উপরের দু'টি ভাগ ছাড়া “পঞ্চকল্যাণী পট' নামে মিশ্র বিষয়ক পটের 

কথ! বলেছেন ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য | এগুলি কোন বিশেষ দেবদেবীর 
লীল! নিয়ে অঙ্কিত নয়, বিভিম দেবদেবীর এক এক লীল৷ এগুলিতে 
অঙ্কিত থাকে | এর রচয়িতা পেশাদার পট,য়ারা নয় ; গ্রামের কুমারর। 
মাটির পাত্রে এগুলি একে থাকে। পুববঙ্ছে এ শ্রেণীর পট প্রচলিত আছে ।৩ 
আশরাফ সিদ্দিকী সাহেব টাঙ্গাইল অঞ্চলে মাটির বৃত্তাকার থালায় এ শ্রেণীব 
পট অক্কিত দেখেছেন বলে তীর গ্রন্থে জানিয়েছেন ।৪ পূর্ব ময়মনপিংহে 
পটচিত্র দেখিয়ে ও পটগীতি গেয়ে পটুয়াদের জীবিকার্জনের কথ। প্রফল্লচরণ 
চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন। তিনি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পটগীতির এরূপ 
একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন £ 

দেখ ভঙ্গি বাকা-_ 

দেখ ভঙ্গি বাক৷ রাখাল সখ৷ কদশম্ব তলায় 

বাজায়ে মোহন বাঁশী গোপীর মন ভুলায়। 

দেখ কূটনা বুড়ী-_ 


২, পটয়া সঙ্গীত, পৃঃ 8০ 


চিত্র সংখা! কাহিনীর উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ দশ-পনরর অধিক হয় না॥ 
দত মহাশয় তীর গ্রন্থে যেসব পটগীতি সংকলিত করেছেন তাতে মোটামুটিভাবে 
উক্ত সংখ্যাই পাওয়া যায়। 


৩, বাংলার লোক সাহিতা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪০ 
৪, লোক সাহিতা, প্‌ঃ ৩৩৪ 
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দেখ কটন। বুড়ী অটল! করি কুমন্ণা দিয় 
শ্যামের সঙ্গে গোপন পীরিত দিয়াছে ষটাইয়৷ | 
দেখ কাল ননদী-_ 

দেখ কাল ননদী হারামজার্দি কুলের কলবা!ল। 
(বলে) দেখ গো দাদ। তোর ব্রাধা গিয়াছে জঙ্গল । 
শযামের সঙ্গে পীরিত করে গ্রলায় দিছে মালা |১ 


এখানে একই কাহিনীর তিনটি স্বতন্ত্র চিত্রের বাণীরূপ পাওয়া যায়--- 
কচ, কূটনী-বুড়ি ও ননদী। পটুয়ার৷ চিত্র দেখে দেখে এরূপ গান করে । 


একমাত্র “গাজীর পটে" কিছুটা মুসলমানী ভাব আছে। গ্ান্ীপীর 
বাঘের দেবতা । গাজীর পট পর্ববঙ্গে প্রচলিত ছিল । বিশেষতঃ 
লিখেছেন, "গাজীর জীবনের বিভিন্ন অলৌকিক কাহিনী অবলম্বনে ছৰি 
এ'কেছে পটয়া তার গাজীব পটে। সে পট লাঠির আগায় মানচিত্রের 
মত ঝুলিয়ে পয়ারের মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা দিয়ে ফিরেছে গ্রাম থেক 
গ্রামান্তরের মজলিসে | সরল গ্রামবাসী তা উপভোগ করেছে কখনে। 
বেদনায় বিগলিত হরে, কখনে৷ আনন্দ কলরোলে, আবার কখনো শিহরিত 
রোমাঞ্চিত হয়ে ।২ এখানে গাজীর পট দেখানোর রীতি এবং গ্রামবালীর 
মনে এর রসগত প্রতাবের কথ পাওয়৷ যায় । গাঞজীব অলৌকিক কাহিনী 
নিয়ে পট আকার উল্লেখ থাকলেও তিনি ছবিগুলিব বর্ণনা দেননি । প্রফুল্ল 
বাবু পূর্ববঙ্গের গাজীর পট নাচানোর বর্ণনায় এক স্থানে একটি চিত্রের 
উল্লেখ করেছেন, “গাজী স'হেব ব্যাঘের উপর সমাসীন ও চারিদিকে 
উদ্ধপূচ্ছ ব্যাাদির পলায়ন ।'৩ অন্যত্র তিনি গাজী কানুর পটসম্পকিত 
একটি গানের অংশ বিশেষ উল্লেখ করেছেন, 


দেওয়ান কোন গুণে তরাইয়া লও ভাই গাজার নামে। 
গাজী কালু দুই তাই আড়াকঙ্ষি উড়াইল। 
জঙ্গলার যত বাধ দৌড়িয়।৷ পলাইল ৷ 


১. বত ও আচার, পৃঃ ৫০ 

২. তোফায়েল জাহমদ-_ আমাদের লোকশিয়ের ব্বপরেখ।, যাছে-নও, চৈত্র, ১৩৭২, 
পৃঃ ৯৬ 

৩. পৃবোজ, পুঃ ৫০ 
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একী বাধ, নেকী বাধ, চোখ পাকাইয়া চার । 
সু্দব-বন্যা বাধটায় বৈরাগী লইয়া যায়। 
গোয়ালার মায় বলে হায়রে হায় । 

কাল গাইয়ের ধল। বাছুর বাধে লইয়া যায়। 
গোয়ালার মায় বুলে কোমর ভাঙগ। বুড়ী। 
বাঘ মাবিতে লইয়৷ যায় দোয়ার-বাদ্ধা লরী।১ 


উক্তিটির মধ্যে পটের চারটি স্বত্ব কখাচিত্র পাওয়া যায়। এক £ 
বাঘের উপর উপবিষ্ট গাজী কালু ; দূই £ পলাবনরত বাধের দল ; তিন £ 
সুন্দর-বন্যা বাধেব বৈরাগী ও বাছুর শিকার ; চার £ বাধ মারতে বুড়ীর 
পশ্চাৎ ধাবন। কথাচিত্রেব বর্ণনা থেকে চিত্রবস্ত্র পরিচয় পেলেও 
চিন্রসৌন্দর্য সন্বদ্ধে ধারণা করা যায় না । ডঃ স্থুকমার সেন তীর 'ইসলাষি 
ংল! সাহিত্য গ্রন্থে 'গাজীর পট" পাদনামে একটি আলোকচিত্র দিয়েছেন, 
তাতে পাগড়ি পরিহিত শ্শ্বধারী ব্যাঘোপবিষ্ট গাজীর মানবমূতি অক্ষিত 
দেখ। যায়। ব্াধুটি উদ্ধপুচ্ছ। সন্ভুখে একজন পরিচারিক।, পশ্চাতে 
একজন পরিচাবক । পটের মূল অংশেব সহিত ক্ষুদ্রাকার আরও অনেক 
চিত্র আছে-_ যকরবাহিনী গ্রঙ্জ'দেবী, বাধের কবলে গরু, মুগুরধারী দক্ষিণ 
রায় প্রভৃতি ।২ চিত্রগুলিকে বঙে-রেখায় ম্প্ট ও ভাবে-ভঙ্গিতে জীবস্ত 
করে আক। হয়েছে । নেত্রকোণ৷ থেকে সংগৃহীত প্রায় অনুরূপ একটি 
পটচিত্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে ।৩ 
আশরাফ “সিদ্দিক কারবালার যুদ্ধ শিবির' ও “বিবি সোনাভান" 
প্রতি পটের বথ! বলেছেন । পথিকাব্যের প্রভাবে বচিত বিবি সোন!- 
ভানের পটগীতির অংশ বিশেষ তিনি উল্লেখ করেছেন । যথা, 
এই দেখেন সাহেব সকল বিবি সোনাভান । 
ঘোড়ায় চাপিয়া বিবি জঙ্গ কইরতে যান। 
যখন নাকি অঙ্গের ঘোড়ায় চাবুক পড়িল। 
শূন্যে উড়াল দিয়া ঘোড়া ছুটিয়। চলিল || 





এ, পৃঃ ৫২ 

ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১০০ 
গ্রন্থের 'লৌকিক পীরবাদ' অধ্যায় জ্ব্য 
লোক সাহিতা, পঃ ৩৩৫ 


ছি 


৮৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


পটগীতি থেকে পটচিত্রের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়--অর্থাৎ ঘোড়ায় 
সোয়ার হয়ে সোনাভান যুদ্ধে চলেছে, তার হাতে চাবুক, তা দিয়ে ঘোড়াকে 
আধাত করছে সে। ঘোড়ার ভঙ্গিও বেগবান । সবকিছু মিলিয়ে ছবিটি 
সজীব ও গতিশীল । 

পটগীতি ও পটচিত্র শিল্পকলার অভিন্ন আত্মা-_ পটগীতিতে ঘ৷ বাঙুয় 
পটচিত্রে তা'ই রূপময় । বহির্জথতের সহিত প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে 
বাংলার গ্রামবাসীরা দীর্ধকাল ধরে এরই সাহায্যে চিত্ররসপিপাস৷ নিবৃত্ত 


করেছে। 


মুখোশচিত্র 

বাঙালীর লোকজীবনে নান।৷ উৎসব অনুষ্ঠানে মুখোশ পবে বা সঙ 
সেজে নৃত্য, অভিনয় করার রীতি আছে। মুখোশে ও সঙের সাজে 
লোকায়ত চিত্রে আদর্শ লক্ষ্য কর! যায়। ধর্মীয় মুখোশনূত্যে দেবদেবীর 
ব্ূপাকতির নুখোশ পরা হয়। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর চৈত্রসংক্রান্তির উৎসবে 
, যে শিবনুত্য ও কালীনৃত্য করে তাতে শিব ও কালীর প্রচলিত যতির 
অনুকরণে মুখোশ তৈরি করে মুখে লাগিয়ে নাচে । কাঠেব ফ্রেমে 
কাপড় জড়িয়ে মাটি দিয়ে লেপে তার উপর রঙের ছোপ দিয়ে শিবের 
মুখাবয়ব চিত্রিত কর! হয়। কালীনাচের মুখোশে একটি কাঠের খোলে 
কালীদেখীর মৃতির আকার দেওয়া হয়। তারপর রঙে রেখায় তাকে 
বাস্তবায়িত কর হয় | সমস্ত মুখমণ্ডল নীল রঙে রগ্ভিত, চোখে ও মণিতে 
সাদা ও কানরঙ, খোলের সহিত জড়ানে। জিহ্বাকৃতির কাঠটি রজ-রপঞ্রিত।১ 
“বুড়াবুড়ি' নাচের মুখোশ গঠনে ও চিত্রণে বুড়া ও বুড়ির স্বতন্ত্র ভাব ফুটিয়ে 
তোল। হয়। এটি হ্বৈত নাচ, একটি মুখোশে বৃদ্ধের অপরটিতে বৃদ্ধার 
মুখচ্ছবি থাকে ।২ এসব নৃত্যানৃষ্ঠানে গ্রামের বেহারা, মালি, ছুতার ও 
কৈবর্তবা৷ অংশ গ্রহণ করে থাকে ।৩ 
৯.0. 9. 70016-01896 19৪97০৩ ০ 2+05100610510810, ১100670 [২616৬ 

/১080৩৮, 1939, 0০. 219-20 

২, 1010, 7. 222 
৩. 101৫, ০. 218 


চিত্র ও নকশ। ৮৫ 


লৌকিক আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠানে সঙ সাজার রীতি আছে। 
বহন্দপীরা জীবজস্তর সঙ পরে রঙ্গকৌতুক করে থাকে ।১ বিচিত্র পোশাক 
পরে ও অঙ্গ চিত্রিত করে সও সাজ হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানে ঘোড়ার সঙ 
সেজে 'ধোড়ানাচ' হয়। 


পৃথিবীর নান। জাতি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মুখোশ পরে । বিশেষজ্ঞগণ 
ছ'টি উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন । যথা, 
এক £ মুখোশের সাহায্যে বীর্ষভাব, করুণভাব বা সন্মোহভাব ফুটিয়ে 
তোল! ; 


দুই £ নারীর খ্বতুপ্রাপ্তি অথবা কৃষিসংক্রান্ত আচারে বীভৎস মুখোশ পরে 
প্রেতাত্মার প্রভাব দূর কর। ; 

তিন : শিকার, শস্যসংগ্রহ ইত্যাদি জীবনের প্রয়োজনীয় কাজে সাহায্যকারী 
আত্মার প্রতিকতির মুখোশ পরা ; 


চার £ টোটেম সমাজে নিজস্ব মুখোশ পরে গোঠী স্বাতন্ত্রা রক্ষা করা ; 
পাঁচ £ ভীতি ও বীভৎসতার মুখোশ পরে ব্যাধি দূর করা ; 
ছয় আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠানে রঙ্গকৌতুকের সবখোশ পরা |২ 


ল্প্টতঃ এসব উদ্দেশ্যে মুখোশ পরার মধ্যে আদিম মনোভাবের পরিচয় আছে । 
ভয়ঙ্কর মুখোশ পরে প্রেতাত্মার প্রভাব দূর অথবা সম আকৃতির মুখোশ 
পরে অভিন্নতা রক্ষা করার মধ্যে যথাক্রমে বিপরীত যা.বশ্বাস ও সম- 
প্রক্রিয়ার যাদুবিশ্বাসের ধম আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর উপকূলের 
'শামন' অধিবাসীদের ওঝা চিকিৎসার সময় মুখোশ পরিধান করে। 
“সিরওয়ান' জাতির ছোট ছোট ছেলের! বছরে প্রথম বজধবনি শুনলে 
চামড়ার তৈরি বজ্পাখির মুখোশ পরে দেবতাকে আহবান জানায় ।৩ 


১, শরৎচন্ত্রের শ্রীকান্ত (১ম পর্ব) উপন্যাসে বছরপী শ্রীনাথেব কথ! আছে। সে 
যারাসতের অধিবাসী । বহদ্দপীর সং সেজে রজকফৌতুক দেখিয়ে সে সারা 
বছরের অল্ল জোগাড় করে। 
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৮৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 
দারুচিত্র 


কাঠ বা দারুর উপর অঙ্কিত চিত্রকে “দারুচিত্র' বলা হয় । এতে 
রঙ-তুলির ক্রিয়া নেই, হাতুড়ি-বাটালির সাহাযো কাঠ কেটে কেটে ছবি 
তোলা হয়। গ্রামের ছুতার মিস্ত্রী এরূপ নকশ। বা চিত্রের কাজ 
করে থাকে । লোকজীবনে নিত্য ব্যবহারের সামথীতে ছবি অঙ্কিত 
হয়েছে, যেমন কপাট, চৌকাঠ, খিলান, কড়িকাঠ, পালংখাট, বাতির গাছ, 
হকার নল, ছুরির বাঁট, পুতুল, বাক্স, সিন্দুক, কৌটা, বাদ্যযত্বের খোল, 
কোরানের জেহেল, পাগুলিপির পাট, পান্ধীর ডেল, নৌক৷ প্রভৃতি । 
এগুলির প্রত্যেকটির ব্যবহারিক উপযোগিত৷ আছে । কপাট, চৌকাঠ, 
কড়িকাঠ প্রভৃতি ধর তৈরি করার উপকরণ । এ গুলিতে ফুল, লতাপাত। 
অঙ্কিত হতে দেখ যায়। চৌকাঠ ও কড়িকাঠ আকারে লম্ব। হয় বলে 
স্বাভাবিকভাবে তরঙ্গিত পরশ্পিতলত। অঙ্কিত হয়। দরজা ও কপাটের 
পাল্লায় থাকে পদ্বাদি ফুন ও জ্যামিতিক ছক । 

বাদ্যযস্ত্রের খোলে মানুষের মৃত, পশু-পাখির ছবি, লতাপাতার চিত্র 
দেখ! যায় | ময়ূর, মাছ, হাতী, মকব ইত্যাদি ছবিগুলি পূর্ণায়ত মতির 
(928০6 211) নমুনা । নিছক সৌন্দধ সাধনা হল এরূপ মুতি রচনার 
মৌলিক প্রেরণা ।১ 

বাহন হিসেবে পাঙ্কীর ব্যবহার গ্রামাঞ্চলে সর্বত্র প্রচলিত । বিয়ের 
অনুষ্ঠানে পাক্কীর ব্যবহার আভিজাতোর পরিচায়ক | পল্লীর কাহার 
সম্প্রদায়ের লোকের পাক্কী বহন করে। পাক্ধীর ডেলাটা বাইরের দিক 
থেকে চিত্রিত থাকে । এতে লোকচিত্রের সাধারণ ছবি ফুলপাতা, লা- 
গ্রাচ, পশুপাখি এবং দেবদেবীর অবয়ব অন্কিত হয়। 

নদীমাতুক দেশে নৌক। যানবাহনের অন্যতষ উপায় । বহু প্রাচীন 
কাল থেকে বাঙালী নৌকার ব্যবহার করে আনছে । “ডোঙ্গ।' অস্ট্রিক 
ভাষার শব্দ । প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস, ব্রমণ- 
বৃত্তান্ত প্রভৃতি উৎস থেকে নৌকার বিবিধ নাম পাওয়া বায়। যেষন, 
১, বাংলা একাডেমী শিল্প সংঞহে একাটি গোতারার কাঠের খোলে মানুষের মুখাবরব 

আছে, অগ্রভাগে আছে হাতীর যুখবগ্ডুল। একটি সারিন্দার খোলের মাথায় টিয়ার 


ছবি আছে। 
হ, ভষ্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ-__ বাঙ্গাল) ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৩৬ 


চিত্র ও নকশ৷ ৮৭ 


মধুকর, রাজবল্পত, রাজহংস, শঙখচুর, উদয়তারা, রত্বপতি, ময়ূরপত্ধী, 
কাজল রেখা, গুয়ারেখী, টিয়াঠু'টি বিজসিজ, প্রভুতি 1১ এছাড়া বজরা, 
পানমি, পতেলা, সাম্পান, বালাম, জেলিয়া, কেশ, ভাওয়ালী, পাবেন্দা, 
গোধু ইত্যাদি নামে নৌকার ব্যবহার প্রাচীন কালে ছিল। কোন 
কোনটি আজও আছে । নৌকার বিচিত্র নামই প্রমাণ করে নৌশিল্পে 

ংলাদেশ অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল । ময়ূরপত্থী নৌকার গড়ন ময়ূরের আকৃতির 
মত। নৌকার সন্ুখ ভাগ ও পশ্চাৎ ভাগের গঠনে ময়ুরের ব্নপটা 
ফুটিয়ে তোল৷ হয়। এক্প রাজ্হংসী নৌকায় রাজহাসের আকৃতি, 
টিয়াঠ,টি নৌকায় টিয়ার ঠোঁটের আকৃতি দেওয়া হয়। গোধু নৌকার 
সন্মুখতাব মকরের মত এবং তলদেশ অর্ধচন্দ্রের মত । কাঠ কেটে জোড়। 
দিয়ে নৌক৷ তৈরি কর। হয় । অতএব নৌক। আদদর্শায়ন চিত্রের অন্তর্ভুক্ত | 


অলচিত্র 


অঙচিত্র শিল্পকলার কোন নিদিষ্ট বিভাগ নয়, দেহ চিত্রশোভিত কর 
হয় প্রসাধনচর্চার অঙ্গ হিসেবেই | নারীর কপ।লে টিপ, চোখে কাল, 
হাঁত-পা-নখে আলতা বা মেহেদীর লেপন প্রসাধনক্রিয়ারই অঙ্গ | প্রসাধন 
তথা ব্ূপচর্চাভিলাসে বয়স্ক পুরুষ 'খেজাব' দিয়ে শ্শঃ রঞ্জিত করে 1৩ 
কতক অঙগরপ্রনে সম্প্রদায়তেদে ধর্মীয় সংস্কার আছে । হিন্দু বিবাহিতা 
নাবীর সিন্দ্ররঞ্রিত 'সীম্স্তরেখা' সৌভাগ্যের চিহ্ন । ভাই এর কপালে 
'ভাই-ফেোট।' স্বাস্থ্োর নিরাপত্তার চিহ্।৪ অষ্টাঙ্গে 'তিলকরেখ' বৈধবদের 
কাছে পবিত্রতার চিহ্ন | এসব অঙ্গ শোভায় বস্তর কোন প্রতীক কুটে 


১, তোফারেল আহমদ--- আমাদের প্রাচীনশিল্প, পৃঃ ৮১ 
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৩. খেজাব শব আরবী ১১. থেকে আগত। বল বাহুলা, এটি মুসলযান অভিজ্কাত 


সষাজে প্রচলিত । 
. বষদোয়ারে দিয়া কাট 
ভাই-দ্িতীয়ারে দিলাম কোৌঁটা। 
ছিপ সমাজে ভাই-ফৌটার বতে বোন তাই-এর কপানে চঙ্গন ও আবির দিয়ে ভাই. 
কৌটা দেয়। ধণ্ত ও আচার, প্রঃ ৩৮ 
৫. চঙগান ও বাটি দিয়ে তিলক দেওয়া হয়। 


৮৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


উঠে না । কেবল প্রথাবদ্ধভাবে রেখার টান অথবা রঙের ছোপ আছে। 
রঙে রেখায় বস্তর মানসাভিব্যজির মধ্যেই যথার্থ চিত্রকলার নিদর্শন আছে । 
তথাপি অনুষ্ঠান ও উপলক্ষ তেদে আলতা, কাজল, কুমকুম, চলন, সুরমা, 
মেহেদী প্রভৃতি উপকরণে কোন কোন অঙ্গরপ্রন অজচিত্রে পরিণত হয় । 
বিয়ের উৎসবে “কনে-চন্দনে' চন্দনগু'ড়ীর ফৌঁট! দিয়ে কনের কপালে 
ও কপোলে যে পেঁচানো রেখার খিলান দেওয়৷ হয় তাতে চিত্রাভাস 
রয়েছে । লাল রঙের টিপটি হয় পূর্ণচন্দ্রের১ মত অথবা তারার মত, 
কখনও লম্বা রেখাও অঙ্কিত হয় । কনে-চন্দনের চিত্রের প্রশংসা করে 
দীনেশ সেন লিখেছেন, ''কনের কপালে অগুরু চন্দন দিয়া অতি সুক্ষা 
খড়কের ছারা কত চারুশিল্পের অবতারণা করিতেন-_- কনের মুখখানির 
উত্বরবে সেই শিল্পের বর্ণ ঝলমল করিয়া তাহার লাবণ্য অশেষ ব্রপে 
বাড়াইয়া৷ দিত ।””২ হিন্দু-সমাজে বিয়ের দিন কনের কপালে তেল- 
সিন্দরের 'গাছ-ফৌঁট।' দেওয়। হয় । এর আকৃতি তিন শাখার গ্রাছ বা 
ব্রিশলের মত। মুসলমানেৰ ঘরে বিয়েতে যেহেদী দিয়ে বর-কনে 
করতল ও করপৃষ্ঠ চিত্রিত করে । চুণ-গোল৷ পানি দিয়ে কাঠির সাহাযে 
প্রথমে ছবি আকা হয়। পরে বাটা যেহেদী লাগিয়ে দেয়। চুনের 
্বানে মেহেদীর রঙ লাগে না। চুন ব্যবহার ন৷ করেও বাট! নেছেদীর 
গোলা রসে কাঠি দিয়ে চিত্র আকা হয়। করতলে পদা, গোলাপ 
ফুল, আরবী লিখন অথব৷ জ্যামিতিক নকশ। আকতে দেখ যায় ; 
করপৃষ্ঠে যণিবন্ধ থেকে অল্গলের প্রান্ত পর্বস্ত সরল রেখ! অথবা লতাপাতা 
আকা হয়। নারীর বক্ষদেশও চিত্রশেোভিত কর! হয়। 


রমণীর খেপ। বাধার মধ্যে শিল্পকলার নিদর্শন আছে | কেশবিন্যাস, 
বেপীবন্ধন ও কবরীরচনায় বাহ্য বস্তর আকতি ফুটিয়ে তোলার দৃষ্টান্ত 
আছে 'গোপীচন্ত্রের গানে' নটীর সা স্্ঞার বর্ণনায় । এখানে চার 


১, 'গোপীচন্দ্রের সঙ্পযাসে' (স্থুকুর মাযুদ রচিত) নটিনী সিল্সুরের যে টিপ পরেছে তাকে 
প্রভাত সূর্যের সহিত তুলনা কর হয়েছেঃ 
কামনিশ্দুরের ফোটা দিলেন কপালে। 
উদিত দিনফর যেন ধিহানের ফালে।। 
ভঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত-_- গোপীচন্রের গান, পৃঃ ৪১১ 
২, বৃহৎ বঙ্গ, প: ৪২৩ 


চিত্র ও নকশ। ৮৯ 


প্রকার খোপার নাম পাওয়া যায়, যথ! ট্যাংরা”, “চযাাং আর ব্যাং, 
'না্টি আর নটী' এবং “গুনজরি ভোমরা'। পাঠাস্তরে খোপার আরও 
কয়েকটি নাম পাওয়। যায়--" “সরুআর ডাল, “হনি', “ঢাল! । সরু আর 
ডাল নামক খোঁপায় আছে “ফুলের ঝাড়, স্বর্গের তার ও গুনজরি 
ভোমরা | হুনি ঝোপ! দেখতে 'বাঙ্গাল গাইয়ার টুনির মত।' ঢালা 
খোঁপায় 'আলোআখোআর যেল।' চিত্রিত হয়েছে ।১ দীনেশ সেন 
অন্য অনেক রকম খোপার নাম করেছেন, যথ। শুয়াঠ,টি, সুটকী, 
বুটকী, বিউনী, টিয়াপাধি, সিথিকাট।, প্র্জাপতি, চুড়খোৌপা ইত্যাদি | 
খোপাগুলি মানুষ, পাখি, পতঙ্গ ও নানা বস্তর প্রতিকৃতি । চুলের 
সাহায্যে এসব ছবি ফুটিয়ে তোলা অল্প কৃতিত্বের বিষয় নয়; এতে 
বেশ ধৈর্য, সংযম, সাধনার পরিচয় আছে । অনেক খোপার নাম দেশজ । 
বেণীর ফাঁন দিযে কাঁটা ও ফিতার সাহাযো এঁটে খোঁপা বাধা হয়। 
অঙ্গে উন্ভির ছাপ যথার্থ চিত্রের ধর্ম বহন করে । অন্য অঙ্গচিত্র 
ক্ষরস্বারী হয়, কিন্ত উন্ধি দেহে আমরণ থেকে যায়। পৃথিবীর প্রায় 
আদিম লোকপমাঞ্জে উদ্ধি পরার রেওয়াদ আছে । কোন কোন উচ্চ 
সযাকের লোকের মধ্যেও উত্কর প্রচলন লক্ষ্য কর! যায়। 
প্রাচীন কালে সাধারণতঃ ধর্ম, সৌন্দর্য, যৌন, চিকিৎস।, সংবাদ, আত্ম- 
রক্ষ। প্রভৃতি কাবণে উন্ধি পর। হত। ছে।টনাগপুরের ধানওয়ার জাতির 
মেয়ের মনে করে, উন্কির চিহ্ণ মুত্যুর পরও আত্মার সঙ্গে থেকে 
ষাঁয়_- ঈশ্বরকে উদ্চির পবিত্র চিহ্ন দেখিয়ে তার! সুজি পাবে। ভারতীয় 
হিন্পুদের বিশ্বাস, তার পরলোকে উদ্ধি-র্ূপ অলংকার বিক্রি করে স্বর্গে 
ষেতে পারবে । আফ্রিকার ইকোই জাতির মেয়ের বিশ্বাস করে, যৃত্যর 
পর তারা উদ্কষির দ।গের বিনিময়ে খাদা সংগ্রহ করতে পারবে । ভক্ত 
ও তগথ্ববানের সম্পর্কের অতিন্নতা সম্পাদনের অন্য ইভ্িপ্টের লোকেরা 
বুকে ও বাহুতে দেবতার নাম অথব! প্রতীকের উদ্ধি দেয় ।৩ 
১, গোপীচঙ্তের গান, পৃঃ ২১৮-১৯ 


খোপগুলির বর্ণনায় অতিরঞ্জন অনেক | তবে সর্বাংশে মিথ্যা নয়, কোন কোনটি 
খোপার রূপ বান্তব হতে পারে, যেষন চ্যাং ব্যাং, শ্রমর, টোনা, তার। ইত্যাদি | 
২, বৃহৎ বঙ্গ, পৃঃ ৫৯২ 
৩. 080963 ন5901088 (5৫.)-20০5০1058019 ০1 [.6118101) 919 7,01৬, 
০1, 311, 20, 208, 211 


৯০ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


কতক জাতি উদ্থির এরন্রজালিক গুণে বিশ্বাস করে, যা আপদ- 
বিপদ থেকে আব্মবক্ষা এবং রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার কাজে সাহাযা করে । 
বোনিও প্রদেশের কায়ান জাতির লোকেবা৷ হাতের মণিবন্ধে 'লুকৃত' 
নাষে এক প্রকার উদ্থি পরে, এতে অসুখ বিস্ুখ হয় না । আইনু মেয়ের! 
ঠেঁ।টে ও বাহুতে উদ্কি পরে ব্যাধির প্রেতাত্বাকে দূরে রাখার অন্য ।৯ 
কোন কোন আদিবাসীরা মনে করে, উদ্কি তাদেব গোষ্ঠীর পরিচয়বাহী 
চিহ্ন । আক্রিকাব মাওবি জাতির লোকেবা কানেব নীচে তাদের নিজন্ব 
চিহ্ন অ1কে। এ দিয়ে তাবা অন্য গোষ্ঠীর লোকদের থেকে স্বাতন্ত্র 
»ক্ষা করে থাকে । প্রাচীন থেপিয়ান রমণীর! উন্ধি পরতো। নিজেদের 
আভিজাত্য রক্ষার জন্য । নিউজিলাযাণ্ডেব মেয়ের গায়ে উদ্কি পরে তাদের 
বিবাহিত জীবনের মর্যাদা জ্ঞাপন করে । সামোয়া দ্বীপের পুরুষেরা উদ্কি 
না পরলে সভ। সমিতিতে কথা৷ ৰলার অধিকার পায না |২ 

উদ্কি পবাৰ পেছনে সৌন্দধ সাধনালও একটি দিক আছে। 
আদিম নরনাদী পবমস্পরকে আকষণীয় কনে তোলাব জন্য উন্কির বিচিত্র 
রঙিন চিত্রে দেহ শোভিত কবত বলে যৌনবিজ্ঞানী ওয়েস্টার মার্ক অভিমত 
পোষণ করেন। জামান নৃতত্ববিদ উত্ডের মতে, উচ্ধি শুকতে প্রেতাত্মার 
কৃষ্টি খেকে আত্মরক্ষার জন্য লোকে ধারণ করত, পরে দেহসড্জার 
প্রসাধনে পরিণত হয় 1৩ নিউজ্রিলযাও, গ্রীনল্যাও, ক্যাবোলাইন ত্বীপ, 
ব্রিটিশ নিউগিনির অধিবাসীর] দেহের প্রনাধন স্বন্ধপ উদ্কিব অলংকার 
পরে থাকে । তাদেব মধো ক্যারোলাইন ও নিউগিনির লোকেরা সযস্ত 
দেহকেই চিত্রিত করে । নিউজিল্যাণ্ডের পুরুষের কপালে, চোখের 
নীচে, নাকে, চিবুকে তখ৷ সমস্ত মুখমণ্ডলে উচ্থির ছাপ পড়ে ।5 


টোটেম গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের শ্ব স্ব টোটেমের উদ্কি পরে। 
সাধারণভাবে মানবমূতি, পণ্ড, ফুল, তার, জ্যামিতিক ছক তাদের উত্ভির 
চিত্রবস্ত । ইউরোপের নাবিকেরা হাতে নোঙর ও জাহানের উদ্ভি 
আঁকে ।৫ 
101. 7. 212 
2010. 1. 208, 21] 
291৫, 0. 213 


প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩০৮, পূঃ ১২৭ 
এ, পঃ ১২৭ 


2 ৬৩০১ 


চিত্র ও নকশা ৯১ 


বাংলাদেশে বৈরাগীরা উদ্থি পরে | তাদের উদ্ধিতে রাধাকফের 
যুগল মূতি ছাড়া জ্যামিতিক নকশাও থাকে | অন্য সম্প্রদায়ের লোকের। 
দেবদেবীর মূতি ও ফুল, লতাপাতা একে থাকে ।১ 

বাংলার বিভিন্ন উপজাতির লোকেব। উন্থি দেয়। সাঁওতাল, গবাঁও 
ও মুরিয়ারা গোত্রধর্, গোত্রমধাদ।, পবিত্রতা ও সৌন্দবঞ্জানে অনুষ্ঠান 
সহকারে তাদের ছেলেমেয়েদের গায়ে উদ্কি দেয় । উদ্কি অ1কার কাজে 
তাদের পেশাদার ওঝা আছে । ওর্বাওরা সাপ, সূর্য, পাখি ও বৃত্ত আকে | 

দেহের পেশীবছল অংশের চর্মে কট] বা সুচ হ্বাবা বিদ্ধ করে ও 
ক্ষতস্থানে রঙ লাগিয়ে উদ্কি দেওয়া হয় | বাংলাদেশে উন্কি আকাব পদ্ধতি 
সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, “প্রাচীন কালে রমণীর সুচাগ্র দ্বার। গাব্রচর্ম 
নান৷ আকারে ভেদ করিয়া তনাবধ্যে কেশুতিয়। পাতাব রস দিত। ক্ষত 
শুকাইলে উহ৷ একপ্রকার নীলাভ হঙ্জিৎ বর্ণের রেখার মত দেখা যাইত ।”'৩ 
আফ্রিকার ম্যাকোয়৷ অধিবাসীর। কয়ল। দিয়ে উন্থিব রঙ করে, এতে চর্্ষ 
নীলাভ রঙ ফটে উঠে । আাপানেব মেয়ের এক প্রকার গাছেব ছাল 
পুড়িয়ে ক্ষত্থানে লাগায় । এতে নীল-কাল রঙ উৎপন্ন হয়। এস্কিমোক! 
ভথ। দিয়ে কাল রঙেব উদ্কি দেয়।৪ 





নগেজেনাথ বসু সম্পাদিত-_ বিশকোষ, ৪র্থ খণ্ড পঃ ৫৯৮ 

আয়ণ্য জনপদে, পঃ ২৯১-৯২, ৩৪৬-৪৭ 

এ, পৃঃ ৫৯৮ 

11509০1968018, 91 261)81017 800 8111109, ৬০1. ৬], 0১, 209-10, 


৮০৮ 


তৃতীয় অধ্যায় 


বোকিনৃত্য 


নৃত্য দৈহিক গতিভঙ্গিমা | তবে বাবহারিক জীবনের নিত্যকার 
গতিভঙ্গিমা মাত্র নয়, এতে ছন্দ আছে, সংযম আছে। বাস্তব জীবন 
ক্ষেত্রের নিত্যনৈষিত্তিকতার স্প্শমুক্ত যদি না হত তবে নৃত্য শিল্পমর্ধাদ। লাত 
করত না; আর তাতে অবসর বিনোদনের আনন্দলোক রচিত হত না। 
নৃত্যে দৈনন্দিন জীবনের খেয়ালসবস্বতা থেকে স্বতন্ত্র একটি বিশেষ 
র্ূপার্গিকতা আছে। ছন্দ সংযম আনে । নুত্যে ছন্দ ও সংযম বেশ 
আয়াসসাধ্য ; ক্লাসিক নৃত্যের অঙ্গভঙ্গির কৌশল সাধনার দ্বার৷ আয়ত্ত করতে 
হয়| কৃত্রিম ভঙ্গিসবস্থতা লোক-অভ্যাসে কম । এজন্য লোকনূত্যের 
অঙ্গকৌশল দুঃসাধ্যবত নয় । 

ক্লাসিক নৃত্যের তুলনায় লোকনূত্যে যে সংযম ও ছন্দের অভাব আছে 
তার বড় প্রমাণ হল, এতে মুদ্রার ব্যবহার নেই । মুদ্রাবিন্যাসের দ্বারা 
বিভিন্ন অঙ্গের কৌশলগত প্রকাশভঙ্গিতে ক্লাসিক বা শাস্ত্রীয় নৃত্যের 
সৌন্দর্যমহিম। নিহিত । শ্াস্্কারের মতে 'জবত্ব, স্থিরতা, রেখা, ভ্রামণী, 
দৃষ্টি, অশান্তি, প্রীতি, মেধা, বাক্য ও গীত এই দশ প্রাণপ্রতীক তাল-মান- 
লয়াশ্রিত সবিলাস অঙ্গবিক্ষেপ” শাস্ত্রীয় নাচের বৈশিষ্ট্য ।১৯ লোকনূত্যে 
এগুলি অনুপস্থিত নয়, কিন্তু অমাজিতরূপে এবং অনিয়স্ত্রিতক্ূ[পে লোক- 
জীবনের চিহ্ন নিয়ে বিরাজমান । অঙ্গতঙ্গির সুক্ষ কলাকৌশলের চেয়ে 
দেহের স্থল গতিবিধিতে লোকনূতা অধিক সীমাবন্ধ। এজন্য ক্লাসিক 
নৃত্যের মত লৌকিক নূতো অনমনীয় কোন পদ্ধতি গড়ে উঠে না। 
ক্লাসিক নৃত্য লোকে শিখে নাচে, লৌকিক নৃত্য নেচে শিখে। 

শ্রেণীতেদে শাস্ত্রীয় নৃত্যের পোশ।ক-পরিচ্ভদ ও ভূষণাদি একটি অপরিহার্য 
অঙ্গ, কিন্ত লোকনৃতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতি সাধারণ ও সীমিত বসতে 
সম্পরন হয়। নূত্যবিশেষে নিরিষ্ট সভ্ভ্রা ও ভুঘণের অভাব ব!৷ পরিবর্তন 


১, প্রভাতকুষার বুখোপাধ্যায় সম্পাদিত-_ জ্ঞানভারতী, ২য় খণও্, পৃঃ ৬৪৫ 


লোকনৃত্য ৯৩ 


হলে শাস্ত্রীয় নাচের অঙহানি ঘটে ; পোশাকের যুগোপযোগী পরিবর্তন 
কিংব! অভাবে অসঙ্গতি লোকরুচির অপুর্ণতার কারণ হয়ে দীড়ায় ন । 

বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গত ও সংযোগ নুত্যানুষ্ঠানের ভূষণ স্বরূপ । যন্তরসঙ্গত 
নৃত্যছন্দকে গতি ও স্বচ্ছন্দতা দান করে। যন্ত্রের যাদৃস্পর্শে নৃত্যম্পন্দন 
পাথিবতার আপসঙ্গ ছেড়ে অনির্বচনীয় সৌন্দযরসের মূতি ধারণ করে । 

ক্লাসিক নৃত্যের এশুর্ষ অনুপাতে বাদ্যযগ্তরের বৈচিত্রা লক্ষ কর যায় ; 
কিন্ত আড়ম্বরহীন লোকনৃত্যে তালযস্ত্রেব ব্যবহার অল্প । দেশজ ঢাক-ঢোল- 
কাসি একটি সাধারণ উপকরণ। বাংলার কোন কোন নাচে বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রের 
বাবহার দৃষ্ট হয়। যেমন একতারা যোগে বাউল নাচ, খোল-করতাল নিয়ে 
কীতননাচ, তুবড়িব সাহায্যে সর্পনাচ প্রভৃতি । কোনরূপ বাদ্যযন্ত্র ছাড় 
কেবল হাততালি দিয়ে জারিনাচ, ডালানাচ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয় । 


বাংল লোকনুত্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, তা কদঙ্গীত যোগে 
সম্পন্ল হয় । অধিকাংশ নাচ গানের সাথে সাথে পরিবেশিত হয় | বাউল, 
জাবি, কীর্তন প্রভৃতি লৌকিক অনুষ্ঠানে গান ও নাচ অবিভাজ্য অঙ্গ । 
বাউলরা গান করতে করতে নাচে , বৈঝুবরা নাচতে নাচতে কীর্তন করে। 
মুসলমান শিয়ারা মগিয়। গাইতে গাইতে জারিনাচ নাচে । এতে একদিকে 
যত্ত্রসঙ্গীতের অভাব থাকলে ত৷ দৃব হয়, অনদিকে সমস্ত পরিবেশটা অধিক 
ইন্জিয়গ্রাহ্য হয়ে উঠে । নৃত্য দর্শনেক্িয়গ্রাহা, যন্ত্রনঙ্গীত ও কঠলঙ্গীত 
শ্রবণেন্্িয়গ্রাহ্য | সঙ্গীতসহযোগে নুত্য অধিক চিত্তাকর্ষক হয় । 


নাচের সঙ্গে গান আধুনিক শহরের নৃত্যানুষ্ঠানে দেখা যায় । অপের। 
বা গীতিনাট্যে নেপথ্য গানের সাথে নাচও চলে । কিন্তু লোকসঙ্গীত ও 
লোকনুত্যের সঙ্গে এর অনেক পার্থক্য । শহরের উচ্চকলায় গানের 
অস্তনিহিত ভাবটি নাচের অঙগভঙ্গির ছার। ফুটিয়ে তোলা হয়। এখানে 
নাচ ও গানের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক। লোকনৃত্য গানের অথব। লোকসঙ্গীত নাচের 
একান্ত তাৎপর্যবাহী হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই । সমালোচকের 
মতে, “নাচে গ্রান থাকলেও গানের প্রত্যেক শব্দ ধরে অর্থ প্রকাশের 
কোন চেষ্টাই করে ন! নাচিয়ে । গানের মূল ছন্দটাই এ নাচের প্রধান 
অবলম্বন হয়ে উঠে ।”১ পল্লীগানে যেমন ভাবের দৈন্য, নাচেও তেমনি 


১. শান্তিদেব ঘোষ-_ ভারতীয় গ্রামীণ সংস্কৃতি, পঃ ৪৭ 


৯৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


ভর্মির অভাব | কলাকৌশল দ্বার গ্রানের অথ প্রকাশের ভেতর দিয়ে 
নাচকে নিখুত করার চেয়ে আন্তর আবেগের টানে আনন্পলোক রচন৷ করাই 
লোকনৃত্যের প্রধান লক্ষ্য । 

প্রায় নব দেশেব লোকনৃত্যের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল দলবদ্ধতা । 
বিশেষজ্ঞের অভিমত £ 010 ৫8706 15 00111001091 16800101111) 17)0৬৩- 
17617 1980651031০ 1168 0109181 ০০০১.১ প্রতিষ্ঠিত জীবনচক্রের 
গতিষয় দলবদ্ধ প্রত্যনুসরণই পল্লীনৃত্য বা লোকনৃত্য। গ্রামীণ জীবন- 
বাবস্থায় দলগত একাচেতনার আদর আছে । নাগরিক জীবন বাক্তিকেন্জ্রিক, 
আত্মন্খসর্বস্ব । এর জীবনব্যবস্থাতেও অহংবোধেব সস্তোষবিধান ও উৎকধ- 
সাধনের আকাউ্ক্ষা লক্ষ্মীভূত হয় । সেজন্য নগরেব নাচে ব্যষ্টির চেতন! 
প্রবল | গ্রামের দলবদ্ধ নাচে ব্যজির অস্তিত্ব থাকে না, সমষ্টির মিলনে যে 
গতিছন্দের স্য্টি হয়, ও।তেই সহজ আনন্দের প্রকাশ | গ্রামের নচ দূর 
থেকে দেখে নয়, নাচে অংশগ্রহণ করে অধিক আনন্দ। শ্াস্তিদেব ঘোষ 
এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, “এর ছন্দের দোলায় এমন একট! মাদকতা। থাকে 
বে নাচের সময় আর কিছুই খেয়াল থাকে না। সব ভুলে ছন্দের 
দোলায় মেতে ওঠাই হল দলবদ্ধ লোকনূতোর প্রধান গুণ |" ব্যক্তিচৈতন্য 
চিহ্নিত ক্লাসিক নৃত্যে একটি সূক্ষ্ম রসবোধ প্রমূর্ত ; তার সুক্ষ সোন্দর্যবসে 
দর্শকচিত্ত আপ্লুত হয়। দলবদ্ধ সহজ প্রাণস্ফৃতি ও স্বচ্ছন্দতা লোক- 
নৃত্যের মৌল আবেদন ! তার আবেগশকি দশককে আসরে টেনে এনে 
নাচিয়ে আনন্দ জোগায় । 

লোকনৃত্য অক্ররিম এবং স্বতঃস্ফূর্ত বলে এতে জাতীয় জীবনের 
বৈশিষ্ট্য ধবা পড়ে । ক্লাসিক নূতাশিল্লীব লক্ষ্য হল, দশকের কৌতুকবোধ 
জাগ্রত করে আনন্দ দান করা । ব্যক্তিত্ববিকাশ, দর্শকের মনোরপ্রনসাধন 
এবং নুত্যের ব্যাকরণ-বন্ধনের অন্য ক্লাসিক নৃত্যে কৃত্রিমত৷ এসে যায়, এতে 
জাতির প্রাণৈশ্র্ষের পরিচয় পাওয। যায় না । লোকশিল্পীর চেতনা নাচে, 
আত্বপ্রকাশে নয় । লোকনুত্যে কোথাও কর্রিমত|। নেই | জনৈক প্রবন্ধ 
লেখক লিখেছেন, “লোকনৃত্যের জন্য কত্রিম মাচা বাধতে, আলো! আলাতে 
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বা পট ঝোলাতে হয় না। শিল্পীদের পায়ের তলায় থাকে অনাবৃত শ্যাষল 
ভূমি, যাথার উপরে থাকে অসীম আকাশের নীলিমা |***শিল্পীর৷ হয়তে। 
সেখানে নিজেদের শিল্পী বলেই জানে না, শুকনো ব্যাকরণের বাধা বচনও 
তাদের অজানা | নাচে তার৷ অচলায়তন থেকে মুক্ত প্রবল জীবনের 
আনন্দে এবং অঙ্গতঙ্গে ছন্দে ছন্দে প্রকাশ করে সরল প্রাণের আশা- 
আকাড়্ক্ষাই | যে কোন জাতির সত্যিকার আত্ব। খুঁজে পাওয়। যায় তার 
লোকনূত্যে এবং লোকসঙ্জীতেই |” ১ 

এ হল নুত্যের বহিরঙ্গের ব্ূপ-প্রকৃতির কথা | আতা্ন্তপীণ গুণধর্ম 
আলোচন। প্রসঙ্গে প্রথমে এর উৎস*তাৎপর্ষের কথ। বলতে হয় | পও্তগণ 
বিভিন্ন দৃষ্টকোণ থেকে নাচেব উদ্ভব-রহস্যের অনুসন্ধান করেছেন । গ্যার 
আর্থার ইভানস বলেছেন, “আদিম যুগে মানুষের যখন ভাষ। ছিল না তখন 
নান। প্রকার অঙ্গভঙ্গি সাহায্যে ভাব প্রকাশ করত ।*২ ভাষাহার৷ মানুঘের 
ভঙ্গির দ্বার আজীবনের ঘটনা, মনের ভাব প্রকাশের চেষ্টার মধ্যে নাচের 
আদি জন্[স্ত্র নিহিত থাকতে পারে । 

যৌনাকর্ষণ নৃত্যের উত্তবের আর একটি কাৰণ বলে অনেকে মনে 
করেন । মানুষের যৌন-চেতন|! মৌলিক জেবপ্রবৃত্তি। নৃত্যে নরনারীর 
অঙ্গভঙ্গির কলাকৌশল এবং পরস্পরের ধনিষ্ঠ সান্নিধ্য পরিণামে যৌনবোধের 
উদ্রেক ও মিলনাসক্তি তীব্র করতে পারে। বহু উপজাতির যুবক-যুবতী 
দাম্পত্যজীবনে আবদ্ধ হওয়ার আগে নৃত্যের মধ্য দিয়ে নির্বাচনপব সমাধ। 
করে ।5 কোন কোন সম্প্রদায়ের দম্পতির যৌনমিলনের জন্য নৃত্যানুষ্ঠানের 
প্রচলন আছে। একসময় বাংলার তাস্ত্রিক বামাচারীর। ভৈরবচক্রে মিলিত হয়ে 
মদ্যপান, ভৈরবনূত্য ও যৌনসম্তেোগ করত।৪ স্থতরাং আদি স্তরে আদিম 
প্রবৃত্তির তাড়নায় নৃত্যচর্চ৷ অসম্ভব ছিল না। 

কেউ কেউ মনে করেন, উন্ষপৰে নাচ ছিল কাজের সমতুল |৫ 
নাচ ও কাজ অঙ্গালগিতাবে জড়িত ছিল। দলবদ্ধ নাচ যেমন আদিম জাতির 
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গো্ীচেতন। সংহত করেছে, তেমনি কর্মানুপ্রেরণায় উহ্দ্ধ করেছে । যেখানে 
কাজের তাগিদ সেখানে অবসরবিনোদন, মনোরগ্রন ব! চিত্তোৎকধের প্রশ 
উঠে না। আদিম জাতির 'শিকারনাচ', "যুদ্ধনাচ', 'শস্যনাচ' প্রভৃতি 
নাচের মূল লক্ষ্য ছিল সুফলপ্রাপ্তি। কাজ শুরু করার আগে এসব দলবদ্ধ 
নাচের মধ্য দিয়ে প্রেরণা লাভের পেছনে একটা বিশ্বাস সক্রিয় ছিল । এর 
নাম যাদবিশ্বাল। অলৌকিক অপ্রাকৃত শক্তির অমোধ প্রভাব ও কাধফল 
সম্বন্ধে একট। অট্ট মানসিক খারণাকে যাদবিশ্বাস বল। হয় । শিকারনাচে ও 
যদ্ধনাচে অনুকরণ করে কামনা সফল করার চেষ্টা আছে। ফসলনাচে 
উর্বরতার কামন। প্রকাণ করা হয় | এসব নাচের গতিভঙ্গি কামনা অনুযায়ী 
রূপ লাভ করে । নাগাদের শস্যনাচে লাফ দেওয়ার রীতি আছে। তাদের 
বিশ্বাস, উ“চু লাফ দিলে ধানের গছ বড় হবে, ফলন ভাল হবে ।১ 

কাজ আর্ত করার আগে নাচের লক্ষ্য ছিল কর্ন সম্পাদনের, আবার 
কাজের শেষে অনুষ্ঠিত কোন কোন নাচের লক্ষ্য ছিল ধর্মাচার উদৃযাপনের | 
শিকারলব্ধ মৃত জন্তর চারপাশে আদিবাসীর1 যখন নৃত্য করত তখন তার 
পেছনে অবসরের আমোদস্ফতির আনুষ্ঠানিকতা থাকলেও প্রধান লক্ষ্য ছিল 
পশুদেবতার সম্তোষবিধান ।২ বৃষ্টির জন্য নৃত্যের প্রচলন লোকসমাজের 
মধ্যে এখনও দেখ! যায় , মেঘদেবতা তাতে খুশী হয়ে পানি বণ করে। 
উত্তরবঙ্গে 'হতুম দেয়া'র উদ্দেশ্যে কোচ কষক রমণীদের মধ্যে যে 
নৃত্যানৃষ্ঠঠন হয়, তার লক্ষ্য হল বৃষ্টি কামন৷ করা ।৩ আদিম ধর্মসংস্কারই 
এরূপ নগ্ন নৃত্যের উৎসমূল । 

বাংলা লোকনূত্যের কোন কোনটিতে প্রাচীন সংস্কার, অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
ধর্মের প্রভাব এবং বাকী অংশে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিচয় 
পাওয়। যায়। উদ্ভাবন ও উদযাপনের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করে বাংলার 
প্রচলিত লোকনৃতাগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ কর যায় ঃ 

এক. ধরমীয়-_ জারিনাচ, ফকিরনাচ, চেলানাচ, কীর্তননাচ, গম্ভীরানাচ, 

বাউলনাচ প্রভৃতি । 
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দুই, সামাজিক- ঢালিনাচ, লাঠিনাচ, রায়বেশেনাচ : 

তিন, আনুষ্ঠানিক-_ ঘাটুনাচ, খেমটানাচ, সারিনাচ, বলিনাচ। 

ক্লাসিক নৃত্যের মত অস্তনিহিত গুণধর্মের বিচারে শ্রেণীবিভাগ লোক- 
নৃতোর ক্ষেত্রে অধিক সংগত নয়। ক্লাসিক নৃত্যের নামকরণের মধ্যে 
অর্থসামগ্রস্য আছে, যেমন কথাকলিনৃত্য, বাঈজীনুত্য | লোকনৃত্যের এক- 
শ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর সম্পর্ক খুব দূরবর্তী নয় । কোনটি ধর্মীয় 
নাচ, কোনটি সামাজিক নাচ, কোনটি বা উৎসবনৈমিত্তিক তা স্থির কর! 
কোন কোন ক্ষেত্রে সহজ হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহজ নয়। বেশীর 
ভাগ নাচেই মিশ্রগুণের সমাবেশ হয়েছে । কোন কোন নাচ আধা সামজিক, 
আধ! ধর্মীয় । আবার কোন কোন নাচে আমোদ-প্রমোদের ভাগ অধিক । 
ঘাটু প্রকতপক্ষে অবসর বিনোদনের নাচ, কিন্ত এর বিষয়বস্ত হিন্দুর 
পৌরাণিক দেবদেবীর লীলাকাহিনী | মহররম উৎসবে লাঠিনাচে ধমীয় 
আবেদনের চেয়ে দৈহিক কসরতের আকর্ষণ অনেক বেশী | বাউল নাচে 
বলেই বাউলনাচ, ঘাটু নাচে বলেই ঘাটুনাচ ; এ ছাড়া নাম শুনে আর অন্য 
কোন অর্থ কর! যায় না| আসরে নাচ দেখেই লোক্নুত্যের রসতাৎপর্য 
উপলৰি কবতে হয় । 

হিন্দুসমাজে প্রচলিত ধর্মীয় নাচগুলি আচারমূলক (16591) | খতনাচ 
এ শ্রেণীতে পড়ে । বুতনাচে কামন। সফল করার আকাঙউ্ক্ষাই ব্যক্ত হয়। 
কোন কোন নাচ প্রতীকধমী (579০11981) | ছো-নাচ, বুড়াবুড়িনাচ 
এ শ্রেণীর অন্তরুজ | দেবদেবীর মুখোশ পরে এসব নাচ অনুষিত হয়। 
এতে টোটেম বিশ্বা থাকতে পারে ।* সামাজিক নাচের ভেতর দিয়ে 
সমাজের উদ্দেশ্য সাধন কর। হয়। চালিনাচ, রায়বেঁশেনাচ প্রভৃতিতে 
যুদ্ধের কলাকৌশল আছে । দলবদ্ধ যুদ্ধনাচে গ্রামবাসী সংহত প্রচেষ্টায় 
উদ্দীপনা লাভ করে । এক কালে যুদ্ধনাচের মধ্যে ক্ষমত। প্রকাশ এবং 
দক্ষতা প্রদর্শন করে 'যৌননির্বাচন' (56881 8619০96102) কার্যও সম্পর 
হত ।ং 
১, মানুষের পৃবপুরুঘ হিসেবে ভীবজন্ত, পণ্ড, উত্তিদের আত্বায় বিশ্বাস করে তাদের 

পৃূজ। করা হয়। এ শ্রেণীর প্রাণীকে টোটেম ঘা “কুলকেতু' বলে। 
২, 508100910 10196101091 01 17011076, 29 0)91985 215৫ 1-5851009, 

(90 7া4],) ০1. 1, 7. 279 


ছি 


৯৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


বাংলার প্রধান দুটি সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান | বিশেষতঃ বাংলার 
লে'কসাহিতায ও লোক-সংস্কৃতির বৃহত্তম অংশের বিকাশ উভন্ন সম্প্রদায়ের 
ভীবনরস ও সমাজমূলকে আশ্রয় করেই । বাংলা লোকনুত্যের এতিহাসিক 
পটভূমিক। রচন| করতে গেলে মুসলিম সমাজে প্রচলিত নূৃত্যগুলির উদ্ভাবন 
কাল ও উদযাপন উপলক্ষ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ দূরূহ ব্যাপার নয়, কিন্ত 
হিন্দুসমান্বের নাচগুলির প্রাচীনতা নিরূপণ করতে দীর্ঘ যুগসীমায় অনৃসন্ধান 
চালাতে হয় । 

হিন্দুধর্মে সঙ্গীত-নৃত্য প্রভৃতি ললিতকলাকে “দেবদত্ত' বলে উল্লেখ 
করা হয়েছে ।১ “নটরাজ' বিষ্ত, “নটবর' কৃষ্ণ, “নুত্যপটিয়সী' উর্বশী 
বিখ্যাত পৌরাণিক চরিত্র । শিবের 'তাগুবনূত্যে' মত্যে প্রলয়কাও্ড ঘটে ।২ 
দেবসভায় বেছলা সবাইকে নৃত্যে মুগ্ধ করে মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরে 
পেয়েছিলেন 1৩ গোরক্ষনাথ নৃত্যকৌশলেই গুরু মীননাথকে উদ্ধার করেন ।৪ 
মন্দিরে দেবতার উদ্দেশ্যে নৃত্য প্রদশন পুণ্য অর্জনের উপায় বলে পুরাণে 
উল্লেখ আছে ।৫ দক্ষিণ ভারতে “দেবদাসীনৃত্য' এরই নিদর্শন | এক সময় 
মন্দিরকে কেন্দ্র করেই নৃত্যচচা হত হিন্দুর লৌকিক ধর্মাচারণ ও জীবন 
যাপনেও বিবিধ লোকনৃত্যের প্রচলন আছে ; যথ। গাজননাচ, কীর্তন 
নাচ, বুতিনাচ, ধূপনাচ, অবতারনাচ ইত্যার্দি। এর সবগুলিই দ্বৈত অথব! 
দলবদ্ধনাচ । কোনটি পুরুষ-নাচ, কোনটি স্ত্রী-নাচ । এসব নাচের উপলক্ষ 
ধর্মানুষ্ঠান | সে ধর্মমত ব্যাখ্যা করলে নাচগুলির উত্তবকাল ও আনুষ্ঠানিক 
তাৎপর্য ধর পড়ে। আর্ধব্রা্ষণা ধর্মের সহিত বাংলার লৌকিক ধর্মের 
সংঘাত ও শেষে সমন্বয় রচিত হয় ; তখনই হিন্দুর ব্রতগুলির উত্তব হয়। 
স্ত্রী-আচার হিসেবে ব্রত অস্তঃপুরে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। নানা লৌকিক 
দেবতার ব্ুতপৃজা৷ ও তৎসংক্রান্ত অনুষ্ঠানের সঙ্গে বতনূত্য তখন থেকে 


১, শ্রীমনিবন্ধন- প্রাচীন ভারতীয় নৃভাা, প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৪০, পৃঃ ৮৫২ 

২, 7১10)651) 1321061)1-71)5 17011 102706 ০1 10019, 48১11917990, 
1959, ৮৮, 25 

৩, শ্রীধতীজ্রযোহন তট্টাচাষ সম্পাদিত-_মনসামঙ্গল, পৃঃ ৩০২-০৩ 

৪, শ্রীপঞ্চানন মণল সম্পাদিত-_গোখ-বিজয়, পৃঃ ৬৪ 

৫, নগেন্রনাথ বন্গু সংকলিত বিশ্বকোষ, ১ ভাগ, পৃঃ ৩২২ 

৩, বাংলার লোকসাহিতা, ৩য় খণ্ড, পুঃ ৭১৬ 


লোকনূত্য ৯৯ 


প্রচলিত হয়ে যায় | কীর্তন গানের সঙ্গে কীর্ননাচের আয়োজন চৈতন্য 
দেবের ধমত প্রচারের পর ব্যাপকতা ও প্রথাবদ্ধতা৷ লাভ করে। 


প্রহিক স্থুখ ও মোহ আনে বলে ইসলামধর্মে নাচ-গানকে নিষিদ্ধ 
করা হয়েছে । নিছক আনন্দোপভোগ নয়, তাগ ও সংযমের ছারা আদর্শ 
জীবনযাপনের নির্দেশ দিয়েছে ইসলামধর্ম | এ হিসেবে বাংলাদেশে 
ইসলামধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠ লাভ করলে প্রচলিত নাঁচ-গানের প্রভাব কিছু 
কমে যাওয়ার কথা । কিন্তু প্রকতপক্ষে তা হয়নি | প্রতিবেশী হিন্দু 
সংস্কারের প্রভাববশতঃ হোক অথব। জীবনরস আস্মাদনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি- 
বশতঃ হোক, বাংলার নব প্রতিষ্টিত মুসলিম সমাজ দেশের প্রচলিত নাচগান ও 
আনন্দোৎসব কেবল উপভোগই করেনি, নতুন ভাবধার৷ ও সংস্কৃতির উপকরণ 
দিয়ে আনন্দের রসভাগার বধিত ও সমৃদ্ধ করেছে । প্ব-সংস্কারের জন্য 
বটে, আবার হিন্দুর সহিত এককব্র বসবাসের জন্যও বটে, যুসলমানর! হিন্দুর 
রীতিনীতি ও আচার-আচরণ ছার! সহজে প্রভাবিত হয়েছে | হিন্দু-মুসলমান 
উভয় সম্প্রদায়ের লোকের কাছে আনন্দোপভোগের লৌকিক উপকরণগুলি 
সমানভাবে আদৃত হয়েছে । কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাধারার মিশ্র 
এবং সংস্কার সাধনের ফলে স্বতন্ত্র ক্লপরসে মণ্ডিত হয়ে অভিনব আচার-পদ্ধতি 
গডে উঠেছে । জারিনাচ, ঘাটুনাচ, বাউলনাচ, লাঠিনাচ, খেমটানাচ প্রভৃতি 
দেশীয় ও বিদেশীয় এঁতিহ্যের সংমিশ্রণজাত নাচগুলি প্রধানত: মুসলমান 
সমাজমানস দ্বারা লালিত, চচিত ও উপভোগ্য হয়ে আসছে । ঘাটুনাচের 
প্রধান প্রতিপোষক মুসলমানরাই, কিন্তু এর ভিত্তিমূল সম্পূর্ণ হিন্দু এতিহ্যের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। বাউলনাচের ভাব ও ভঙ্গিতে হিঙ্গুয়ানী ও ইসলামী 
এঁতিহ্যের মিশ্রণ আছে । আারিনাচের মূল প্রেরণা ইসলামী এ্রতিহ্য | 
কারবালার বিষাদময় কাহিনীকে অবলম্বন করে এদেশে মসিয়৷ সম্পর্কে 
ধারণ। গড়ে উঠার সময়ে জারিনাচের প্রচলন হতে পারে । মুশিদী ও 
ফকিরী নাচের আদর্শ দরবেশদের “সামানৃত্য' থেকে গুহীত হতে পারে। 
আকবরের দরবারে সামানুতোর কদর ছিল। 


জারিনাচ 


বাংলার মুসলিম সমাজের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও ব্যাপকভাবে প্রচলিত 
নাচ হর জারিনাচ। মহরবষ উপলক্ষে জারিনাচ অনুষ্ঠিত হয় । শিয়া 


১০০ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


লম্প্রদায়ের লোকের। নহররমপৰ পালনকে ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করে। 
তাদের কাছে জারিনাচের ধমীয় আবেদন স্বীকৃত। ইসলামী শাস্ত্রে মহররমের 
সময় শোক প্রকাশ. রোজ! পালন, সুন্নত নামাজ পাঠের নির্দেশ আছে। 
মিছিল বের করা, তাজিয়া তৈরি কর।, দরগাহ বানান, মাতম কর।, 
মসিয়া গাওয়া, জারি নাচ, লাঠি খেল! ইত্যার্দি লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের 
অঙ্গ | এগুলি অধিকাংশ হিন্দু-সংস্কৃতির প্রভাবজাত । বিশেষতঃ তাজিয়। 
নির্মাণ ও দরগাহর আনুষ্ঠানিকত। হিন্দুর পৃজাচারের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল । 
ইসলাম ধর্মশাস্ত্রে এর কোন নীতি-নির্দেশ নেই । 


জারিনাচে সাধারণতঃ তরুণ ও কিশোরর] অংশগ্রহণ করে | জারিগান 
ও জারিনাচ একই সময়ে একত্রে অনুষ্ঠিত হয়। দলের প্রধান ব্যজি গান 
করে, কিন্ত নাচে না । অঞ্চল বিশেষে তার বিভিন্ন নাম-- রংপুরে “হাদি 
রাজশাহীতে “ওস্তাদ, ময়মনসিংহে “বয়াতি”, কমিল্লায় 'জোগালি' ইত্যাদি । 
দলের মধ্যে যার! গানে ও নাচে অংশগ্রহণ করে তাদের 'পাইল' (রংপুর) 
ব। “দোহার' (ময়মনসিংহ) বল! হয়। সমস্ত দলটিকে 'জারিয়ালদল' বলে । 


জারিনাচের পোশাকে কিছু বিশিষ্টতা আছে, তবে বাধ্যবাধকতা৷ নেই। 
জাব্রিয়ালদের পরনে নিত্য ব্যবহাধ লুঙ্গি, গায়ে সার্ট বা গেঞ্ী, হাতে ও 
মাথায় লাল রুমাল জড়ান থাকে । কোন কোন অঞ্চলে তার! পায়ে নূপুর 
পরে | ময়মনসিংহের কোন কোন জারিয়ালদলের বয়াতি “চটি' বাদাযন্ 
ব্যবহার করে, দোহারর৷ হাততালি দেয় | মুশিদাবাদে সরু বাশের একপ্রাস্ত 
খিল খিল করে চিরে এক প্রকার লৌকিকবাদ্য তৈরি কর! হয়, এর নাম 
ঝারনি' ।১ দৃহাতের দুটি ঝারনি পরস্পর আঘাত করলে ঝনঝন সুর ধুনিত 
হয় । এটি তালবাদে্যেরও কাজ করে । 

জারিনাচ বৃত্তাকার রেখায় অনুষ্ঠিত হয়। মূল গায়েন প্রধানতঃ কার- 
বালার করুণরসের গাথা গায়, দোহাররা দিশ! বা গড়ান গেয়ে তাকে 
সাহায্য করে। রংপুরে দূতিন জন পাইল নাচে, অন্যান্য পাইল তাদের 
ধিরে বিশেষ ভক্গিতে বসে হাততালি দিয়ে নাচের ছন্দ জোগায় । তার 
বাম পায়ের হাটু মুড়ে তার উপর দেহের ভার এবং ডান পায়ের হাট, 
আধভাঙা অবস্থায় রেখে উপবেশন করে| হাদি বৃত্তের বাইরে থাকে। 


১. নিজস্ব সংগ্রহ। 


লোকনৃত্য ১০১ 


গানের ভাবার্থ ধরে ভঙ্গিপ্রকাশের চেষ্টা জারিনাচে নেই । গানের ছন্দে ও 
বাদেযর তালে মাথ! দুলিয়ে এবং হাত-পা নেড়ে শোকার্তভাব ফুটিয়ে 
তোলা হয়। 


মুশিদাবাদে ওস্তাদ ছাড়া সবাই নাচে | সে বৃত্তের মাঝখানে দাড়িয়ে 
মপিয়া৷ গায়, দোহাররা তার গানের দিশা! অংশটুকু গায় এবং ঝারনি বাজিয়ে 
নাচতে থাকে । কাঠিনাচের ঢঙে কখন নিজের দুটি ঝারনিতে আঘাত 
করে, কখন দ'পাশের ঝারনিতে আধাত করে তাল দেয় । তার। নাহচর 
সময় মৃদু পাশ পদক্ষেপে বৃত্তরেখায় ঘুরতে থাকে । 

জারিয়ালদলের লোকসংখ্যার নি্দিষ্টতা নেই | সচরাচর পনের-বিশ 
ভন দেখা যায়। মহররমের চাদ দেখার রাত থেকে জারিনাচ শুরু হয় । 
উৎসবের দশ দিন তার৷ বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাচ-গান করে | ময়মনসিংহের 
গুহস্বর৷ জারিয়ালদের খই-চিড়। খাওয়ায় ।১ উত্তরবঙ্গে এ উপলক্ষে খিচুড়ি 
খাওয়ার রেওয়াজ আছে ।২ উৎসবের শেষ দিন স্থানীয় দরগাহ অথবা! নকল 
কারবালায় বিভিন্ন দলের সমাবেশে নাচ-গানের উত্তেজন৷ চূড়ান্ত বূপ গ্রহণ 
করে । 


বাউলনাচ 

বাংলার পল্লীর পথে-ধাটে বাউলগান ও বাউলনাচ দীর্কাল ধরে 
জনপ্রিয়তা অর্জন করে আসছে । বাউল নাচ ও গান একান্তভাবে বাউলদেরই 
কত্য, ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকে এতে অংশ গ্রহণ করে না। 

বাউল নাচ-গানের কোন লৌকিক উপলক্ষ নেই । কোন কোন 
ভিক্ষোপজীবী বাউল পেশ। হিসেবে গ্রহণ করলেও তার সংখ্যা অতি নগণ্য । 
বাউল গান ও নাচের মূল প্রেরণা ধর্মসাধনা | বিশেষতঃ গান তাদের 





১. রওশন ইজদানী- মোমেনশাহী লোকসাহিত্য, পৃঃ ৩৩ 
২, একটি প্রচলিত ছড়া 
হোসেন হাসেন কারবাল। 
খিঁচুড়ি খ্যারা দিন চালা ।-_মুশিদাবাদ 
তাঁর বাড়ি বাড়ি নাচ-গান করার সময় গৃহস্থের কাছ থেকে যে চাল-ডাল পায়, তা 
দিয়ে খিঁচুড়ি রান্না করেখায়। নিজস্ব সংগ্রহ। 


১০২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


সাধনারই অঙ্গ | নাচ গানের অনুষঙ্গ, তবে অপরিহার্য অঙ্গ নয় | এঅন্য 
বাউল মাত্রই গান গায়, কিন্ত সব বাউল নাচে ন | কেবল মানসিক প্রস্ততি 
ও আনল্দানুভূতির তীব্রত। অনুসারে গানের গুঢার্থ পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি 
করার জন্য বাউল গান করতে করতে নাচে মেতে উঠে । সমালোচক 
লিখেছেন, “তার যখন ভক্ত, দরদী ব৷ মবমীদের সঙ্গ করে, তখন তাদের 
আলাপ আলোচনার ভাষ। হোল গান : তখন গান গাইতে বা গান শুনতে 
তার্দের যে আনন্দ হয় সেই আনন্দই তাদের নাচের মুল প্রেরণা |" ১ 


বাউল ফকিরের সাধারণ পোশাকই বাউলনাচের পোশাক ; গায়ে 
গেরুয়া রঙেব লম্বা টিলা জোব্ব বা আলখাল্লা, কোমরে এক খণ্ড কাপড় 
জড়ান, মাথায় পাগড়ি, মুখ গোঁফ-দাড়িতে ভর | 

আরবাদা হিসেবে একতারার ব্যবহার সর্বত্র প্রচলিত । তালবাদয 
হিসেবে বাউল বাঁয়াও ব্যবহার করে । অনেক বাউল নূপুর পরে। বায়। 
কাধ থেকে ঝোলান কোমরের সঙ্গে এটে বাঁধা । ডান হাতের একতারার 
জুরে বাম হাতের বাঁয়ার তালে এবং পায়ের নৃপুরের ঝঙ্কারে বাউল মশগুল 
হয়ে গান গায় ও নাচে । কোন কোন বাউলনাচের আখড়ায় খগ্রী 
ব্যবহৃত হয় । খঞ্জরী ও নূপুর অতিরিক্ত তালবাদ্য ; একতার। ও বাঁয়। 
নিয়েই “নটবাউল" স্বয়ংসম্পূর্ণ | বাউলনাচে এক মুতিতেই গীত-বাদ্য-নৃত্য 
ললিতকলার ত্রিধারার একব্র প্রকাশ লক্ষ করা যায় ।ৎ 

বাউল পুরুষের নাচ এবং প্রধানত: একক নাচ । আখড়ার মিলোনৎসবে 
দলবদ্ধ বাউলনাচ হয়ে থাকে । ক্লাসিক নাচের মুদ্রাভিনয় বাউলনাচে 
অনুপস্থিত । দেহ বা কোমরের কোন ছন্দভঙ্গি নেই ; ডান হাতের এক- 
তারাটি কখন কানের কাছে চেপে ধরে, কখন প্রসারিত করে মৃদু টক্কারে 
বাজায় | তার। মিষ্টিক প্রেমের গান গায়, কিন্তু নৃত্যছলে সে ভাব কটিয়ে 
তোলার আবশ্যক মনে করে না। বাউলনাচের সকল সৌন্ধ ও মাধুর্য 
নিহিত আছে বিচিত্র ভঙ্গিতে পদচালনায় এবং খ্বতিবিধিতে | একটি সংবত 
বলিষ্ঠ গতিতঙ্গি নাচে ললিতমধ্র আস্বাদ্যষঠনতা এনে দেয়। নাচের 


১. গ্রামীণ নৃত্য ও নাট, পৃঃ ৫৩ 
২, গ্লাজেশুর নিব্র-বাংলা লোকসঙ্গীত (সধ্যযুগ), বিত্রালয়। কলিকাতা, ১৯৫৫ পৃঃ ৪০ 
(ভূমিকা--অমিয়নাথ সান্যাল লিখিত )। 


লোকনুতা ১০৩ 


সময় বাউলের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে শাস্তিদেব ঘোষ লিখেছেন £ “এদের নাচে 
সামনের দিকে বিভিন্ন চলনে এগিয়ে চলাই হোলে প্রধান বিশেষত্ব । 
বৃত্তাকারে এগিয়ে চল, সামনে এখিয়ে গিয়ে পিছিয়ে না এসে ঘুরে গিয়ে 
আবার সেই মুখী সামনে চল1, এই হোলো এদের নাচের যুল চাল ।*১ 


পল্লীর রাস্তা, মাঠ-ধাট অথব। আখড়া যে কোন স্বানেই বাউলনাচ 
জমে উঠতে পাবে । কৃষ্টয়া ও যশোহুব এবং পশ্চিম বাংলার বর্ধমান 
বাউলদের প্রধান কেন্দ্র । তবে এদের শিষ্য-প্রশিষ্যর! প্রায় সব জেলাতেই 
বিচরণ করে থাকে | এখন পল্লীতে ভিক্ষোপজীবী হিসেবে এদের দেখ 
যায়। 


ফকিরনাচ 


দেশের সর্বত্র এক শ্রেণীর লোক আছে যারা টিলাঢাল৷ পোশাক পরে 
এবং লম্ব৷ বাবরি রাখে | এর! সাধারণভাবে মাদারের ফকির নামে পরিচিত। 
এদের কেউ কেউ ভিক্ষা করে | অনেকে সমাজের সব রকম কাজ করে 
জীবিক। নির্বাহ করে । পীর-ফকিরের শিষ্য-প্রশিষ্য হিসেবে এর নিজেদের 
পরিচয় দেয় এবং মুশিদের নির্দেশষত জীবন অতিবাহিত করে। 
বাউলদের সঙ্গে এদের পার্থক্য আছে । বাঁউলর৷ ঘরছাড়। বিবাগী, আবার 
ধরমুখী সংসারীও | বাউল গান গেয়ে “পরমর্সাই'-এর অনুসন্ধান করে। 
ফকিররা পুরোপুরি সংসারী | তাঁরা সমাজদেহে প্রায় একাত্ব হয়ে মিশে 
আছে । বাউলদের মধ্যে সম্প্রদায়ভেদ নেই । ফকিরর৷ মূলতঃ মুসলমান | 
ফকিররা নৈষিত্তিক জিকির ছাড়া আনুষ্ঠানিকভাবে নাচ-গানও করে 
থাকে । বাংলাদেশে ফকিরনাচের কাল ও উপলক্ষ পাওয়া যায় চেত্র 
সংক্রান্তির 'মাইজভাগ্ডার' উৎসবে । এদিন রাত্রে ভ্তর! পীরের মাজারে 
আড় হয়। তার। মোমবাতি ও আগরবাতি দিয়ে মাজার আলোকিত ও 
সুরতিত করে | পীরের নামে একটি বাঁশ লাল কাপড়ে জড়িয়ে নেওয়। 
হয়। বাঁশের মাথায় থাকে চামর বা পরচুল৷ । তাদের মতে, বাশটি 
হল মাদার পীরের প্রতীক | এটি ঘাড়ে নিয়ে তারা৷ নাচে ও গ্রান গায় । 
তাদের পায়ে খুঙ্র থাকে | নাচ-গানের এ অনুষ্ঠানটি “যাদারের বাশ 


১, পর্বোজ্, পঃ ৫১-৫২ 


১০৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


তোলা' নামে পরিচিত ।১ পীরের ভজনায় এটি যে গান ও নাচেরই 
অনুষ্ঠান, তার প্রমাণ পাওর! যায় ফকিরালি গানে । 


চল থাই ভাগ্ডারে 

দেখিব মওলারে 

পুরাব মনের বাসন। || ধুয়। 

ও ভাই 

বসি বসি হয় না জিগ্সির 

লাফদি ফালদি কর জিগির 

চায়নি খোদ! বাজি হয় ।২ 
--নোয়াখলি 


ফকিরনাচ এই *লাফদি ফালদি'র নাচ। অর্থাৎ লাফালাফি করে এ নাচ নাচ! 
হয়! আসরে একটি অগ্নিক্ণ্ডে মাংস পোড়ান হয় পীরের প্রসাদ হিসেবে । 
তারই চারপাশে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে তার নাচে। তাদের পা ফেলার 
ভঙ্গি ও মাথ! নাড়ার ভঙ্গি হল নাচের প্রধান অংশ | তার৷ তালে তালে 


প1৷ ফেলে এগিয়ে যায় আর মাথ! দোলায় । বাবরির লম্ব। চুলে মুখমণ্ডল 
ছেয়ে যায় । পা ও মাথার তুলনায় দেহের অন্য অংশের তেমন ক্রিয়। 
নেই | পেশোয়ারের পাঠানদের 'খটক' নাচের ভঙ্গিটা কতকট! এ রকমই । 
জারিনাচে শোকভাব, ডাকনাচে বীরভাব ফুটিয়ে তোল হয়, বাউলনাচের 
মত ফকিরনাচে ভক্জিভাব প্রকাশ পায় । 


পশ্চিম বঙ্গে বর্ধমান অঞ্চলে এটি “মাদারনাচ" নামেই অভিহিত। নকল 
চন্দ্র দত্ত একটি প্রবন্ধে (শারদীয় বর্ধমান, ১৩৭২ ) মাদার নাচ জঙ্গন্ধে 
লিখেছেন, “বাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে দুইটি সরল বাঁশ লইয়া যে 
নাচ দেখানে! হয়, তাহাই পল্লী বাংলায় মাদারনাচ নামে খ্যাত। ঢোল ও 
কালি সহযোগে মুসলমান সম্প্রদায়ের দুইজন দূইটি সরল সম্পূর্ণ বাশ 
লইয়া পল্লীতে নৃতা করিয়৷ বেড়ায় । কখনও চিবুকের উপর, কখনও 
কপালের উপর, হাতের তালুর উপর, বুকের উপর, কখনও কখনও এক 


১. প্রস্তত গ্রস্থের লৌকিক পীরবাদ অধ্যায়ে “মাদার পীর” অংশ দ্রষ্টব্য! 
২, নোয়াখালি জেলার মীর আবীপুর গ্রাম নিবাসী আমার সেহভাজন ছাত্র কাী 
রফিকউল্লাহর নিফট থেকে বংগ্রহ করেছি 


লোকনূত্য ১০৫ 


একটি আঙ্গুলের প্রান্তসীমার উপর লইয়া, কখনও শুইয়া, কখনও দীড়াইয়। 
ব্যালেন্স রাখিয়া এক একজন নৃত্য করে । বাশ দুইটির শেষ প্রান্তে রঙ্গিন 
বস্ততরথও পতাকার মত জড়াইয়! দেওয়৷ হয় । শুধু মুসলমান পল্লীতে নহে, 
হিন্দু পল্লীতেও এই মাদারনাচ দেখান হইয়৷। থাকে ।১ বগুড়৷ জেলায় 
এটি “নিশানের নাচ" নাষে অভিহিত ।২ নাচে মাদারপীরের নিশান বা 
প্রতীক বাশের গুরুত্ব থেকেই এরূপ নামকরণ । 


চেলানাচ 


মাদারের বাশের অনুরূপ গজীর বাঁশের অনুষ্ঠান উত্তর বঙ্গের কোন 
কোন অঞ্চলে পালিত হয় | এতে গাজীর দরগায় গ।জীর চেল গাজীর বাশ 
নিয়ে যে নাচ নাচে ও গান গায় তা ফকিবনাচের সহিত অভিন্ন। 
এখানেও গাজীপীরের প্রতীক চামরযুক্ত বাঁশ নিয়ে চেল দরগার চারপাশ 
ধিরে বিভোল হয়ে নাচে । জনৈক লেখক তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা 
থেকে চেলানাচের এরধপ বর্ণন দিয়েছেন, “যে লোকটি গাজীর বাশের 
চেল। হত তাব মাথায় থাকত প্রকাণ্ড পাগড়ি । তার সমস্ত গ! থাকত 
উলঙ্ষ আর পরনে স্বাকত চিকন একটি লেংটি। চেল৷ এইন্ধপ সাজে 
সজ্জিত হয়ে নাড়া, ছোকরা ও ছঢুলিসহ দরগার সম্মুখে আসে এবং 
একই সঙ্গে সকলে দরগায় সালাম করে । সালাম শেষে চেল দরগার 
সন্ুখে গেড়ে দেয়৷ বাশ তিনটি থেকে চামরসহ মাঝের বাশটি উপরে 
নেয় তারপর বাশের গোড়াটি নিজের নাভির উপরে তুলে নিয়ে বাঁশটি 
হেলাতে দূলাতে থাকে এবং নাচতে নাচতে সাতবার দরগার চারপাশে 
ঘুরে আসে । সাতবার ধুরে আসার পর চেল! দরগার সন্মুখ থেকে নাচতে 
নাচতে পিছনে যায় ও পিছন থেকে নাচতে নাচতে আবার সন্তুখে আসে । 
এইতাবে চেল। সর্বক্ষণ নাচতে থাকে । চেলার নাচে মাটি কাপে, বদ্ধ 
পুকরের পানি টগমল করে, বৃক্ষের তাজা পাত৷ ছিড়ে পড়ে তবু তার 
নাচ থামে না।”৩ উদ্ধতির শেষ বাক্যে অতিরঞ্রন আছে, তবে নাচের 


১, দ্রষ্টব্য ঃ বাংলার লোক সাহিতা, ৩য় খণ্ড, পৃ ৭৯১ 
২, বগুড়ার ইতিকাহিনী, পঃ ১০২ 
৩. সামীরুল ইসলায--উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য, পৃঃ ১৩১ 


১০৬ বাংলাব লোক-সংস্কৃতি 


তীবুতা বুঝাতে যে এ বর্ণনা, ত৷ নিঃসন্দেহ । ফকিরনাচ ও চেলানাচের 
এ্রতিহ্য যে একই তা উভয় নাচের বর্ণনার মিল থেকে বুঝা। যায়। 


ঘাটুনাচ 

ঘাটু বাংলার আঞ্চলিক নাচ। বিল-হাওরে ভর। ময়মনসিংহের উত্তর- 
পূব এবং শ্রীহটের পশ্চিম অঞ্চলে ঘাট্‌গানের সঙ্গে ঘাট,নাচের আসর বসে । 
এ অনুষ্ঠানের ধমীয় ব৷ সামাজিক কোন উপলক্ষ নেই, লোকমনোরঞ্রন 
নিমিত্ই এর আয়োজন হয় । এজন্য বছরের যে কোন সময়, যে কোন 
স্বানে ঘাটুগান ও ঘাট,নাচের আসর জমে উঠতে পারে । তবে সাধারণত: 
বর্কালে চারিদিক যখন পানিতে থই থই করে, গ্রাম্যচাষীর হাতে কাজ 
থাকে না-_- ধাটু নাচের আসর তখনই জমজমাট হয়ে উঠে ।১ 

এক বা একাধিক ঘাটু নিয়ে ঘাটুদল গঠন করা হয়। ঘাটুদলের 
প্রধানকে সরকার বা মূল গায়েন বলে, তার এবং সহকারী বায়েনদের 
প্রধান কাঞ্জ হল গান কর] এবং বাজন। বাজিয়ে নাচের তাল জোগান । 
নাচের ভূমিক৷ ঘাটুর উপর ন্যস্ত | ঘাটু গানের তরুণ কিশোর, দশ থেকে 
বিশ পর্যস্ত তার বয়স। হাটুর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হল নারীবেশে 
রূপগভ্জা | “অল্প বয়সের সুন্দর বালক নিজেকে রমণীর পোশাক-পরিচছদে, 
অলংকার-প্রসাধনে সভ্জিত করে যখন আসরে নৃত্যের ঝঙ্কার তোলে তখন 
সে দর্শকৃষ্টিতে একটি রূপবতী বানিক। রূপেই প্রতিভাত হয়। প্রাকৃত 
জনচিত্তের বিনোদনের এটি একটি প্রধান অঙ্গ । 


১. ঘাট থেকে বাটুশব্দের উৎপত্তি হতে পাবে। ঘটি7উ-ষাটু। ঘাট গান ও 
নাচের আসব নৌকার পাটাতনে বসে । ঘাটু্র দল ঘাটে ঘাটে গান কবে ও নাচ 
দেখিয়ে জীবিক। অর্জন করে। উপবস্ত রাধাকৃষের প্রেমলীলার মধ্যে যযুনার 
ঘাটের লীল। উল্লেখযোগ্য অংশ | ঘাটু গানেব বিষয়বন্ত রাধাককের প্রেষ। উভয় 
দিক থকে ঘাটু শব্দের চানু হতে পারে। তবে ঘাট ছাড়াও লোকালয়েও 
ঘাটু গানের আসর বসে। গুজরাটে একই শ্রেণীর নাচগানের চল আছে. এখানে 
বালিকাবেশী ছেলেদের 'গানটু' বলে। গানটুগঁটু --ধাট ঘাট এরূপ হওয়াও 
স্বাভাবিক । 
টব; ডঃ আতশ্ুতোঘ ভট্টাচাষ-_ বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩৫১-৫২ 
যোহন্্দ সিরাদুদ্দীন কাসিমপুরী- লোকসাহিত্যে গীঁড়ু গাপ, বাংল। একাডেমী পল্রিক!, 
ওন বর্ধ, ₹য় সংখ্যা, ১৩৬৮, পৃঃ ৫৮ 


লোকনুত্য | ১০৭ 


ঘাটু নাচের দলগুলি অধিকাংশই মুসলমান সম্প্রদায়ের ; দরশকও মুসলমান 
জনসাধারণ । পর পুরুষ দর্শনমাত্র যেখানে কঠোর পাপের শাস্ত্রীয় নির্দেশ 
আছে সেখানে লোকমনোরগ্রনের উদ্দেশ্যে রমণীর নাচে অংশ গ্রহণ কর! 
প্রায় অবাস্তব ব্যাপার ছিল। সমাজের জনমনের চাহিদ৷ পূরণের জন্য 
বালকের দ্বারাই তাই রষণীর বেশবাসের আয়োজন করা হত। 


ঘাটুর পরিধানে সৃতী অথব। লিক্কেব দামী শাড়ি ঘাগরার মত 
করে পরা, মাথায় চুলের খোপা । এ উদ্দেশ্যে ঘাটু লম্বা! চুল রাখে, 
অভাবে পরচুল। পরে । তাদের অঙ্গে নানা অলংকার, মখেচোখে পেন্ট, 
পায়ে ধুঙ্গর | 

ঘাটু গানের সুর ও তালবাদ্য হিসেবে ঢোল, মন্দিরা, বাঁশী ও 
সারিন্দ। প্রধান । কোন কোন আসরে হারমোনিয়ামও ব্যবহৃত হয । 
আসরের এক পাশে মূল গায়েন বায়েনসহ আপন গ্রহণ করে। গান 
ও নাচের বিষয়বস্তু হিন্দুর পৌরাণিক রাধাকৃষ্ণে লৌকিক প্রেষলীল। । 
বাস্তব জীবনের প্রেষলীলার কাহিনীও আছে; কিন্ত তা নগণ্য । 
লোকনৃত্যের মধ্যে একমাত্র ঘাটুনাচে গানের ভাবার্থ ধরে নাচের ভঙ্গি 
ফুটিয়ে তোল। হয়। যাটুনাচ আধুনিক অপেরার মত অভিনয়মুখ্য | 
অপেরার নেপখ্যের গানের ভাবকে সুবিন্যস্ত অঙগ-তঙ্গি দ্বারা বান্ত 
কর! হয়| এ ধরনের গ্রামীণ সংস্করণ ঘাটুনাচ | গানের বিষয়, কণ্ঠের 
সুর, বাদোর তাল-সংকেত অনুযায়ী ঘাটু বিভিন্ন অঙ-প্রত্যঙগের বাহ্যিক 
কলাকৌশল দ্বার! নৃত্যাতিনয় করতে থাকে | গানের ভাঁৰ ও তালবাদ্যের 
পরিবতীনের সঙ্গে সঙ্গে তার নৃত্যতজিমাও পরিবতিত হয়। এপ 
একটি দীর্ধপালাকে সারারাত ধরে ঘাটু নৃত্যমৃতি দান করে ।১ এজনা 


১. রাধাকৃষের কেবল প্রেমের অংশ টকুই ঘাটুগানের অংশীভূত । এব মোট চারটি ভাগ-_ 
রঙ্গিলা, যরলী, জলভবা এবং বিচ্ছেদ | এগুলির মধ্যে মুরলী ও বিচ্ছেদ অংশের 
প্রাধান্য বেশী । প্রত্যেকটি অংশ ছোট ছোট একপদী গানে বিভক্ত, যেমন__ 
ভজন, সাজন, গৌর, বংশী, গোষ্ঠ, জলতরা, ফুলতলা, কুপ্সাজান, নিদ্রাঃ ম্বপন, 
কোকিল, বিচ্ছেদ, ধুমাঁস, সখী সংবাদ, সন্ধ্যা প্রভৃতি। গানগুলিকে যাটুর “ছম” 
বলে। ছনগুলি যুল গায়েন গায়। হাঁটু ছুমের ভাবামুষায়ী নাচে। 
জষ্টবা £ মোহম্মদ লিরাজদ্দীন- কাসিমপুরী-লোকসাহিত্যে গঁডু গান, পৃৰোক্ঞ,পৃ; ৬৯-৬০ 
মোহম্মদ সাইদূর--সয়ষনসিংহ জেলার ঘাটুগান ও নাচ, পূর্বদেশ, ৯ই চৈত্র, ১৩৭৪ 


১০৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


ঘাটুগান ও যাঁটুনাচের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক | বল! বাহুল্য, ঘাটুনাচের এক্সপ 
গুণধর্মে লৌকিক নাচের খাটি মেজাজটি বজায় থাকেনি, ভদ্র নাচের 
প্রতাক্ষ প্রভাবে ক্রিম হয়ে পড়েছে তা । ভাবভঙ্গিতে সচেতনতার 
লক্ষণ থাঁকায় তার উত্তভবকাল অন্যান্য নাচের সহিত তুলনায় অনেক 
পরবতাঁ হওয়াই স্বাভাবিক । হাটু গান ও নাচের উত্তব প্রসঙ্গে মোহম্মদ 
সিরাজুদ্দীন কামিমপুরী বলেছেন, ষোল শতকের শ্রীহটের জনৈক বৈষবা- 
চার কৃষ্প্রেমে মোহিত হয়ে বিবাগী হয় এবং রাধিকাভাবে প্রেমাভিনয় 
করতে থাকে | ক্রমে তার শিষ্যদল গড়ে উঠে; দলের মধ্যে বালকর৷ 
আসত । তাদের সখীবেশে সাজান হত, তারা নেচে প্রেমতাব প্রকাশ 
করত । এসব শিষ্যপ্রশিষ্য, ছেলেছোকরাদের প্রভাব থেকে ক্রমে ঘাটু 
নাচ-গান গড়ে উঠে ।১ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তার বাংলার লোক- 
পাহিতা, (৩য় খণ্ড) গ্রন্থে এ মত সমর্থন করেছেন ।২ উদ্তবকালে ঘাট,নাচের 
আধ্যাত্বিক দিকটি প্রধান ছিল। পরে যখন তা লোকসমাজে প্রবেশ 
করে এবং লোকচৈতন্য ছার প্রভাবিত হয়, তখন আন্তে আস্তে তার 
আদর্শচ্যুতি ও রুচিবিকৃতি ঘটে । এর সঙ্গে যখন অর্থোপার্জনের প্রসঙ্গ 
যুক্ত হয় তখন তার রস-রুচি ক্রমশঃ অতলে ডুবে যায়। এককালের গরীব 
মাতাপিতা ছেলেকে ঘাট,দলে ভতি করত মাসোহারার জন্য ।৩ অনেক সময় 
সুদর্শন বালকদের অপহরণ করে ঘাট,দলে ভি করা হত । যাট.গানের 
প্রধান প্রতিপোষক মুসলমানর! রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে প্রথাগতভাবে গ্রহণ 
করেছে । এতে আধ্যাত্বিকতার নামগন্ধ নেই । অধুনা সমাজ বিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে আদিরসাত্বক এ গান ও নাচ লুপ্ত হতে বসেছে । আধ্যাত্বিকতা 
বজিত রাধাকৃষ্ণপ্রেম, মুসলমান সম্প্রদায় কর্ত,.ক প্রতিপোষণ, অপেরাধনী 
সচেতন শিল্পপ্রয়াস ইত্যাদি কারণে বলা যায়, ঘাট,গান ও ঘাট,নাচ 
অর্বাচীন কালের লৌকিক নাচ। 


১. লোকসাহিত্যে গাড়ু গান, পূবোজ, পুঃ ৫৯ 
২, বাংলার লোকসাহিতা, ৩য় খও, পৃঃ ৩৫৩ 
৩. লোকসাহিত্যে গাঁড় গান, পূৰোজ, পঃ ৬০ 


লোকনুতা ১০৯ 


সারিনাচ 

নৌকাবাইচের সময় সারিগানের সাথে সারিনাচ হয়| ঠিক প্রতি- 
যোগিতার মুহূর্তে নাচ-গান হয় না, যখন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে 
যায় এবং প্রতিযোগিতা শেষে গুহে ফিরে আসে সে সময় গান ও নাচ হয়। 

সারিগানের বিষয় বিবিধ-_রাধাকৃষ্ণ, হরগৌরী ও নিমাই সম্পকিত 
গ্বান, লৌকিক নরনারীর প্রেমাত্বক গান, পরস্পর আক্রমণাত্মক গান ইত্যাদি । 
হিন্দু সমাজে মনস!৷ ভাসানের দিন অর্থাৎ শ্রাবণ সংক্রাস্তিতে এবং বিজয়ার 
দিন অর্থাৎ আশ্রিনের শুকু। দশমীতে যে নৌকাবাইচের আয়োজন হয়, তাতে 
সাধারণতঃ রাঁধাকৃঞ্ ও হরগৌরীর গান হয়ে থাকে ।১ মুসলমান সমাজে 
ভাদ্র-আশ্বিন মাসে কোন লৌকিক উৎসবে অথবা কোন বাঘিক অনুষ্ঠানের 
দিন নৌকাবাইচের আয়োজন হয় | এ সময় খালে-বিলে পানি থাকে । 


তার৷ সাধারণতঃ নরনারীর প্রেমমূলক গান এবং হাস্যকৌতুক ও আক্রমণাত্বক 
গ্বান গেয়ে থাকে ।২ 


নৌকার বেশীর ভাগ লোক বৈঠ৷ টানে । গানের বয়াতি ও নাচের দু? 
একজন ব্যক্তি নৌকার পাটাতনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে নাচে ও গান গায় | বৈঠার 
তালে তালে নাচ হয়, সঙ্গে ঢোল, কাসিও থাকে । গানের ভাবের সঙ্গে 
নাচের ভাবের তেমন সম্পর্ক থাকে না| তার নাচের জন্য নাচে । নিছক 
আনন্দোল্লাস এর মুখ্য উদ্দেশ্য | নাচের ভাবভঙ্গিতে সুক্ষ সৌন্দর্য ফুটিয়ে 
তোলার প্রয়াস নেই । ডঃ আত্ততোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, “চলস্ত ছিপের উপর 
এই নৃত্যের মধ্য দিয় উচ্চ কোন গুণ প্রকাশ পাইতে পারে না ।”৩ বস্তত 
বছ সংখ্যার বৈঠার টানে নৌকা যখন দ্রুত ছুটে চলে তখন তার নাচে মঞ্চের 
নাচের সৃক্ষ কৌশল প্রকাশের অবকাশ ম্বাভাবিকভাবে থাকে না। 


বাংলায় প্রায় সর্বত্র নৌকাবাইচের চল আছে । তবে বিল-হাওর ও 

নদীনালা বিধৌত অঞ্চলে এর আড়ম্বরের মাব্রা বাড়ে । দক্ষিণ ও পর্ব 

ংলায় খুব জীকজমকের সহিত নৌকাবাইচ হয়ে থাকে । পূর্ব ময়মনসিংহে 
একে 'আরং' উৎসব বলে ।5 


১, বাংলার লোকমসাহিতা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৯৩ 
২, লোকসাহিত্য, পুং ৩৬৪-৬৮ 
৩. বাংলার লোকসাহিতা, ৩য় খণ্ড, ৫৯৫ 
৪, নয়া পানিতে আরে দৌড়ের নাও পাজাইয়। | 
আরং জমিবে কত দেশ ভাসাইয়া ॥ 
ময়মনসিংহ গীতিক।, পঃ ৩৬৫ 


১১০ ংলার লোক-সংস্কৃতি 


ছোকরানাচ 

ঘাটনাচের মত ছোকরানাচের কোন ধর্মীয় বা সামাজিক গুরুত্ব 
নেই, সম্পূণ লোকমনোরঞ্জন নিমিত্ত তা অনুশীলিত হয়। মাঠে-ঘাটে, 
খেত-খামারে সারাদিন কাজ করে রাত্রে ছোকরানাচের আসরে আমোদ- 
স্কৃতির মধ্যে ডুবে থেকে কষক, মর করমক্লান্তি ও সংসারচিস্তা লাঘব 
করার চেষ্টা করে। 

ছোকরানাচ বছরের যে কোন সময় অনুষ্ঠিত হতে পারে। এর 
বিষয়বস্তঃ অংশতঃ অশ্ীল বলে লোকালয়ের বাইরে মাঠে-ময়দানে তা 
হয়ে থাকে | সাধারণতঃ স্বানীয় লোকোতসব বা মেলাতে ছোকরানাচের 
আয়োজন হয় | মাঝ বয়সের যুবা ও তরুণর৷ এতে বেশি ভিড় জমায় । 

উত্তর বঙ্গের রংপুর ও রাজশাহী এবং পশ্চিম বঙ্গের মালদহ ও মুশিদাবাদ 
জেলায় এর জনপ্রিয়তা অধিক। স্থান বিশেষে এর ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক 
নাম-_ রংপুরে “বেনাকৃশাইন', রাজশাহী ও মুশিদাবাদে 'আলকাপনাচ' । 
সুধীর কমার করণ বাংলার পশ্চিম সীমান্তের যে 'নাচনী নাচের' বিবরণ 
দিয়েছেন, তা এ ছোঁকরানাচের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন ।১ 

ছোকরানাচে ছোকরার সংখ্যা এক বা একাধিক | ছোঁকরার৷ সকলেই 
পুরুষ | আসরে গানের বিষয় অনুযায়ী তার৷ নারী-পুরুষের বেশ ধারণ 
করে। এতে কিছুটা যাত্রার ঢড আছে, তবে ছোকরানাচ যাত্র! নয়। 
যাত্রা পুরোপুরি অভিনয়মুখ্য | ছোকরানাচে গানই প্রধান । গানের 
কথায় আর নাচের ভঙ্গিতে চটুল রঙ্গরসিকত৷ ছ্বার। দর্শককে আনন্দ-দান 
কর হয়। ছোকরার বেশবাস ঘাট,র মত। ছোকরার বয়স ঘাটু থেকে 
বেশী হতে পারে । 

ছোকরা নাচ-গানের বিষয় মূলতঃ রাধাকৃষের ধ্রেমলীল। | গানের 
প্রধানকে 'গীদাল' ( €গীতাল ) ও সহকারীদের 'দোহার' বলে । নাচের 
আসরে একপাশে আমন নিয়ে গীদাল গান করে, দোহারর। বাজনা বাজায় । 
বেন।, জুড়ি, হারমনিয়ম, চোল, বাশী ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয়। 
ছোকরার পায়ে “খাড়, থাকে । 


১, স্ুবীরকার করণ-_ সীমান্ত বাংলার লোকযান, প্‌ঃ ২৩৯-৪৫ 


লোকনৃত্য ১১১ 


'শীদালের গানের" সুর ও ভাব অনুযায়ী ছোকরার নাচের ভঙ্গিম। 
নিয়ন্িত হয় | ছোকরা নিজে গান গায় না ; আসরের গানকে দেহতঙ্গিতে 
অভিব্যক্তি দেওয়ার চেষ্টা করে ! কেবল ক্ষেত্রবিশেষে পালাগনের কোন 
গভীর ভাবাত্বক অংশে অগ্নকাল সে গান ও নাচের হ্বৈতভূমিক। নিয়ে 
থাকে | দর্শক ও শ্রোতার কাছে এ মুহূ্তটুক্‌ বিশেষ উপভোগ্য হয়। 
পালাগ।নের ফাঁকে দর্শকমনকে কিছুক্ষণ অবসর দেওয়ার জন্য হাব্কারসের 
গানের সঙ্গে অশ্লীল ভঙ্গির নাচের আয়োজন করে | এ অংশটুকু বাঈজী 
নাচের মত দেহপর্বস্ব ভঙ্গির পরিচায়ক ॥। এ সময় ছোকরারা সৌখিন 
দর্শকের কাছে গিয়ে বকশিস আদায় করে। 

দুটি দলে প্রতিযোগিতা হলে ছোকরা লাচ ও গান সারারাত ধরে 
চলে! লোকজীবনের নিবিড় সান্নিধ্যে থেকে তাদের মন, রুচি ও প্রবণতাকে 
রপ্ত করে নেয় নাচিয়ের দল | তারপর তাদের মানসোপযোগী রসপরিবেশনে 
ক্রটি রাখে না যাতে করে দীধ সময়ের বাবধানে তাদের বিরজি ধরে ব 
আগ্হ কমে। ছোকরার দলগঠনে হিন্দু মুসলমানের বাছবিচার নেই। 
দর্শকও উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণ | একই হৃদয়বৃত্তির তাড়নায় তার! 
একব্রে সমবেত হয়ে আনন্দ উপভোগ করে । 


আলকাপগান লঘু ব্রঙ্গরসিকতার গান । আলকাপের নাচ-গানের 
পরিচয় প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, “আলকাপ গানে একটি 
কিশোর কিংবা বালক মেয়ের মত সাজিয়। নুতা করে ও গান গাহিয়া থাকে। 
“দলের একজন পুরুষ কিশোরী বেশী বালকটির সঙ্গে স্বামীর সম্পক স্থাপন 
করিয়৷ নানা লঘু হাস্যপরিহাস ও কৌতুক করিয়৷ থাকে । দলের মধ্যে 
এই দুইজন ব্যতীত অবশিষ্ট আর প্রায় সকলেই দোহার | পুরুষ ও নাগী- 
বেশী বালকটির দ্বৈত সঙ্গীত সংলাপের মধ্যে মধ্যে তাহার! ধুয়। ধরিয়া 
থাকে, কখনও কখনও ছড়া কাটে 1১ 
নারীবেশী বালকটি আঞ্চলিক ভাষায় 'ছোকর।' নামে পরিচিত । এ থেকেই 
ছোকরানাচের নামকরণ । ঈষৎ পার্থক্য থাকলেও, বন! যায়, যাটু নাচ ও 
ছোকরানাচ পূর্ববঙ্গ ও উত্তর বজের পরিবেশ বৈগপ্যে আঞ্চলিক সংস্করণ মাত্র, 
উভয়ের উৎসমূল ও উত্তবকাল একই হওয়। স্বাভাবিক | 


১. হাংনার লোকসাহিতা, ১২ খণ্ড, পৃঃ ২৭৪ (৩য় সং)। 


১১২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 
খেমটানাচ 


খেমটানাচ হচ্ছে বাঈজীনাচের গ্রামীণ সংস্করণ ।১ বাঈজীর দক্ষ 
পেশাদার নর্তকী | তার! নাচ-গান করে গ্রামের জমিদারদের ভোগলালস।! 
নিবৃস্ত করত। বাঈজীনাচের ভাব ভোগসর্বন্ব হলেও আঙ্গিক উচ্চকলার 
নিদর্শন বহন করে| খেমটানাচের ভাবভর্গি আদিরসাঘ্বক | ঘাট বা 
ছোকরা নাচে বালককে নারীর বেশ পরান হয়, এখানে নারীই নর্তকীর 
বেশ ধারণ করে নাচে । নাচ-গান হল তাদের নেশা ও পেশা । 

সঙ্গীতের এক প্রকার তালের নাম খেমটা।ৎ খেমট। তালে গানের 
সাথে নাচও হয় বলে এরূপ নামকরণ হয়েছে । খেষটা গান ও নাচের 
বিষয় রাঁধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রেম । ঢোল, বাঁশী, করতা'ল প্রতৃতি বাদ্যযন্ত্র 
হিসেবে ব্যবহৃত হয়| খেষটানাচের কোন নিদিষ্ট উপলক্ষ নেই। যে 
কোন সামাজিক ও লৌকিক আনন্দ-অনুষ্ঠানে খেমট৷ নাচ-গানের আয়োজন 
হতে পারে। গ্রামের বিয়ের মজলিসে খেমটানাচ বিশেষ আকর্ষণীয় 
বিষয় ছিল। শ্রীহেমেন্দ্রকমার রায়ের ভাষায়, “তখন খেমটাওয়ালীদের 
আদর ছিল রীতিমত । বিশেষ করে মেয়েলী উৎসবে খেমটা নাচকে একটি 
প্রধান অঙ্গ বলে মনে কর হত।”৩ ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে হিন্দুর 
প্জোত্সবে খেমটা নাচের চল ছিল। তিনি তার আত্মজীবনী “যরের 
কথ! ও যুগ সাহিত্য" গ্রন্থে লিখেছেন, “খেমটা নাচ ও বিদ্যাসুন্দরের বাত্র। 
তখন আসর মাৎ করিয়া দিত ।''৪ হিন্দু-মুললমান নিবিশেষে এ নাচের 
সমঝদার ও প্রতিপোষধক ছিল । মুসলমান সমাজে মেয়ে মহলেও খেমট। 
নাচের স্বান ছিল। বগুড়া জেলার একটি আঞ্চলিক মেয়েলী গীতে আছে £ 


সরুয়।৷ মান্জ। দীঘল ক্যাশ, 
মানজা ক্যানে হ্যালে না। 


১, থ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য, পৃঃ ৩৮ 
খেমটা ছয় মতান্তরে চাঁর মাত্রার তাল, যথা-_ ধাটে ধে নাতে নে তাটে ধেঁনাধে নে। 
অথবা ধাগেধি নাতিন নাগধি নাতিন। নগেন্্রনাথ বস্থ সংকলিত-_ বিশ্বুকোঘ, 
৫ম ভাগ, কলিকাতা, ১৩০১ 

৩, হেমেন্দ্রক্ষার রায়-__ বাংল! নাঁচ ও উদয়শঙ্কর। মাসিক বস্মতী, পৌষ, ১৩৫২, 
পঃ ২৮২ 

&. উদ্ধৃতি গৃহীত £ বঙ্গভাষ। ও সাহিতা, পৃং ২৪ (ভূষিকা, ৮ব সং)। 


লোকনূত্য ১১৩ 


ও খেমটাওয়ালী, তুই লাচোন 

ক্যানে জানিস না। 
জানি কিনা জানি লাচোন, 

ব্যাজ ক্যানে তোল না ।১ 


এখানে বাদ্যের তালে তালে কোমর দূলিয়ে নাচার পদ্ধতির উল্লেখ 
পাওয়] যায় | বস্ততঃ খেষটানাচ তালবাদ্যের সহিত সঙ্গতি রেখে নাচতে 
হয় এবং গানের কথাকে অঙ্গতঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলতে হয় | খেষটানাচের 
বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোকপাত করে প্রজেশ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন £ 

1) 0015 10110 01 08106 (109617)68) 115 19056 180119216 ০০1/০11 
০৬৩ 10609 006 ৫2006 ৫০010191108160 2110 ৫6118170601 192019105. 
065 12000178610 01 01০ 06০1 £5000150 21580 281110 2100 101% 
01900106, 0110 0200615 15০9 01008106 1900 70183 08617 29০5, 89 
10001) 85 20 ০1176: 7091 01 (3০ ০০৫, 91001000001) 1700৬610050 ০01 
0)5 1109 10101) 1600160 5101101 1005015 ০০0101101 0) 01067 (০ 
00106 21 12191655101) 01 6০91(1995 ০812000, ২ 

অধুনা খেমটানাচ লুপ্তপ্রায় ;, কেবল স্থানে স্বানে হিড়া শ্রেণীর 
লোকের। দল গঠন করে এ ধারার ক্ষয়িষ বিকৃত রূপটি ধারণ ও বহন 
কবে চলেছে । তার নারী-পোখাকেই সজ্জিত হয়ে নাচে । কখন কখন 
তার বিয়ের মজলিসে আহৃত হয় ; দেশের হাট-বাজারেও নাচ দেখিয়ে 


কজিরোজগার করে । 


লাঠিনাচ 

মহরমপর্বে অনুষ্ঠেয় লাঠিনাচ এক প্রকার যুছনৃতা | দেশব্যাপী এর 
প্রচলন আছে । জারীয়ালদলের মত লাঠিয়ালদল গঠন করা হয়। এতে 
দৈহিক বল ও কায়দ। কানুনের প্রয়োজন হয় বলে বয়স্করা অংশ গ্রহণ করে; 
তরুণরা থাকে শিক্ষানবিশ হিসেবে | লাঠিনাচের তাল ও ছন্দ রক্ষা কর 
হয় ঢোল ও কাঁসির সাহায্যে । পোশাক-পরিচ্ছদ সাধারণ-_ পাযর়জাম। অথব৷ 
মালকোচ মার। লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি বা আটর্সাট শার্ট । জ্ুবিধার জন্য 


১. উদ্ধৃত; লোকসাহিতা, ৪র্ব খ খও্ঁ, বাংলা একাডেষী কর্তৃক প্রকাশিত, চাকা ১৯৬৫, 
পৃঃ ৩৯ 
২, শু) 5601 00805 ০01 10088, 2, 822 


৮৮. 


১১৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


কোমরে ও মাথায় গাঁমছ। বাঁধতে পারে । কোন কোন অঞ্চলে পায়ে ঘুঙুর 
ও মেকর পরার রীতি আছে ।১ 

লাঠিনাচে লার্তি একমাত্র উপকরণ নয়, তলোয়ার, ছোরা, থাল। প্রভৃতি 
দ্রবা নিয়ে নাচ দেখান হয় | লাঠিনাচ প্রকতপক্ষে আধা নাচ, আধা খেলা । 
লাঠি, তলোয়ার নিয়ে কৃত্রি? যুদ্ধের ভঙ্গিতে শক্তি ও কৌশল প্রয়োগ ছারা 
এতে বীরত্ব প্রকাশ কর! হয়| এক্ষেত্রে ললিত ভঙ্গিমার সূক্ষ্ম কলানৈপুণ্য 
আশা কর) বৃথা | তথাপি নাচের অংশবিশেষ বাদ্যের তালে তালে লাঠিয়ালের 
কুশলী পদক্ষেপে এবং অগ্রপশ্চাৎ হস্ত ঘুর্ণনে সৌর ফুটে উঠে। সাধারণত: 
আসরের প্রথমাংশের যে পাঁয়তারা চলে --এক পায়ের হাটু ভেঙে উপরে 
তুলে এবং অপর পায়ে ঝাঁকানি দিয়ে সামনে এগিয়ে চলার ভঙ্গিমায় 
নুত্যোচিত সৌন্দর্য আছে। চুড়ান্ত পর্যায়ে লাঠির ধূর্ণন ও ঘাত-প্রতিবাতে 
দৈহিকশক্তি ও কৌশল প্রয়োগই মুখ্য হয়ে উঠে । কৃত্রিম দ্বৈতযুদ্ধ ছাড়া 
নান। ভঙ্গিতে লাঠি ঘুরিয়েও নাচ ও খেল। দেখাতে পারে লাঠিয়াল । 

লাঠিনাচে ঢুলিরও একটা ভূমিক! আছে । সে কেবল দক্ষ বাজিয়ে 
নয়, রসিক নাচিয়েও। লাঠিয়ালের নাচের গতি-লয়-ছন্দ চঢোলকের তালের 
সংকেত অনুযায়ী পরিবতিত হয় । একটা পূর্ণ নাচের কখন কে!ন অংশ 
নাচতে হবে চুলি তাল দিয়ে ত৷ বলে দেয়। অর্থাৎ নাচের আরম্ত, পায়তার।, 
স্ব, বিরতি ইত্যাদি এক এক অংশ চুলির তালের ইঙ্গিতের উপর নির্ভর 
করে। 

লাঠিনাচ পুরুষের একক অথবা! হ্বৈতনাচ । নাচের সঙ্গে কোনরূপ গান 
হয় না। পায়ের গতিভঙ্ষি এবং হাতের ঘোরপ্যাচ ছাড়া দেহের অনা 
কোন অঙ্গের ক্রিয়া এতে তেমন নেই । হাতের লাঠি পানে, পিছনে, 
দুপায়ের মাঝে মাথার উপরে ভ্রুত ধুরানোর মধ্যে যথেষ্ট বীরত্বের ভাব আছে। 
বিভিন্ন কৌশলে লাঠিনাচ হয়। প্রতিটি লাঠিনাচ ধীর লয়ে শুরু হয়, শেষ 
পর্যায়ে লয় ত্রুত হয় এবং এত ক্রুত হয় যে, তখন নাচের সৌন্র্য থাকে না, 
শৌর্ধবীর্য প্রকাশই মুখ্য হয়ে উঠে। নাচসশ্ুর করে একটি কৌশল শেষ 
না হওয়। পর্ধস্ত অন্য কৌশলে বাওয়৷ যায় না। 

ভারিয়ালদলের মতই মহরষের চাদের দশ দিন ধরে লাঠিয়ালদল বাড়ির 
উঠানে উঠানে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে দরগাহতলায় এবং শেষদিন ক্রিস 


নর রস্থে প্রদত্ত লাঠিনাচের আলোকচিত্র হইব)। 
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কারবালায় নাচের আসর জমায় । গৃহস্থর! লাঠিয়ালদের পয়সা অথব৷ 
চাল-ডাল দিয়ে পুরস্কৃত করে । 


টালিনাচ 


চাল দিয়ে নাচ হয় বলে এর নাম টালিনাচ | এটি পুরুষের যদ্ধনৃত্য | 
ঢাল এবং লাঠি এর প্রধান উপকরণ | বেতের ঘন বূনোটে তৈরি ঢাল, দেখতে 
ব্যাঙের ছাতার মত ; বাঁশের শক্ত অংশ নিয়ে লাঠি তেরি । লাঠিনাঁচের 
কোন অংশ যুদ্ধের, কোন অংশ যুদ্ধের নয়-_-নিছক ব্যক্তিগত একক কৌশল 
হতে পারে । কিন্ত টালিনাচের সর্বাংশই ছৈতযৃদ্ধের অভিনয় । 


ঢালিনাচে কোন সঙ্গীত নেই, কিন্তু বাদ্য আছে। ঢোল এবং কাসি 
নাচের তাল জোগায়, নট তালে তালে পা ফেলে নাচের প্রেরণ লাত করে । 
দৈহিক শজির কসরত এবং কলাকৌশলগত চেষ্টাতেই এ নাচের লক্ষ্য 
সীমাবদ্ধ । লাচের সুচনায় প্রতিহন্্ীয় আখড়ায় কিছুক্ষণ পায়তারা কষে । 
আখড়ার দুপাশে অর্চচাপের মত ম্যান জুড়ে তারা পরম্পর পরস্পরকে 
আক্রমণের স্ত্রযোগ করে নেওয়ার জন্য ঢোল-কাঁসির তালে তালে বিশেষ 
ভঙ্গিতে পদক্ষেপ করতে থাকে | তার। পরস্পরের দিকে রোষ কষায়িত নেত্রে 
দৃর্টিপাত করে এবং হাবভাবে বীর প্রকাশ করে । এ পায়তারাটুকুতেই প্রকৃত 
পক্ষে ঢালিনাচেয় বিশেশত্ব ফুটে উঠে । এরপর তার 'ণক সময় আক্রমণ 
প্রতি-আক্রণে লেগে যায়, আক্রমণের অন্য লাঠি, আত্মরক্ষার জন্য ঢাল। 
কখন দাঁড়িয়ে, কখন হাট, ভেঙে বসে যুদ্ধের সুযোগ খোজে ও আক্রমণ 
চালায় । ঘাত-প্রতিধাত চূড়ান্ত পর্যায়ে না পৌছা পর্যন্ত নাচ থামে ন। | 

লৌকিক উৎসব অনুষ্ঠঠনে ঢালিনাচ দেখান হয়। প্রতিযোগিতামূলক 
অনুষ্ঠানে কিছু পুরস্কার বা পারিতোষিক দেওয়া হয় বটে কিন্ত এর চেয়ে 
দর্শকের বাহবা দক্ষ নাচিয়ের বড় পাওনা । এর জন্য নাচের সৌন্দর্যটুক তার! 
নষ্ট হাত দেয়নি | যশোহর ও খুলন। জেলার ঢাঁলিনাচের প্রচলন আছে। 


রায়বেশেনাচ 
রায়বেশেনাচ লাঠিনাচের অনুরূপ যুদ্ধের বীরত্বপূর্ণ নাচ । 'রায়বাশ' 
নাক এক প্রকার শজ বাশের তৈরি লাঠি নিয়ে এ নাচ হয় বলে 


১১৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


এরূপ নামকরণ কর! হয়েছে। রায়বেশে মুলতঃ হিন্দুদের নাচ £$ ডোম, 
বাউরী প্রভৃতি নিমুশ্রেণীর লোকের। এতে অংশ গ্রহণ করে| বীরভূম, 
বর্ধমান এবং মুশিদাবাদে এর প্রচলন আছে ।১ বীরভুমের মুসলমানর। 
রায়বেশে নাচে অংশ গ্রহণ করে বলে ডঃ দীনেশচন্ত্র সেন উল্লেখ করেছেন ।৭ 
আবদুল হালিম সাহেবের মতে বাংলাদেশের সীমান্তের জেলাগুলিতে এ 
নাচ দেখা যায় । তিনি বায়রবেশেন।চের বৈশিষ্টা সম্বন্ধে লিখেছেন £ 
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জন্যান্য যুদ্ধনাচের মত রাঁয়বেঁশেনাচেও ঢোল ও কাসি বাজিয়ে তাঁল 
রক্ষা করা হয়। 


ডাকনা5 

টাকার মানিকগঞ্জ অঞ্চলে ডাকনাচের প্রচলন দেখ যায় । এট 
পুরুষের যুদ্ধনৃত্য | এ নাচের তেতর দিয়ে সঙ্গীদের যুদ্ধে আহবান করা 
হয়। ডাকগানের সঙ্গে ডাঁকনাচ চলে। ডাক প্রকতপক্ষে গান নয়, 
উচ্চৈঃস্বরে একটানা কঠংবনি। শুরু থেকে শেষ পর্যস্ত ধ্বনি ও লয়ের 
নিদিষ্ট মাপে তা উঠা-নাম! করে | এই গান বা কণ্ঠধ্বনির জন্য একটি পূর্ণ 
ও চরম শ্বাসের প্রয়োজন হয় | 
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লোকনুত্য ১১৭ 


ডাকনাচ পুরোপুরি সামাজিক নাচ। গোষ্ঠী বা সমাজের নিরাপত্তা 
রক্ষার নিমিত্ত যে সতর্কতা ও যুদ্ধের ব্যবস্থ। ছিল, তার ছায়ানুপাতে ভাক 
নাচের উত্তব হতে পারে | বতমানে মুসলমানর। এ নাচের প্রতিপোষক | 
লাঠি ডাকনাচের একমাত্র উপকরণ | নাচের তিনটি অংশ-_ ভাক, নাচ 
ও খেলা | শেষ পর্বে লাঠি নিয়ে যুদ্ধের যে দৈহিক কলাকৌশল দেখান 
হয়, তা লাঠি খেলার অনুরূপ | 

“সরকার' যখন প্রথম ডাক শুরু করে তখন অকস্মা মনে হতে 
পারে, শত্ররা৷ বুঝি হান দিয়েছে; টের পেয়ে আশেপাশের সহচরদের 
ডাক দিয়ে সে সচেতন ও সতর্ক করে দিচ্ছে । দলের প্রধান ব্যত্তিঃ 
'সরকার' নামে অভিহিত । 

ডাকনাচের সরকারের পাশ্র্চর হিসেবে দৃ'তিন জন লাঠিয়াল থাকে। 
সরকারের ভূমিকাই সজীব ও প্রধান। পাশ্শখচরদের কাজ হল, ডাকের 
ফাকে ফাকে সমস্বরে এক প্রকার অর্থহীন ধ্বনি তুলে সাড়া দেওয়া এবং 
লাঠিখেলার অংশে প্রতিহ্বন্দিতার ভূমিকা নেওয়া । 

সরকারের পোশাকে জাঁকজমক আছে। যুদ্ধের উপযোগী দেশীয় 
আটর্সাট পোশাক, মাথায় লাল শালু অথব। রঙিন গামছা অড়ান, পায়ে 
নূপুর বাধ। | এতে কোন বাদ্যযঞ্ত্রের ব্যবহার হয় না | লাঠি নিয়ে ডান হাত 
সামনে প্রসারিত করে, পার্শভাগে ঈঘৎ বাক। হয়ে দাড়িয়ে সরকার ডাক 
দিতে দিতে মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠে, আবার দোল খেয়ে পায়ের পাতায় 
ভর করে আধা বসে আস্তে আস্তে উঠতে থাকে | এভাবে সমস্ত আখড়াটা। 
মাঝে মাঝে চক্রাকারে ব৷ অর্ধচক্রাকারে ঘুরে ফিবে কিছুক্ষণ ধবনিমুখর করে 
রাখে ; তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বীরোচিত ভাব | এরপর কত্রিম দ্বৈত 
বৃদ্ধের ভেতর দিয়ে নাচ শেষ হয়। 


বলীনাচ 

চট্টথ্র।ম জেলায় চৈত্রসংক্রাস্তির পর থেকে বৈশাখ মাস ধরে মাঠে-ময়দানে 
কৃন্তির লড়াই হয়, তাঁকে “বলীখেল।” বলে। এটি প্রতিযোথিতামুলক 
অনুষ্ঠান, বিজয়ী প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত কর। হয় | যুশিদাবাদেও প্রতি- 
যোগিতামুলক কৃম্তির খেল হয় চৈত্র মাসের দিকে | এ খেনার আয়োজন, 
ঘোষণ!, প্রতিযোথিতার উপহার সংগ্রহ ইত্যাদি কাদ্বের অন্য আঞ্চলিক 


১১৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


পরিচালক সমিতি আছে; সরকারের কাছ থেকে সমিতি এ উপলক্ষে 
বাৎসরিক অনুদান পায় । খেলাটি এ অঞ্চলে 'লড়ন।” নামে পরিচিত।৯ 
লড়না ও বলীখেল৷ যে একই অনুষ্ঠান, তাতে সন্দেহ নেই | উভয়ের 
উতসও একই হওয়া উচিত। প্রতিযোগিতার দিন লোকে মাঠে জমায়েত 
হয়, এ সম্পর্কে আগেই ঢোল-সহরত কর! হয় । প্রতিযোগীরাও সমবেত 
হয়। আখড়ায় বিচিত্র তালে ঢোল ও কাঁসি বাজতে থাকে | দু'রকমের 
কৃম্তি হয়--“বাধা কম্তি' ও “ছাড়া কৃত্তি' | দু'জন প্রতিযোগীকে নিবাচন 
করে তাঁদের মধ্যে যে লড়াই হয়, তাকে “বাধা কন্তি' বলে । একজন 
আখড়ায় নেমে খোলা চ্যালেঞ্জ দেয়, যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে সে লড়বে 
একে মুশিদাবাদে “আখড়া ছুটি' বলে। যতক্ষণ পর্যস্ত না পরাজিত 
হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে লড়েই চলেছে, বরাবর অপরাজিত থাকলে তবে 
সে শ্রেষ্ঠ পালোয়ানের খ্যাতি অর্জন করে। এটাকেই “ছাড়া কম্তি' বল! হয়। 
যার খ্যাতিমান, দীক্ষিত এবং কশলী, সাধারণতঃ তারাই এন্প চ্যালেপ্র 
দেয় ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে । দুই প্রতিদ্বন্ী আখড়ায় নাম৷ মাত্রই লড়তে 
শুরু করে না; তার! কিছুক্ষণ বাদ্যের তালে তালে পায়তার৷ করে । এই 
পঁ/য়তারাট,ক্‌ হয় অর্ধচন্ত্রাকারে পরস্পরের মুখোমুখি বিপরীত গতিতে । 
এতে আছে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, তালঠুক।, হুঙ্কার, হাতের কসরত এবং চোখের 
ক্রুদ্ধ চাহনি | এর সবটুকৃতেই আছে শৌর্ষবীর্ষের ভাব । এভাবে ঘুরতে 
ঘুরতে তার। পরস্পরের নিকটবতা হয় এবং এক সময় কম্তিতে লিপ্ত হয়। 
বিভিন্ন প্যাচে লড়াই হয়, একজন চিৎ না হওয়। পর্যস্ত লড়াই চলে । যে 
প্রতিহন্বীকে চিৎ করে ফেলে.দেয়, তারই জয় হয়। কম্তির আগে পর্বস্ত 
পায়তারার অংশটুক প্রকতপক্ষে নাচের পর্ব ; আর একেই চট্টগ্রামে 'বলীনাচ' 
বল! হয়| এ নাচে ছুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তার তালের বিভিন্ন 
বোলে পালোয়ানের গতিভঙ্গি নিয়স্ত্রিত হয়| চুলির বোলই শেষ পর্যস্ত 
তাদের কম্তির মুখে ঠেলে দেয় । লাঠিখেলার ঢুলির সাথে তর এক্ষেত্রে 
যথেষ্ট মিল আছে। 

লড়ন। ব৷ বলীখেল! ধর্ম-সমাজনিরপেক্ষ সম্পূর্ণ লৌকিক অনুষ্ঠান হিন্দু- 
মুসলমান নিবিশেষে সকলেই এতে যোগদান করে এবং দক্ষ বাজি পুরস্কৃত 


১, নিজস্ব সংগ্রহ । 
২, ঘীঁ। 


লোকনৃত্য ১১৯ 


হয় | আখড়াটি যেন একটি মিলনক্ষেত্র, সকল শ্রেণীর মানুষ তেদাতেদ ভুলে 
কম্তি খেলার ও কৃত্তি দেখার আনল্দোপভোগ করে । সম্ভবত: খেলাটির 
উৎপত্তিতে কোন সাম্প্রদায়িক উপলক্ষ ছিল না। হিন্দুসমাজে পূর্ব হতেই 
মন্লযুদ্ধ ছিল। মুসলমানরাও কৃতম্তির সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত । কৃস্তি 
ফারসী শব । পৃৰে মল্ল ও কৃ্তি দ্বৈতযুদ্ধের (৫961) বিষয় ছিল ; দলের 
জয়পরাজয় তাতেই নির্ধারিত হত । “সেক শুভোদয়া'র মদন মল্লবীর ছিল। 
ধর্মমঙ্গলের লাউসেন মল্লযোদ্ধ। ছিল।১ খুব সম্ভব তখন পর্যন্ত এটি যুদ্ধের 
অঙ্গ ছিল । এটি খেলার অঙ্গে পরিণত হয়েছে এ সময়ের পরে | যুদ্ধের 
কাজে অস্ত্রশস্ত্র ও কৌশল পাক্টে গেলে পরে মল্লযুদ্ধের গুরুত্ব ও আবশ্যকত৷ 
লোপ পায় । মুঘলর৷ ঢাল-তলোয়ার, তীর-ধনুক, বল্পম-বশার সাথে বন্দুক- 
কামানের গোলা-বারুদেরও আমদাশী করে । তাদের ভারতশ্বিভয়ের অন্যতম 
কারণ আগ্রেয়াক্ের ব্যবহার | মল্ল ব। কৃত্তি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খেলার আখড়ায় 
তখন থেকে ম্বান লাভ করতে পারে । বাংলাদেশে বলীখেল। ও বলীনাচের 
উৎপত্তির সম্ভবতঃ এটাই ইতিহাস । 


১. সেখ গুভোদয়ার লেখক হলামুধ মিশ্র লক্াণসেনের মভাকবি ছিলেন । এই সুত্রে 
্রন্থখানি বার শতকের রচন) হতে পারে! ধর্মমক্গলের প্রথম রচয়িত। মযুরভষ্ট 
সতের শতকের মোক ছিলেন। এ সময় বাংলাদেশে মুঘল বিজয় চুড়ান্ত হয়। 


চতুর্থ অধ্যায় 
কোক বাদ্যধন্ত্র 


সঙ্গীতের জগৎ মূলতঃ সৌন্দযেব জগৎ। দৈনন্দিনতার স্পর্শমুজ, 
তুচ্ছতার উর্ধে সৌনরধসাধনায় মানবমনের যে ধ্যান, সঙ্গীত তারই অমূর্ত 
আবহ রচন] কবে চিত্ত শুদ্ধি ও সিদ্ধির পথ দেখায় । এজন্য সঙ্গীতসাধন। 
সংস্কৃতিচর্চার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছে । সমালোচকের ভাষায়-- 
“সৌনরধস্থা্টি করাই হচ্ছে মনুষ্যজীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য । এদের 
সবচেয়ে সুলভ, সবচেয়ে সহজ ও সবচেয়ে সু্গর হচ্ছে সঙ্গীতের সুর | গান 
কানে কানে মধু বর্ণ করে, প্রাণে প্র!ণে প্রতিধ্বনি তোলে, মনে মনে 
মোহ ছড়ায়, আত্মায় আত্বায় প্রেম জোগায় |”১ অর্থাৎ মানবজীবনবোধে 
সঙ্গীতের প্রভাব যেমন ব্যাপক, তেমনি সঙ্গীতচচার ভেতর দিয়ে মানবজীবন 
পূর্ণত৷ ও সার্থকতার দিকে এখিয়ে যায়| সঙ্গীতচ্চার ছ্বার। মানবহৃদয়ের 
সূক্ষমতম বৃত্তির বিকাণ সম্ভব হয়। সঙ্গীতহার৷ জাতি মৃক প্রাণীর মত মুঢ়। 


কগসঙ্গীত ব৷ গান, যন্ত্রঙ্গীত বা তান শিল্পকলার অতি শৃঙ্খলিত ও 
আুনিয়ধ্িত রসহ্ষ্টি । সুরের ছন্দসুষমায় ইন্ত্রিয়স্ুখকর মায়ালোকে মনকে 
আকর্ষণ করাই গানের ও তানের উদ্দেশ্য | সুশৃঙ্খলিত শিল্পস্থষ্টি বলতে 
সঙ্গীত ক্র্রিম জীবনপ্রয়াস নয়, প্রাত্যহিক জীবনম্পন্দনে যে স্বত:স্ফর্ত 
ছন্দ-দোল। অর্থাং দৈনন্দিনেব কাজকর্মে, হাসিকার়ায়, চাল-চলনে যে 
অসংবৃত ছন্দবেগ, সঙ্গীতকলায় তাকেই সুষঘমিত কর৷ হয়। জীবনধর্মী 
সকল শিল্পনকলারই এট। সারকথা | যন্ত্রকে মান্ষ আয়ত্তে এনে সুললিত 
ধ্বনি সৃষ্টি করে। অনায়ত্ত বাদাধ্বনি সোরগোল, স্থুরতান নয় | সুরত্যটিই 
বাদ্যযন্ত্রের মূল লক্ষ্য । কঠসঙগীত ও বহ্বসঙ্গীত সঙ্গীতকলার দূটি পরম্পরিত 


১, আহমদ শরীফ সম্পাদিত- মধ্যযুগের রাগ-ভালনাসা, পৃঃ ক (ভূমিকা )। 


লোক বাদাবহ ১৯১ 


অঙ্গ, তবে পরস্পর নির্ভরশীল নয় অর্থাৎ যন্ত্র ছাড়া গান, বা ক ছাড়া 
তান স্থাষ্টি একেবারে অসম্ভব নয়। কথাকে ক ও যন্ত্র দিয়ে ম্বতগ্রভাবে 
ফুটিয়ে তোল। যায় । কেবল উভয়ের সংমিশ্রণে সুর পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে, 
সুরের মাধূর্য বাড়ে । 

বাদ্যযন্ত্র কেবল স্তর স্যষ্টি করে না, তাল স্য্টিও করে। নৃত্যচ্ছন্দে 
বাদ্যের তালগঙ্গত অপরিহার্য । সঙ্গীতের মহিমা স্ুরমুচ্ছনায়, নুত্যের 
এশ্বধ স্থুনলিত ছন্দে । বাদাধ্বনি সে ছন্দ জোগায়। বাদ্যের তালে 
তালে নৃত্য । বাদ্যের ধ্বনি ও তাল নৃত্াসৌন্ধকে কানে পৌছিয়ে 
দেয়। বাঁশীর সুর, বীণার ঝঙ্কার যেমন সঙ্গীতের মায়াজাল রচন করে, 
নুপুরের নিকণ, ঝুমুরের শিঞ্জন তেমনি নৃত্যের মন্তরপুরী রচন! করে। 
তালবাদ্য নুত্যে কেবল ছন্দ আনে না, গতিও আনে | নৃত্য যাতে বেতাল 
হয়ে ন৷ যায়, গতিহার। ন। হয়, সেজন্য বাদ্যযন্ত্রের সুষমসঙ্গত প্রয়োজন | 

সঙ্গীতে ও নত্যে বাদ্যযষ্ত্ের ব্যবহারের ব্যাপকতা ও প্রাধান্য থাকলেও, 
জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বাদ্যধ্বনির উপযোগিত। উপলবি করেছে মানুষ । 
অবশ্য এর মৌলিক উদ্দেশ্য যে তান ও তাল স্থ্টিত৷ সবব্রই অব্যাহত । 
কলানৈপুণোর দিক থেকে ভেদ বা তারতম্য আছে। ধর্মকর্ম, উৎসব- 
অনুষ্ঠান, শোভাযাত্র।, যুদ্ধযার্র! প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার 
দৃষ্টিগোচর হয় । নৃত্য-সঙ্গীতে আছে শ্রিয্লকলার সৃক্ষায সোন্দর্বনাধনা, ব্ূপরস 
স্ষ্টির প্রয়াস , কিন্তু উৎসব-অনুষ্ঠানাদিতে আছে ব্যবহারিক জীবনের 
স্থূল উদ্দেশ্যনাধন, প্রয়োজনসিদ্ধির গতানুগতিক বহিঃপ্রেরণ। | সঙ্গীত- 
আসর বা নৃতামঞ্চের অন্তরল্গতায় বাসনাতৃপ্তির যে ধ্যানমগ্ অবকাশ ও 
অবসর, শোভাযাত্র/র জীবন-উল্লাস ও যৃদ্ধক্ষেত্রের জীবনসম্াসে নিশ্চিন্ত 
মনোসংযোগের নিবিড়তার সে স্থযোগ নেই | অতএব বাদ্যযন্ত্র এখানে 
কলাসাধনায় নয়, কর্মসম্পাদনায় নিয়োজিত । 

কোন কোন সম্প্রদায়ের ধর্ণাচরণ ও সামাজিক অনুষ্ঠানে বাদ্যধবনি 
আবশ্যক অঙ্গরূপে পরিগণিত | হিন্দুমন্দিরে আরতির সময় ঘন্টাধ্বনি করা 
হয় । বৌদ্ধমন্দির ও খ্রীস্টান গীর্জাতেও ঘন্টা দিয়ে পুজার লপ্লু ঘোষণ। 
কর) হয় । খোল*মন্দিরা-করতাল ছাড়) বৈঝবদের কীর্তনের আসর বসে 
না । কীর্তন তাদের ধর্মসাধনার অঙ্গ । চাক-চোল-কাঁসর ছাড়। হিন্দুদের 
পূজামণগ্প অযষে না। ঢাকে বাড়ি দিয়েই দূর্গাপ্জায় উদ্বোধন |. 


১২২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


হিন্দুধর্মে দেবদেবীর পরিকল্পনার মধ্যে বাদ্যযস্ত্রে উল্লেখ আছে। 
হিল্গুর৷ সঙ্গীতকে 'দেবদত্ত' বলে মনে করে ।১ তাঁদের সামাজিক উৎসবেও 
বাদ্যযস্ত্রের ব্যবহার আছে । শঙ্খ, সানাই, ঢোল ও কাসর ন। বাজলে 
বিবাহানুষ্ঠান মঙ্জলঞ্নক হয় না। বরবধূ বরণ কর। হয় শঙ্খধ্বনি ও 
হুলুধ্বনিতে । শঙ্খ বাঁভিয়ে নবজন্মের আবির্ভীব ঘোষণ। কর। হয় । 

শবযাত্র, শোভাযাত্রা ও যুদ্ধযাত্রাতেও বাদোর প্রয়োজন । হিন্দুর। 
খোল-মাদল-জড়ি বাজাতে বাজাতে শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যায় । তারা 
ঢাক, ঢোল, কাঁসি, বাশী বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে | মুসলমানদের মহরমের 
মিছিলে ঢোল, কাড়া, কাঁসর বাজান হয়| প্রাচীন যুগে পৃথিবীর প্রায় 
সবদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে বাদাযন্ত্র ব্যবহৃত হত । ঢাক-ঢোল, কাড়া-নাকাড়া, 
শিঙ্গা-দামাম। সৈনিকের রক্তে যুদ্ধের নেশ। ধরিয়ে দিত। সেনাপতির 
শিঙ্গায় থাকত যৃদ্ধের গোপন সংকেত ।২ 

প্রাচীকালে, এমনকি, এয্‌গেও ঢোল বাদ্যাদি বাজিয়ে সরকারী নির্দেশ 
ব৷ বিজ্ঞপ্তি ঘোষণ। করা হয়| বাবসায়বৃত্তিতে লোকসমাজে বাদ্যযঘ্রের 
ব্যবহার লক্ষ্য কর] যায়। সাপুড়ে, 'তুবড়ি' বাজায় ও সাপ খেলায়। 
তুবড়ির মোহনীয় স্থরে সাপ শুধু খেলে না, নাচেও | বানর, ভালুক প্রভৃতি 
নাচিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ জীবিকার্জন করে । তাদের বাদেযের নাম 
'ডুগডুগি' । ডুগডুগির বোলের সাথে সাথে বানর নাচতে থাকে, খেলতে 
থকে । পায়ে 'ঘুঙুর' ও হাতে 'ঘনি' বাজিয়ে কোন কোন ফেরিওয়লাকে 
ফেরি করতে দেখ যায় । শিশুমন আকর্ষণ করার অন্য বাজিকরর। 'ঝুমুর' 


১, শহ্ধধারী বিষ, ডম্বরুধারী শিব, ঘন্টাবারী বন্ধ ও ুবলীধারী কৃষ্ণের মুতি কম্পিত 
হয়েছে । বীণাধারিণী সরম্বতীমাতিও জুপ্রচলিত। বীণ। হাতে রাখেন বলে তার 
অপর নাম বীপাপাণি। পিনাধ্যস্ত্রের আবিফাব কবেছিলেন বলে মহাদেবের অপর 
নাম পিনাকী | বাঁশী ছাড়া কের অন্য বাদ্যযন্তর শঙ্খ, যার নাম পাঞ্চজন্য | 
জিতেন্্রমোহন সেনগুগত--্ভারতীয় বাদ্যষন্ধ ও যধ্সাধক, পৃঃ ক-গ । 

২, সে কালের যুদ্ধের রীতির জন্য বাদ্যযষ্ধের প্রয়োজন হত। বাদ্যের তাবে তালে 
সৈনিকর। বুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ত | অস্বের ঝঙ্কার, যোদ্ধার হস্কার মনূর্ধর আতনাদ 
বাদ্যের উচ্চরোলে চাপা পড়ে ষেড। অথুন। যুদ্ধরীতি পরিবতিত হওয়ায় বাদোর 
ব্যবহার লুণ্ড হয়েছে । বিশেধ প্যারেড, আনুষ্ঠানিক কৃচকাওয়াজ, গার্ড অব 
অনার প্রভৃতি উপলক্ষে পৃৰের রীতি অনুযায়ী জাঙও বাদ্যবষের ব্যযহার কর 
হয়। 





লোক বাদ্যবগ্ত ১২৩) 


বাজিয়ে বাইস্কোপ দেখায় । 'ভুড়ি' নিয়ে বৈষববৈরাগী ঘরে ঘরে তিক্ষ। 
করে। "খঞ্জনী' বাজিয়েও ভিখারীদের যাজ্ঞ। করতে দেখ! যায়। 
বাদ্যযস্তরকে কেন্দ্র করে নান আচার-সংস্কার লোকসমাজে প্রচলিত 
আছে । বিশেষ করে, উপজাতি ও আদিবাসীদের মধ্যে নান] বাছবিচার 
ও বিধিনিষেধের পরিচয় পাওয়। যায় | বাদ্যযন্ত্র শুধু পূজোপাসনার অঙ্গ 
হিসেবে নয়, একে দেবতাজ্ঞানেই পৃঞ্জ। করার রীতি আদম উপজাতিদের 
মধ্যে দেখ যায় । পলিনেশিয়র৷ 'ড্রামকে তাদের দেবতা 7805 এর 
ব্রশীশক্তির প্রতিভূ বলে অভিহিত করে ও পৃঞ্জ। করে। বাতুম উপ- 
জাতি ড্রামকে রাজশজির প্রতীক বলে মনে কবে ।১ এখানে বাদ্যযন্ত্রের 
উপর শ্বগীয় গুণ ও রাকজ্জকীয় শক্তি আরোপ কর! হয়েছে । ডাচগিনির 
নিথোরা ড্রামের আত্ব। আছে বলে বিশ্বাস করে এবং অনুষ্ঠানাদিতে 
তার উদ্দেশ্যে মদ্য উপহার দেয়। অরকানোস জাতির লোকের] মনে 
করে, ড্রামের রে!গ-নিরাময় শক্তি আছে। তার। বাদ্যের ম]াখিকগুণ 
সম্বদ্ধেও বিশ্বাস পোষণ করে। মগ্ত্রাদি দ্বারা ভূতপ্রেত তাড়ানর সময় 
ক্রিমস্তসূ সম্প্রদায়ের লোকের! ড্রাম-কাঁসর ব্যবহার করে ।২ কতক বাদ্য 
সত, কতক অশ্তত | মালয়বাসীরা মনে করে, ড্রামার্দি বাজিয়ে দেবতার 
আত্ববকে আবাহন কর! যায় । অতএব এখানে ড্রাম মঙ্গলজনক বাদ্য। পুজ। 
ব্যতিরেকে মন্দিরে রক্ষিত ঢাক, বাশী ইত্যাদি কোন ব্যজি বাজালে 
তৎক্ষণাৎ তার মুতুাদণও দেওয়া হয়| নিউগিনির মেয়েদের কোন 
বিশিষ্ট বাঁশী দেখতে দেওয়৷ হয় না। দেখলে অপমৃত্যু ঘটে বলে 
তাদের বিশ্বাস ।৩ বাংলাদেশে লোকসমাজেও কোন কোন বাদ্যযন্ত্রের 
ব্যবহার শুভাশ্ুভের সহিত জড়িত। শঙ্থ ও সানাই মাঙ্গলিক বাদ্য। 
রাত্রের বেলায় বাশীর সুর অমঙজলজনক | গৃহপ্রাঞ্গণে রাত্রে বাশী 
বাজাতে দেওয়। হয় না। লোকবিশ্বান, এতে সাপ-ই দূরের উপদ্রব বাড়ে। 
স্থতরাং কি শিক্প-সংস্কৃতি চর্চায়, কি ধর্ম ও লসমাজজীব্যন, কি 
ব্যবহারিক কর্ণক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্র ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে আছে। অজুচার 
১, 3817769 [78501985 (6৫.)--12009010196019 0 16118101 800 
175010109 (55২5), ৬০1, 295 0.6 
২, 701৫, 7, 6 
৩, 181৫, 0. 6 


১২৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


বৃত্তি চর্চায় তা৷ মানবচিস্তকে করে আবেশমুগ্ধ, ধর্বোধে মাঙ্গলিকতায় 
হৃদয়বৃত্তিকে করে উত্ব্বগামী, বীধে উন্মাদন। আনে, জীবনজীবিকায় 
সাহচর্য দান করে। এক কথায় বাদ্যযন্ত্র জাতিতত্ব, সমাজতত্ব, ধর্মতত্ব 
ও শিল্পতত্ব নিরূপণের মুলাবান উপকরণ । 
সঙ্গীতন্ত পণ্ডিতদের মতে, ধ্বন্যাত্বক 'নাদ' থেকে বাদোর উৎপত্তি ।১ 
য৷ হতে সঙ্গীত উপযোগী বাদ্য ধ্বনিত হয়, তাই বাদ্যযন্ত্র । বাদ্যযন্ত্রের 
গঠনপ্রণালী ও ব্যবহাররীতির প্রকারভেদ আছে । ভারতীয় সঙ্গীতশাস্তে 
চার শ্রেণীর বাদ্যযস্ত্রের উল্লেখ আছে ।ৎ যথা, 
১, তত-- তার যোগে যে বাদ্য বাজে : একতার), দোতারা, 
বীণ।, সেতার, সারেছী ইত্যাদি । 
শুধির---ফৃঁ দিয়ে যে বাদ্য বাজে : বাঁশী, শঙ্খ,সানাই, শিক্ষা ইত্যাদি । 
ধন-__ ধাতুনিনিত বাদ্যযন্ত্র, আঘাত দিয়ে বাজান হয় ; কাঁসর, 
করতাল, মন্দির, ঘন্টা ইত্যাদি । 
৪. আনদ্ধ__ চর্মাচ্ছার্দিত বাদ্যযন্ত্র, আঘাত দিয়ে বাজান হয় : ঢাক, 
ঢোল, খোল, মাদল, খঞ্তরী, ডুগডুগি ইত্যাদি | 
পাশ্চাতা পগ্ডিতগণ তিন প্রকার বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ করেছেন । যথা, 
১, 96178 11509100616 সূতা বা! তার যোগে ধ্বনিত বাদ্য ঃ 
ভায়োলীন, গীটার, পিয়ানো : 
২. ড/10৫ 0108010106000-ফৃু বা বাতাসের সাহায্যে যে যন্ত্র বাজান 
হয় হারমনিয়াম, একডিয়ান, ট্রাম্পেট, যাউথ অর্গান ; 


৩, 10507011610 01 1১610099101--- আঘাত দিয়ে যে বাদাবাজে £ 
ড্রাম, বেল, গং ইত্যার্দি ।৩ 

পাশ্চাত্য মতে বাদাযস্ত্রের বিভাগটি বাদ্যরীতি ও ধ্বনিনিনাদের 

দিক থেকে কর হয়েছে । এক্প বিচারে প্রাচ্যের 'ঘন' ও 'আনদ্ধ' 


১. নারায়ণ চৌধুবী_ সঙ্গীত পরিক্রমা, পৃঃ ২ 
২, বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী---ভারতীয় সঙ্গীতকোষ, পৃঃ ৮৩ 
৩, 181২0, 0, 8 


লোক বাদ্যবন্ত ১২৫ 


বিভাগ দুটি প্রতীচ্যেরর একই বাদ্যের (০1০055101. [09(1019606) শ্রেণী- 
ভুক্ত হয়েছে । তবে অন্য দূটি বিভাগ উভয় অঞ্চলে অভিন্ন । পণ্ডতিতগণ 
মনে করেন, মানবসভ্যতার ইতিহাসে আনদ্ধ শ্রেণীর বাদাযন্ত্র সর্বাগ্রে 
আবিষ্কৃত হয় | ড্রাম বাদ্যাদি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দেখ৷ যায় । কাঠের 
ফাপ। গঁড়ি ড্রামের আদি উৎস । এর পবে তন্ত বা তত জাতীয় 
বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার সাধিত হয়। ভারতীয় বীণা ও ইউরোপীয় হাস 
প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন | শুধির শ্রেণী বাদ্যের উত্তাবন সবশেষে হয়েছে ।১ 
শঙা, শিঙ্গ। প্রভৃতি প্রকৃতি-প্রদত্ত উপকরণে নিমিত বাদ্যযন্ত্র । শঙ্খ, শিঙ্া 
থেকে যে স্ুরধবনি উঠে তা তেমন সুমিষ্ট নয়, লোক-জীবনাচারে এগুলির 
অধিক ব্যবহার দেখ যায়। বাশীর সুর স্থমধুর। তা সৃক্ষয ও বিচিত্র 
ধ্বনি স্ষ্টি করতে পারে । এজন্য বাঁশী মানুষের পরিণত মনের আবিফ।র 
বলে ধর হয়। 

বাংলাদেশে বহু প্রীচীন কান থেকে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার চলে আসছে । 
অনার্ধরা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহাব করত কিনা এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ এ পযস্ত 
আবিঞৃত হয়নি । তবে বাংলার উপজাতি ও আদিবাসীদের মধ্য যে 
সব বাদ্যের প্রচলন দেখ' যায়, তার কোন কোনটি প্রাচীন কালের হতে 
পারে । বিশেষ করে, চর্মাচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র মানুঘের প্রাচীন কালের 
আবিষ্ধার । বাংলাদেশে চ1ক-চোলকাদি যার। তৈরি করে, তার! হিন্দু 
সমাজের অতি নীচ সম্প্রদায়ের লোক। তারা তপশীলীতভুজ চর্মকার সম্প্রদায়। 
এদের রক্তে অনার্ধপ্রবাহ আছে। প্রাচীন কালে লৌকিক জীবনসাধনায় 
ও ধর্মনাধনায় উৎসবানষ্ঠানের এবাই আয়োজন করত ও তাতে অংশ গ্রহণ 
করত। কষিসভ্যতার পত্তন করে আস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর বাঙালী 
জনপদ এক স্বতন্ত্র সংস্কৃতির বাহক ও প্রতিপোষক ছিল। লোকায়ত 
ভীবনধারার নানা মটিফ, শিল্পকৃতির প্রাপ্ত নিদর্শন এবং ভাষ। সম্পদের 
বস্তবাঞ্জনা থেকে তার স্বব্ধপ ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ কর। দুসাধা নয। 
অষ্টম শতকের পাহাড়পুব-ময়নামতীর প্রস্তর ফলক ও পোড়াষাটির 
চিত্রের মধ্যে লোকায়ত ধারার সংমিশ্রণ ঘটেছে । পোড়ামাটির চিত্রগুলি 
এদেশের লোকশিল্পীর অবদান | এতে নৃত্য-বাদ্যরত মনুষ্য যূতি পাওয়া 
গেছে । বাদ্যযষ্রের মধ্যে কীসর, করতাল, ঢাক, বীণ।, মুদজ, বাণী, 


১,180, 0.7 


১২৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


মু্ভাও প্রভৃতি চিত্র দেখা যায়।১ রাজেশ্বর মিত্র ঢাক, ডক্ষ, ডমরু, 
প্রভৃতি “চমবাদ্য' এবং বাশীঃ শিক্ষা, তুবড়ি প্রভৃতি “ফুৎকার বাচ্য'কে 
ড্রাড়ির গোঠীর অবদান বলে মনে করেন ।২ অনাধৌত্তর প্রাচীন বাংলায় 
(বৌদ্ধ ও খ্াঙ্গণ্য সংস্কৃতির প্রভাবপুষ্ট ) সঙ্গীতাদির নিদর্শন সংস্কৃত 
গ্রন্থ প্রস্তর ফলক ও মন্দির গাত্রে অঙ্কিত চিত্র প্রভৃতি । এছাড়া 
বাংলা ভাঁঘায় বচিত দ্‌" একখানি গ্রন্থেও রাগরাগিণী ও বাদ্যযন্ত্রের নাম- 
পরিচয় পাওয়া যায় । 


প্রাচীন হিন্দু-বৌচ্ধযুগে সঙ্গীত বিষয়ক অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া 
যায়, সেগুলির মধ্যে ভরত মুনির “ভরত্বনাটাশান্ত্র' (পাঁচ শতক), লোচনের 
'রাগতরজিনী' (বার শতক), সন্ধাকব নন্দীব “রামচরিত' € এগার শতক ), 
শার্দেবের 'সঙ্গীতরত্বাকর' (তের শতক ) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য | 
এঁদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সবতারতীয় | সংস্কৃত গ্রন্থ গুলিতে গীত-নৃত্য-বাদ্য 
সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে । 

বাংলা ভাষায় রচিত প্রাপ্ত নিদর্শনের প্রাচীনতম গ্রন্থ চর্যাপদ । 
চর্যাপদ গীতের উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল, পদশীর্ষে বিভিন্ন রাগরাগিণীর 
উল্লেখই তার প্রমাণ ।৩ চর্যাগীতেব মধ্যে নট-নৃত্য-বাদ্যের বর্ণনা পাওয়। 
যায়। চর্ধার তিনটি ভিন্ন ভিয় পদে যোট সাতটি বাদ্যযস্ত্রের নাম 
পাওয়া যায়, যথ! বীণ।, পটহ, মাঁদল, করওড. কসাল।, দুন্দুভি এবং 
ডমক ১ এগুলির যধ্যে পটহ, মাদল, করও, কপাল ও দুন্দুভি 
বিবাহোতণবে বাজান হত বলে বণিত হয়েছে । বীণ। সম্বন্ধে বল! 
হয়েছে, এটি শুকনে। লাউয়ের সহিত তাতের তার দিয়ে তৈরি ; সারি 
বৰ ছড় দিয়ে তা বাজান হত।৪ 


১. নীহাববঞ্জন রায- _বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), পৃঃ ৫৪৪ 

২. রাজেশুব মিত্র বাংলার সঙ্গীত (প্রাচীন যুগ), পৃঃ ২-৪ 

৩, চযাব পঞ্চাশটি পদে সবমোট উনিশটি রাগের নাষ পাওয়া যায়। রাগগুলি 
এদ্ধপ £ পটমঞ্ররী, গবড়া, গউড়া, অরু, গুগ্ররী, কাহ গুগ্ররী, দেবক্রী, রামক্রী, 
দেশাখ, ভৈরবী. কাযোদ, ধালসী, মালসী, যালসী গবুড়া, মল্লারী, শবরী, গুর্জরী, 
বরাড়ী ও বঙ্গান। 

৪. ডঃ যহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত-__13001)190 1$055010 50083 গ্রন্থে ১৭, ১৯ 
ও ৩১ নং পদ ভ্রইব্য। 


লোক বাদ্যযন্ত্র ১২৭ 


শূনাপুরাণের এক স্বানে 'বিয়াল্লিস বাজনা'র উল্লেখ আছে, সেখানে 
কেবল জয়াযাক ছাড়া অন্য বাদ্যের নাম পাওয়া যায় না।* তবে 
গ্রন্থের বিভিন্ন শ্বানে কতকগুলি বাদোর নাম পাওয়া যায়, ষথা--ঢাক, 
চোল, কাড়া, মুদঙ্গ, মন্দিরা, ডন্থুরু, দুন্দুভি, বরঙ্গ, ভোর, ধিরকালি, শঙ্খ 
ঘন্টা, শিক্প।, জয়ঢাক, দামামা ও খমক | এগুলির অধিকাংশ ধর্মপূজার 
ব্যবহৃত বাদ্য হিরেবে উল্লিখিত হয়েছে ।২ শেষের বাদ্য দুটি প্রক্ষিপ্ত। 
দামামা ও খমক ফ!রসী শব্দ । মুসলমানদের আগমন, অধিকার প্রতিষ্ঠ। 
এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারের পরে এগুলির চল হয়। 

শ্রীকষ্ণকীর্তন একটি উত্তম গীতিনাট্য । এর প্রতিটি পদের শীর্ষে 
রাগ ও তালের উল্লেখ আছে । এতে রাগতালের আধিকা থাকলেও 
বাদাযসত্রেরে উল্লেখ খুব কম। মুরনল বা মোহন বাশীর কথ। বেশি 
আছে। বংশীখণ্ডের একটি পদে বাঁশী ছাড়। অন্য দূ'টি বাদ্যের নাম 
পাওয়। যাঁয়--করতাল ও মুদঙ্গ। বাদ্যহয় কৃষ্ণের নাচের তালবাদ্যর্পে 
জ্ঞাপিত হয়েছে ।৩ 

মুসলিম বিজয়কে কেন্দ্র করে ত্রয়োদশ শতক থেকে মধ্যযুগের 
স্চনা হলেও এদেশীয় শিল্প-সংস্কৃতিতে মুনলমানদের প্রভাব পড়েছে অনেক 
পরে। চৌদ্দ শতকের মধাভাগে দেশে শাস্তি প্রতিষিত হলে দেশবাসী 
সংস্কৃত চর্চায় মনোযোগী হয়। স্থুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ 
( ১৩৯৩-১৪১০ খ্রীঃ) সঙ্গীত রসিক ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 
তীর রাজত্বকালে চৈনিক পর্যটক মাহয়েন রজধানী গড়ে প্রভাতী সঙ্গীতের 


০০ পির, আস জা শত আপ আপ এজি 





সপ শপ সল্ল পাপ 


১. নগেন্্রনাথ বসু সম্পাদিত-_শ্ৃন্যপুরাণ, পৃঃ ৬৭ 


২, দৃষ্টান্ত £ 
বাজএ জএঢাক মের সম ডাক 
স্ুনিতে স্ুধনি বাজনা । 
মদ কাড়া বাজে কলর মালা সাজে 
আনলেত ধর্মর পুজন। | 
এ, পঃ ৭৮ 


৩, দৃষ্টান্ত;  খনে করতান খনে বাজাএ মৃদজ | 
ত৷ দেখি রাধিকার সথিগণে রঙ্গ ।। 


স্হ্রীকৃককীতন (বংশীখণ্ড)। 


১২৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


বর্ণনা দিয়েছেন | তীব বর্ণনা মতে, * একদল গায়ক ছিল যস্ত্রসঙ্গীতে 
ন্ননিপৃণ | প্রত্যেক দিন ভোববেল! তারা সমন্রাস্ত লোকদের বাড়িতে গিয়ে 
সানাই, চোলক বাজিয়ে গান গেয়ে অর্থ উপার্জন করত 1১ সানাই এবং 
চোলক মুসলমানদের অবদান বলে ডঃ শহীদুল্লাহ উল্লেখ করেছেন ।২ 
মাহুয়েনের দুবছর পরে ফেইসিন গৌড়ের রাজদরবারে ভোজসভায় নর্তকী 
ও গায়িকার বর্ণনা দিয়েছেন । এরা পোশাকে ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত 
হয়ে নাচত ও স্থানীয় লোকসঙ্গীত গাইত ।৩ 

ষোল শতকে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তনায় কীর্তনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি 
পায় | বৈষুবদের সঙ্গীতসাধনা এরই ভেতর দিয়ে চরমোতকর্ষ লাভ 
করে। কীত্তনের “তালপদ্ধতি' উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুব্প, কিন্ত “আখর- 
পদ্ধতি' লোক সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য বহন করে ।৪ কীর্তনের প্রধান বাদ্য খোল, 
করতাল ও মন্দির | শঙ্খ, ধন্ট। প্রভৃতি বাদ্যও একতান স্থষ্টিতে কীর্তনে 
ব্যবহৃত হয়।৫ এগুলি দেশীয় বাদ্যযন্ত্র । 

পনব শতকের শেষ ও ষোল শতকের গোড়াৰ দিক থেকে বাংলার হিন্দু 
লৌকিক দেবদেবীকে অবলম্বন কনে কাহিনীকাব্য রচিত হতে থাকে । 
এগুলি মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত । মঙ্গলকাব্য সমাজে গীত আকারে 
পরিবেশিত হয় | কাব্যগুলিতে গীতবাদ্যের বছল বর্ণন৷ আছে । রজেশুর 
মিত্র “বাংলার সঙ্গীত' (মধ্যযুগ) গ্রঞ্থে মধ্যযুগের খয়েকখানি মঙ্গলকাব্য ও 
চৈতন্যজীবনী থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করে মোট ৬৬টি বাদ্াযস্ত্রেব তালিকা 
নির্ণয় করেছেন । তব হিসাব মতে যন্ত্রগুলির নাষ নিমুরূপ £ 
তত-_-সপ্রস্বরা, স্বরমগ্ডল, রুদ্রবীণ৷, কপিলাস, মধুপ্রবা, যন্ত্র, রবাব, পিনাকী, 

বল্লকী, সেতার, দোতারা, খমক | 
১. মমতাজুর বহমান তরফদাব-_চৈনিক পর্যটকের দৃষ্টিতে বুসলিম বাংলা, বাংল! 
একাডেমী পত্রিকা, তান্ত্র-অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪, পৃঃ ৩৯-৪০ 
[11801010091 00100151085 081015620, 8. 109 
* পুর্বোজ, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ভান্ত্র-দগ্রহায়ণ, ১৩৬৪, পুঃ ৩৯ 
রাজেশুর মিব্র--বাংলার সঙ্গীত (বধ্যযুগ), পৃঃ ২৩ 
প্রীবৃলাবন দাস বচিত চৈতনাভাগবতে আছে, 
শঙ্খ ঘন্টা মুদজ মন্দিরা করতাল 
সংকীতন সঙ্গে ধ্বনি বায়ে বিশাল ॥ 

উদ্ধৃত £ বাংলার সঙ্গীত (বধ্যযুগ), পৃঃ ২৯ 


নিট 


লোক বাদ্যযন্ত্র "২২৯ 


আনদ্ধ-- দুন্দতি, ভিণ্ডিম, যুদঙ্গ, জয়ঢাক, বীরটাক, বীরকালি, পটহ, লগড়, 
ঢাক, ডমরু, কাড়া, পাখোয়াজ, ডন্ষ, খঞ্জরী, মূরজ, ভেরি, আনক, 
দামাম।, দড়মসা, ঢোল, মর্দল, জগবাম্প, মোড়া, ছাপড়, জোড়া, 
টমক | 

শুধির-_ শঙ্খ, শিল্প, সানাই, কাহাল, মছ্রী, উপাঙ্গ, করনাল, বিষাণ, 
বেণু, তুরি, তুর | 

ঘন-_-করতাল, মন্দিরা, ঘন্টা, বীরধন্টা, কাংস্য, ঝঁঝর, মুচঙ্। 

অজ্ঞাত পরিচয়-_ মঙ্গল, বরগে।, পঞ্চশব্দী, চন্দ্রতার।, চন্দ্রহাস, ধুসরী, বেণী, 
রামবেণী, দোখণ্ডি, ঠনক |১ 


এগুলির কোনটি লোকবাদ্য, কোনটি উচ্চবাদ্য তা কবিগণ উল্লেখ 
করেননি, তার। কেবল উপলক্ষের কথা বলেছেন ।২ তাদের বর্ণনা অনুসারে 
প্রধানত: পুজা, লৌকিক ও সামাজিক নান! মঙ্গল অনুষ্ঠানে এবং যুদ্ধে 
বাদ্যগুলি ব্যবহৃত হত । 


মধ্যযুগে ভারতের সঙ্গীতকলায় মুসলমানদের অবদান অতুল | মুসলিমপুব 
যুগে ভারতীয় চিস্তাধারায় সঙ্গীত তথ। শিল্পকলা ছিল ধর্মনিভর | মরমীবাদী 
স্থফীগণ সঙ্গীতকে সাধন-ভজনের অঙ্গ বলে মনে করলেও বৃহত্তর মুসলমান 
সমাজে সাধারণভাবে সঙ্গীত সুচার সৌন্দর্যসাধনা৷ ও আনন্দোপভোগের 
সামগ্রী হিসেবে আদূত ছিল | আনন্দের আয়োজনে মুসলমানগণ গীতবাদ্যকে 
জীবনের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে দিয়ে একদিকে যেমন এর প্রচার ব্যাপক 
করেছে, অন্যদিকে তেমনি নতুন ভাঁব-বিষয়-রূপ বৈচিত্রা স্যষ্টি করে একে 
ধ্রশর্ষমণ্ডিত করেছে । দিল্লীর স্বয়ং বাদশাহরা সঙ্গীতের অনুরাগী ও 


১. এ, পৃঃ ৩৯ 
বাদ্যযস্থগুলির মধ্যে রবাব, সেতার, খমক, দামামা, সানাই প্রভৃতি ফারসী শব্দ ; 
্মুতরাং এগুলি যুসলমানদেরই অবদান । মঙ্গলকাব্যগুলি এদেশে মুসলমান শাসনামলে 
রচিত হয়। 

২, রাজেশুর মিত্র বাদ্যগুলির পরিচয় দান প্রসঙ্গে দৃ'একাটকে গ্রাম্য ব৷ দেশী বলে 
চিছিত করেছেন, যেমন খমক, দোতারা, পটহ প্রভৃতি । কিন্ত এছাড়াও চাক, 
ডমরু, খঞ্জরী, শঙ্খ, মন্সিরা, ঘন্ট। প্রভৃতি বাদ্য বাংলার লোকসমাতে বরাবর 
ব্যবহৃত হয়ে আসছে । 

এ, পৃঃ ৫২, ৫৭ 


১৩০ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


প্রতিপোষক ছিলেন ।১ ভারতের কোন কোন সুফী-সাধক সঙ্গীতবিশারদ 
ছিলেন | ধাহাউদ্দিন জাকারিয়! প্রমুখ সুফী দরবেশ যুগপৎ সাধক ও গায়ক 
ছিলেন। চিশতিয়া তরিকার স্ুফীর। সঙ্গীত অনুশীলন করত ।২ 

ঘোল শতকে বাংল।দেশে মুঘল আধিপতা প্রতিষ্ঠিত হলে উত্তর ভাবতের 
সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হয়, এতে ভাব বিনিময়ের পথ সুগম হয় | মুসল- 
মানী গীতবাদ্যের সহিত বাঙালী নতুন করে পরিচয় লাভ করে। সেসময় 
থেকে বাংলাদেশ ও তৎপার্শবতা অঞ্চলে রচিত কয়েকখানি সঙ্গীত বিষয়ক 
বাংল। গ্রস্থ পাওয়। যায়। গ্রন্বগুলিতে রাগ-তাল-বাদ্য সম্বন্ধে বর্ণনা লিপিবদ্ধ 
হয়েছে । সতের শতকের কবি আলাওল, আঠার শতকের কবি আলী রজা, 
ফাজিল নাসির মুহন্মদ প্রমুখের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য !৩ বল! বাহুল্য 
তারা শিক্ষিত কবি। তীর। যেসব বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ করেছেন, সেগুলি 
মঙ্গলকাবোযও পরিলক্ষিত হয় । কবিদের বর্ণনা অনুসারে বাদাগুলি সঙ্গীত 
ও নৃত্যের সুর ও তাল সঙ্গত হিসেবেই ব্যরহৃত হত।8 আহমদ শরীফ 


১. আলাউদ্দীন খিলদী ( ১২৯৬-১৩১৬ খীঃ), বাবর ( ১৬২৬-৩২ খীঃ), আকবর 
(১৫৫৬-১৬০৫ খী), জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৬ খীঃ) সঙ্গীতানুবাগী ছিলেন । 
মধ্যযুগের রাগ-তালনামা, পৃঃ জ (ভূমিকা)। 
৭. ডঃ আবদুল হালিম-_-পাক-ভারতে খেয়াল গানের উৎপত্তি ও বিকাশ, বাংলা একাডেমী 
পত্রিকা, পৌঘ-চৈত্র, ১৩৬৪, পৃঃ ৫ 
৩, মধাযুগের রাগ-তালনামা, পৃঃ য (ভূনিকা)। 
৪. দগর নাগর চোল যত বাদ্যধ্বনি 
রবাব দোতারা বংশী সানাই বেগুনি। 
ভেউর কল্লাল যখ রস বাদ্য রঙ্গ 
পিনাক ডস্থুর বেণু কতাল যুদঙ্গ। 
নহবত ঝাঝরি বাদ্য যথেক সংসারে, 
ব্যক্ত কৈল হনুমান হোন্তে করতারে | -_আলী রজ। 
উদ্ধত; এ পঃ ৫-৬ 
খোল যুদঙ্গ বাদ্য অয়দ সঙ্গল 
পদঝারি করতালি দমাই পাগল। 
চোল দগর জয় সানাই মধু বীণ। 
তারপরে আসাবরি হএ দাসী আন!। 


খটক ডমুক। বাদ্য ভেউর কল্নাল 
তারপরে আছোয়ারি হয়ে গরমাল | -_নাসির যুহন্মগ 


উদ্ধত ঃ এ, পঃ ৯১. 


লোক বাদ্যযন্ত্র ১৩১ 


সাহেবের মতে, রাগ-তাল-বাদোর বর্ণনায় মুসলম!ন কবিগণ সংস্কৃত সঙ্গীত 
শাস্রকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন ।১ 


এরপর ইংরেজদের আগমনে আধুনিক যুগের সুচন। হয়। পাশ্চাত্য 
সঙ্গীত ও বাদ্যের প্রভাব তখন থেকে পড়তে থাকে | হারমনিয়াম এদেশে 
বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে । পল্লীর অশিক্ষিত লোকেরা আজও নিজেদের 
গান-বাজনায় হারমনিয়াম ব্যবহার করে । 


উপরের বাদ্যযন্ত্রের এতিহাসিক পর্যালোচনাটি বাংলার লোকবাদ্যের 
ধারা অনুসরণের সহায়ক হবে। 


বাংল। লোকবাদোর গঠনপ্রকৃতি ও বাদ্যপদ্ধতি বিচারে উচ্চালের 
বাদোর মতই শ্রেণীবিভাগ কর যায় অর্থাৎ এগুলিও তত, আনদ্ধ, দন 
ও শুষির এ চারভাগে বিভক্ত | লোকবাদ্যের উপকরণ সাধারণ, গ*ন- 
প্রণালীও জটিলতাহীন | লাউয়ের খোল, বেল-নারিকেলের মাল।, বাঁশ, 
কাঠ, নল, পাতা, মাটি, লোহ], পিতল, সুতা, তার, শিং, শঙ্খ প্রভৃতি 
লোকবাদ্যের বস্ত-উপকরণ। বাদ্যে বাশ কাঠের ব্যবহার বেশি । লাউয়ের 
খোল ও নারিকেলের মাল৷ দেশজ সহজলভ্য বস্ত | লোহা-পিতল ধাতব 
পাত্র, পাত বা তারের ব্যবহারও ন্যন নয় । ঘন বাদ্য ধাতব পদার্থের 
তৈরি । তত বাদ্যে তারের প্রয়োজন হয় । আনদ্ধ বাদ্যে গরু-ছাগল- 
সাপের চামড়ার ছাউনি থাকে । বাঁশ-পাতা-নল প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে 
শুষির বাদ্য তৈরি হয়। কতক বাজনায় প্রাকৃতিক বস্ত প্রায় অবিকৃত 
অবস্থায় ব্যবহৃত হয়, যেমন শঙ্খ, শিঙ্গ। প্রভৃতি । তাল গাছের শুকনো 
পাত। দিয়ে পাতর্বাশী তৈরি হয় । মাটির ছোট কলসি তালবাদ্য হিসেবে 
বাংলার প্রায় সবত্র প্রচলিত। চারা অবস্থায় আমের আঁটি দিয়ে তেঁপু 
বানান হয়। গ্রামের ছেলেমেয়ে তাই বাজিয়ে বাশির সখ মিটায় এবং 
যন্ত্রধঘনির রসোপভোগ করে | দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সাহায্যও ধ্বনি 
সৃষ্টি করা হয়। মুখে শিষ, হাতে হাততালি, আঙুলে চুটকি, বগলে 
বগলধ্বনি ইত্যাদি দ্বারাও সুরের সাধ মিটান হয়| উলুধবনি ও জিকর 
ধ্বনি শ্রাসীর ক্রিয়ায় উৎস্থষ্ট | এগুনিকে শারীর ধ্বনি (0119010-1909000) 
নাম দেওয় যায়। 


১, এ, পৃঃ দ-্খ (তূষিক।)। 


১৩২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


পল্লীগান ও নাচে বাদ্যের ব্যবহার অধিক | বাংলার লোকসমাঁজে 
নাচ অপেক্ষা গানের প্রাধান্য | দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
মধ্যে বহুবিধ গানের প্রচলন আছে । পল্লীগায়কের। প্রায় গানেই বাদ্য 
ব্যবহার করে | কোন কোন একক গ্রানে শিল্পী নিজেই বাদক ও গায়ক, 
যেমন বাউলগান ( একতারাযোগে ), ভাওয়াইয়৷ গ্রান ( দোতারাযোগে ), 
সারিগান ( সারিন্দাযোগে )। দলবদ্ধ গাণে মুল গায়েন “দোহার'দের 
সাহায্য গ্রহণ করে। দোহারর! ধৃয়৷ গায় ও বাজন৷ বাজায় । জাবিগান, 
সারিগান, কবিগান, পালাগান, গন্তীরাগান, ডাকগান প্রভৃতি দলবদ্ধ গানের 
উদাহরণ | এসব গানের আসরে সাধারণতঃ ঢোল, করতাঁল, মন্দিরা, জড়ি, 
বাঁশী, খমক প্রভৃতি বাদ্যের প্রয়োজন হয় । 


উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে রাগ ও তালের সঙ্গে সামগ্রস্য বক্ষায় বাদ্যের যে ভূমিকা, 
লোকসঙ্গীতে বাদ্যের ভুমিক। সেরূপ নিগুঢ় ও অঙ্গালী সম্পর্কে জড়িত 
নয়। এখানে গানের কথাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য যন্্রক তেমন সৃক্মা 
কৌশলে বাধা হয় না| সযালোচকের ভাষায়, “সঙ্গীত যতক্ষণ লোক- 
সঙ্গীতের স্তরে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোক গান করে মাত্র গানেরই 
আনন্দে, স্মুরের সা রাগের প্রভাব সুষ্টি করার জন্য নয়, সারিন্দ। প্রভৃতি 
যন্ত্রও বাঙ্জায়, কিন্ত মার্র গানে সঙ্গতের জন্য, সারিন্পা ব অন্য বাদ্যের 
জরেব বা তালের মোহে নয়।”১ লোকগানের সাথে লোকবাদ্যের সঙ্গত 
র-স্থষ্টিতে তেমন নিখুত না হলেও তাল ও ছন্দ স্থষ্টিতে গ্রায়কের 
আবেখ অক্ষণ্ু রাখতে যথেষ্ট সাহায্য ক্তরে। কীর্তন ও কবিগানে 
তালবাদ্যের সঙ্গত বেশ সুষম হয়| সুরের ক্ষেত্রে বাশীর অনুষঙ্গ সৃক্ষমাতার 
পর্যায়ে উন্নীত হয় । 


পল্লীগানের মত পল্লীনাচেও নান। বাদ্যের প্রয়োজন হয়| দু'একটি 
নাচে নর্তক স্বয়ং বাদকের ভূমিকা পালন করে । বাউলর নাচতে নাচতে 
গান বায় ও বাদ্য বাজায় । ঘুঙুর ব৷ নূপুর পরে নাচার রীতি আছে 
পল্লীর ঘাটুনাচে ঘাটু ঘুঙুর পরে। এছাড়া অন্যক্ষেত্রে যস্ত্রীরা৷ তালসঙ্গত 
ও স্ুরস্থষ্টি করে আসরে নটনচীকে সাহায্য করে। বাংলার ঢালিনাচ, 


১, রাজেশুর মিত্রেব বাংলার সঙ্গীত (মধ্যযুগ) গ্রন্থে অমিষনাথ সান্যালকৃত 'পরিচিতি' 
অংশ, পৃঃ 1/০--1%0। 


লোক বাদ্যযন্ত ১৩৩ 


রায়বেশেনাচ, লাঠিনাচ, ডাকনাচ প্রভৃতি ছৈত বা দলবদ্ধনাচে ঢোল, 
কাসি, জুড়ি হল সাধারণ বাদ্য । জারিনাচে বয়াতি চটি বা খরতাল 
তালবাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে । 


গান-নাচ প্রভৃতি চারুকল৷ ছাড়। ধর্মকর্ম, সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান, 
অর্থোপার্জন ইত্যাদি জীবনের দৈনন্দিনতার স্থল ব্যাপারে লোকবাদ্যের 
ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এ সম্বন্ধে পূর্বে আলোকপাত কর! হয়েছে ।১ 
বর্তমানে কতক বাদ্যের বাবহার পরিবতিত হয়েছে । ডমরু নৃত্যের 
বাদা ছিল। এখন সাপ, বানর ব৷ ভালুকের নাচ ও খেলায় পেশাদার 
বেদে ব৷ বাজিকরর! ডমরু বাজিয়ে থাকে | ডফ ব! খঞ্ররী নৃত্যবাদ্য 
ছিল ২ বর্তমানে ভিখারী খঞ্জরী বাছিয়ে থান গেয়ে যাজ্ঞ। করে । শিক্ষা 
সাধারণতঃ যুদ্ধের বাদ্য । 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' কাব্যে রাখল কর্তৃক শি! 
বাজানর বণনা আছে ।৩ 'গোপীচন্দ্রের গানে" শিঙ্গ। বাজিয়ে ভিক্ষা! করার 
কথ আছে ।৪ প্ববঙ্গের 'হিরালি ওঝার! বৃষ্টি-বাদলের দিনে শিঙ্গা 
বাজিয়ে ও মগ্র পড়ে খিলাবৃষ্টি রোধ করে।৫ এখন বাদ্যটি লুপ্তপ্রায়। 
নাচ-গ্ানে টোলের ব্যবহার বরাবর চলে আসছে, সংবাদ ঘোষণায় “ঢোল 
পিটান' হয়। স্থান ও উদ্দেশ্য ভেদে একই বাদ্য তান ও ছন্দ স্ুষমায় 
গ্রার়ক ও নর্তকের মন মাতায়, আবার স্থূল ধ্বনিনিনাদে বাখহারিক কার্য 
সম্পাদন করে। বাঁশীতে কেবল সুক্ষ্ম সরই তোলা হয় না, কথাকেও 


১. গ্রন্থের ১২১--২২ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য । 
২, আকবরেব রাজ-দরবারে থঞ্জবীর সমাদর ছিল ; আইন-ই-আকববীতে এর উল্লেখ আছে। 
বাংলার সঙ্গীত (মধ্যযুগ), পৃঃ ১১৩ 
৩. প্রভাতে ভোজন করি শিক্ষা বাজাইয়। | 
পিছে পিছে চলে যত বাছুব চালাইযা | 
উদ্ধৃত £ দীনেশচন্দ্র সেন--. বঙজগতাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ১০০ (৮ম সং)। 
৪. গোপীচন্ত্রের প্রতি গুরু হাড়িফার উজি, 
তুরু তুরু বলিয়। শিল্পা বাজাও তুলিয়া । 
ভিক্ষা দিবে তোকে বিস্তর করিয়। | 
ডক্টর আশুতোষ ভষ্টাচাফ লম্প।দিত-_ গোপীচন্ত্রের গান, পৃঃ ১৪২ 


ও, ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য-_- বাংলার লোকমাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০২ 


১৩৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


ধ্বনিতে ফুটিয়ে তোল। হয় ।১ তুবড়ির সুমিষ্ট ধবনিতেও গানের স্থুর তোল। 
হয়। বর্তমানে সাপুড়ের হাতে তুবড়ি সাপ খেলানোর কাজেই বেশি 
ব্যবহৃত হয়। পূর্বে টিকার৷ বা দুন্দুভি যুদ্ধের বাজনা ছিল। এখন 
নৌকাবাইচের সময় মাঝি-মাল্ল। ব্যবহার করে ; ফরিদপুর জেলায় “গয়ন! 
নৌকা'র মাঝির আরোহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও আহান করার জন্য টিকার 
বাজায় |২ 

বাদেযর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিদিষ্ট বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করে বাংলার 
নিমের লোকবাদ্যগুলির আলোচন। কর হল £ 

তত-_ একতারা, বেন, দোতার।, সারিন্দা, খমক : 

আনদ্ধ- ঢাক, ঢোল, খোল, ডুগডুগি, খঞ্জরী, ডফ ; 

ঘন-_ কাসি, জুড়ি, করতাল, খড়তাল, চটি ; 

শধির__ বাশী, পাতবাশী, তুবড়ি, শঙ্খ, শিক্ষা, ভেঁপু। 
এগুলি লোকবাদ্য এ অর্থে যে, গ্রামের অশিক্ষিত জনসাধারণ দেশজ 
সুলভ উপকরণে এগুলি তৈরি করে। বস্তর স্থুলতা ও গঠনপ্রণালীর 
সরলতার জন্য বাদ্যগুলিতে সুক্ষ[, জটিল, বিচিত্র ঘুর স্ষ্টি কর। যায় না ঃ 
সাধারণ সুর-তালের উপযোগী সরল বাদ্াযন্ত্রই লোকবাদ্য । যে বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিতঙ্গিতে বীণা বা গীটারের তার বাঁধ৷ হয়, লোকবাদ্যের একতার। 
ব৷ দোতারায় সেরূপ যত্ব ও কৌশল নেই। দেশের জনগণ জীবনের 
নান। ক্ষেত্রে বাদ্যগুলি ব্যবহার করে । বিশেষ করে, তাদের সাংস্কৃতিক 
জীবনের লছিত এসব বাদ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। 


১, পালং সখির ৰাশীর শব্দে সুমা বিপদাভাস পেয়েছিল, নদের চাদকে সে বলেছিল, 
আমারও পালং সই ৰাঁশী বাজাইল। 
সামাল করিতে পরান ইসারায় কহিল || 
-_মহুয়। 
মৈষনসিংহ গীতিক , পৃঃ ৩৮ (২য় সং) । 

২, লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংল একাডেমী), খাতা নং ৬৩৬৪/১৭২ (ফরিদপুর), ১৯৬৪ 
চৌদ্দ শতকে ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃতান্তে পাওয়। যায়, মেঘন৷ নদীতে দেশীয় খেয়া 
নৌকায় ডাম থাকত, দুটি নৌকা পরস্পরের নিকট হলে বাদাধ্বনি করত । 
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লোক বাদ্যযন্ত্র ১৩৫ 


একতারা 

রাখালের মৌন্দর্য যেমন বাঁশী, চুলীর সৌন্দর্য ঢোল, সাপুড়ের 
সৌন্দর্য তুবড়ি, তেমনি বাউলের সৌন্দর্য একতার। । একতার৷ বাজিয়ে 
বাউল তার মরমীর গ্রান গেয়ে পল্লীর মাঠে-ঘাটে, হাটে-বাটে ঘুরে 
বেড়ায় আর সাঁই-এর সন্ধান করে। কানের কাছে একতারাটি মুদূল 
গুঞ্জন তোলে, বাউল তনায় হয়ে সুরের সাথে গান গায়, তার ঘরছাড়া 
বিবাগী হৃদয় স্বুরলোকে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। বাউল ছাড়া বৈষণন বৈরাগা 
এবং মুসলমান ফকিরের হাতেও একতারা দেখা যায়। বাউল, বৈরাগী, 
ফকির ধর্মে মরমীবাদী, পেশায় ভিক্ষোপজীবী । 


নামেই প্রমাণ করে এক তার। একতার বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। একটি 
তারের কম্পনেই সুরধ্বনি উঠে । একতারার বস্ত-উপকরণ সাধারণ, এর 
গঠনপ্রণালীও সহজ | লাউ, বেল, নারিকেলের 'বস' ব৷ কাঠের খোল, 
বাশের ভাটি, তার বা সূতা এবং চামড়া ! এক এক রূপের একতারায় 
এগুলি ব্যবহৃত হয়। উপকরণ ও আকৃতি ভেদে চার রকমের একতার। 
দেখা যায়। এগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম, যথা লাউ, একতারা, গোপীযন্ত্ 
ও থুনথুনে । 


লাউ : লাউ.এর বস লাউ ব৷ পিতলের তৈরি । গোলাকার শুকন 
লাউ-এর অর্ধেকের কিছু অধিক অংশ নিয়ে বস তৈরি হয়। দু" হাত 
মত লম্বা এক খণ্ড ফাপ৷ সরু বাঁশ মাথায় গিঁট রেখে সমান চার ভাথে 
চিরে মুখোমুখি দূ'ভাগ করে কেটে বাদ দিয়ে বাকি দু'টি বাতা বসের 
দূপাশে বেধে দেওয়৷ হয়। লাউ-এর তল৷ সামান্য ছিদ্র করে লোহার 
চাকতির সাথে তার বা স্তা এটে দেওয়া হয়। বসের উপরের 
অংশ খোল! থাকে । খোল। অংশ দিয়ে তার উপরে বাশের মাথায় 
'কানে'র সহিত বাঁধ হয়। কান ঘুরিয়ে তার টানশ্টিল করতে হয়। 
ডান হাতে বাতার মাঝামাঝি অংশ ধরে তর্জনীর ডগায় টোক। দিয়ে 
একতার। বালান হয়। বারানর সময় বাত। দুটিতে চাপ দিয়ে প্রয়োজন 
মত স্থুরের খা কমান-বাড়ান যায় । লাউ-এর খোলের প্রাধান্য থেকে 
সিলেটে এটি “লাউ' নাষেই পরিচিত । এ জেলায় লাউ বাজিঘয় গান 
করে বলে বৈষব ভিখারীকে 'লাউয়৷ বৈরাগী' ও মুসলমান ফকিরকে 


১৩৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


'লাউয়। পীর' বল! হয়।১ লাউ-এর বসের তৈরি বলে রংপুর জেলায় 
একতারার নাম “বসমতি' | 

একতারা £ একতারার বস বেল বা নারিকেলের মাল৷ দিয়ে তৈরি । 
মালার অর্ধেকের কিছু অধিক অংশ নিয়ে খোলন। দিকে চামড়ার ছাউনি 
দিতে হয় । তেলের ওড়ং-এর মত কাঠের একখান। লাঠি মালার সাথে 
বেধে দেওয়। হয়। লাঠির নীচে থেকে একটি তার চামড়ার মাঝ দিয়ে 
উপরে লাঠির মাথায় কানের সাথে বাধা থাকে । 


গোপীধস্ত্র £ গোপীযপ্্ নামের একতারার কাঠামটি লাউ-এর বস বা 
কাঠের খোলের হতে পারে । লাউ-এর বসের মত এর আকার গোল 
নয়, লম্বা । নীচের দিকে চামড়ার ছাউনি থাকে । উপরের অংশ 
খোল1ই থাকে । ছাউনির নীচে থেকে একটি তার খোলের ভেতর দিয়ে 
উপরে বাশের কানের সাথে বাঁধ। হয়। বাঁশটি লাউ-এর অনুরূপ দু"ফালি 
করে কেটে বাতা কর! হয় | যপ্ত্রাট বাজানর সময় তর্জনীর ডগায় যেজরাব 
জড়ান থাকে | বাউলগান ছাড় জাগরণীগানে বৈষ্ব বৈরাগীরা গ্রোপীযন্ত্র 
ব্যবহার করে ।৩ 

থুনথুনে £ চোঙাকৃতি খোলের একপাশে একটি সরু বাণ বাঁধ। হয়। 
বাশাটি ফাড়া হয় না। নীচের চামড়ার ছাউনি থেকে পিতলের তার 
খোলের ভেতর দিয়ে উপরে বেরিয়ে এসে বাঁশের কানের সাথে অণট 
করে বাঁধা থাকে । পল্লীর ভিক্ষুকর৷ এটি ব্যবহার কবে। ৪ 


বেন৷ 
'বেনা' বীণার বিকৃত উচ্চারণ ।০ কিন্ত বীণার সঙ্গে বেনার 
কোন সামগ্রস্য নেই | বরং গঠনপ্রণালী ও বাদ্যরীতির দিক থেকে 


লোকসাহিত্যে সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৩৬৪/১৬৭ (সিলেট), ১৯৬৪ 
লোকসাহিত্য সংগ্রহ বোংল একাডেমী), খাতা নং ৬৩৬৪/১৬০ রংপূর )১ ১৯৬৪ 
নাবায়ণ চৌধুরী-_ সঙ্গীত পরিক্রমা, পৃঃ ১৮০ 

ভারতীয় বাদ্যযন্থ ও যত্রসাধক, পৃঃ ৬ 

বীণ। ১সব্যাণা ১বেনা | রংপুর জেলায় এরূপ উচ্চারণ করা হয়। রংগুগের 
সাহীগঞ্জের শ্রীপ্রকাশচন্ত্র চৌধুরী ফাব্যতীর্ধের কাছ থেকে এ নাম সংগ্হীত 
হয়েছে। নিজস্ব সংগ্রহ । 


লি ০ ০৮ ৬ 


লোক বাদাযপ ১৩৭ 


বেহালার সঙ্গে কিছু মিল আছে । তার ও ছড়ের ধর্ষণে বেনার সুর উঠে। 
এর গঠনপ্রণালী অনেকট। একতারার মত। একটা গোলাকার নারিকেলের 
মালার একপার্শে আছে চামড়ার ছাউনি । মালাট ছিদ্র করে একট! 
বাশের ডাটি লাগান হয়। ডাটির নীচ থেকে তার চামড়ার উপর দিয়ে 
কানের সাথে বাধা থাকে । এখানে ঘোড়ার লেজের চুল বা “ফিকে 
তারের কাজ করে। চামড়ার উপরে থাকে কাঠের ঘোড়া । বাঁশের 
“কাবারী'র সহিত ঘোড়ার ফিকে বেঁধে ছড় তৈরি করা হয়। বেন! 
রংপুরে কেচ্ছাগান, কৃশানগান ও বরামায়ণগানে বাজান হয় ।১ 


দোতার। 

একতারার মত দোতার৷ তত জাতীয় বাদ্যযন্ত্র । তারের কম্পনে 
সুরধ্বনি উঠে । জনপ্রিয়তার দিক থেকে বাশীর পর দোতারার স্বান । 
ডই'-এর মত দেখতে কাঠের মুল কাঠামর সহিত তার ও চামড়া জুড়ে 
যন্ত্রটি তৈরি কর! হয়। তার ও চামড়া ছাড়া এর অন্যান্য অংশ কান, ঘোড়।, 
ফেসি ও কটি। কাঠের ফ্রেমের প্রশস্ত অংশ ব। “তল।' ছাগলের বা গুই 
সাপের চামড়! দিয়ে আবৃত কর! হয় | যন্ত্রের মাথায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক 
কাঠি যুক্ত থাকে, আঞ্চলিক ভাষায় এগুলিকে কান, পাখরা৷ ব৷ কেড়কি 
বলে ।২ কান ঘুরিয়ে স্থরের লয় ঠিক করতে হয়। তার বাঁধ। থাকে তলার 
শেষ প্রান্তে ফেসি নামে একট। লোহ। ব। পিতলের চাঁকতির সাথে । চামড়ার 
ছাউনির উপরে মাঝামাঝি জাগায় অধচাপের আকৃতিব এক টুকরা কাঠ বা 
হাড় থাকে | এর নাম ধোড়া। ফেলি থেকে তারগুলি ঘোড়াব উপর দিয়ে 
কাঠামর মাঝ বরাবর গিয়ে কানের সাথে বাঁধা থাকে । দোতারার অপর 
একটি অংশ কর্টি। এটি গরু-মহিষের শিং, হাড় বা কাঠের একট! চ্যাপট। 
টুকরা | রংপুরে এর নাম “চুটকি” অন্যত্র ত৷ খুটনি' নামে পরিচিত । 
দেশীয় দোতারার মোটাযুটি এটাই গঠনপ্রণালী | আনুমানিক দু' হাত লম্ব। 
হালক] এ বাদ্যযন্ত্রট বাম হাতে আড়াআড়িভাবে ধরে ডান হাতে কটির 
ধরণ দিয়ে বাজান হয়। 


১, লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাত। নং ৬৩৬৪/১৬০ (রংপুর), ১৯৬৪ 
২, পাথর। ময়মনমিংহ জেলায় এবং কেড়কি রংপুর জেলায় প্রচলিত আছে। নিজস্ব গংরহ। 


১৩৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


নামানুসারে দোতারার তারের সংখ্য। দুটি হওয়। উচিত, কিন্ত আসলে তার 
কোথাও চারটি, কোথাও ছ"টি | এগুলি স্টিল ব। পিতলের তৈরি হতে পারে 
আবার রেশমের পাকান সূতাও হতে পারে । ধ্বনির দিক থেকে তারের 
চারটি ভাগ- জিল তার, সুর তার, বম তার ও গম তার । এসব তার থেকে 
“ওদারা”, “মুদারা, ও “তার।' সুর ধ্বনিত হয় | বাংল। একাডেমী কতৃক 
নিয়োছ্ধিত নিয়মিত সংগ্রাহক দোতারার চারটি তারের নাম দিয়েছেন বম, 
টন, টিল ও সরুয়ালী | তীর মতে, বমে “মোটা” স্থুর, টনে “টিকন' সুর, 
টিলে 'ছোট+ সবুর এবং সরুয়ালীতে “চড়া' সবুর তোলা হয় ।১ সাধারণতঃ 
ভাওয়াইয়৷ গানের সাথে দোঠার। বাজ।ন হয়। এর সঙ্গে বাণী এবং 
জড়িও থাকে । ভাওয়াইয়া ছাড়া জারি, মুশিদী ও কবিগানে দোতারা 
বাঝহৃত হয়। ছোকরা গান ও নাচে খেমটা তালে দোতারার যে সুর উঠে 
তার পরিচয় পাওয়৷ যায় নীচেব কয়েকটি চরণে £ 


কোরডোং মোরভডোং পোন্নাম করি তোরে | 
কোরডোং কোরডোং কোরডোং মোরডোং 
করে মোর দোতর। রে। কোরডোং কোরডোং 

ও মোর শিমল। কাঠের দোতর! করে মোর দোতর। রে। 
ও মোর গুই সাপের দোতর। -- রংপুর 


উদ্ধৃতিতে দোতারা৷ তৈরির উপাদান হিসেবে শিমলার কাঠ ও গুই সাপের 
চামড়ার নাম পাওয়৷ য্যয় | 


দোতারার প্রাচীনতম উল্লেখ “পদ্যাপুরাণে' পাওয়া যাঁয়।৩ আঠার 
শতকের কবি আলী রজার 'ধ্যানমাল।' সঙ্গীত্গ্রন্থে দোতারার উল্লেখ আছে। 
বসম্ত-রাঁগের সহিত তাঁলসঙ্গত হিসেবে যে সব যন্ত্র বাজে দোতার৷ তাদের 
মধ্যে একটি ।৪ 


লোক সাহিতা সংগ্রহ (বাংলা একাভেমী), খাতা নং ৬৩৬৪/১৬০ (রংপুর), ১৯৬৪ 
উদ্ধৃত £ উত্তর বাংলার লোক সাহিতা, পৃঃ ৫৮-৫৯ 

বাংলার সঙ্গীত (মধাযুগ), পঃ ৩২ 

৪, মধ্যযুগের রাগ-তালনাম।, পৃঃ ৫ 





৬ 


লোক বাদাযন্ত ১৩৯- 


সারিন্দা 


দেোতারার মত সারিন্দার একটি কাঠের কাঠাম থাকে | তার, চাষড়া, 
কান, ঘোড়।, ফেসি প্রভৃতি এর উপকরণ । কটির দ্বার আঘাত করে যেমন 
দোতার। বাজান হয়, তেমনি ছড়ের ছার! ধর্ষণ করে সারিন্ন৷ বাজান হয়। 
বাজানর সময় মাঝে মাঝে 'রজন' দিয়ে ছড় মেজে নিতে হয়। 


সারিন্দার মূল কাঠামর তলার দুপাশ বেশ চাপ। | এর উপরে চামড়ার 
ছাউনি । নীচ থেকে ফেসির সাহায্যে তার এটে চামড়ার উপর ঘোড়ার 
পিঠ দিয়ে গিয়ে মাথার কানের সাথে বাঁধ থাকে । 


সারিন্দার মোট তার তিনটি__: বম, সুর ও জিল। ডর মৃহম্মদ 
শহীদৃলা'হ সারিন্দার দৃটি সুরের কথ বলেছেন । মাঝের তারে “সা* এবং 
প্রান্তের দূটিতে 'প' সুর ধ্বনিত হয়।১ সাধারণত: বিচারগান, কেচ্ছাগান 
ও কৰিগানে অন্যান্য বাদ্যযস্ত্রের সঙ্গে সারিন্দা ব্যবহৃত হয়। মুশিদী- 
গ্রানেও সারিন্দ ব্যবহার কর। হয়।২ ঢাক] ও ময়মনমিংহ জেলায় ছাদ 
পিটান ও খেত নিড়ান সারিগানে সারিন্দা বাজান হয় | 


থমক (৮৯০) 

খমক পুরোপুরি লৌকিক বাদ্যযন্ত্র। যন্ত্রের গঠন ও বাদ্যরীতির দিক 
থেকে এটি তত শ্রেণীভুক্ত, কিন্তু বাদ্যধ্বনির দিক থেকে একে আনদ্ধ 
বাদ্যের শ্রেণীভুক্ত করতে হয় । খমক সুরসঙ্গতে আবার তালসঙ্গতেও গান 
ও নাচে ব্যবহৃত হয় | অনিয়নাথ সান্যাল একে একাধারে স্থুরের ও তালের: 
বাদ্য বলেই উল্লেখ করেছেন ।৩ রাজেশুর মিত্র একে তত বাদ্যের অস্ততুজ 
করেছেন । তার মতে, যন্ত্রটি ময়মনসিংহ 'ও ত্রিপুরার জনপ্রিয় ্রাম্যবাদ্য |৪ 
জিতেন্ত্রমোহন সেনগুপ্ত বলেছেন, ফকির ও বৈরাগীরা ভজিমূলক গ।নে 

এটি বাজায় | এর সাথে খগ্ররীও বাজান হয়।৫ 


পপাারারে 
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লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাত। নং ৬৫৬৬/৩৬০ (খুলনা), ১৯৬৬ 
বাংলার সঙ্গীত (মধ্যযুগ) গ্রন্থের 'পরিচিতি' অংশ, পৃঃ ৫ 

এঁ, পঃ ৩৯-৫২ 

ভারতীয় বাদাবন্ত্র ও যন্রসাধক, পৃঃ ৫ 


নি ০০ 9 £ £/ 


১৪০ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


খমক তৈরি করতে প্রয়োজন হয় একটি শূন্যগর্ভ কাঠের পাতলা খোল, 
ছাগলের চামড়া, পাট বা রেশমের সূতি।, বাশের চোঙ। আর নারিকেলের 
মালা । দশ-বার ইঞ্চি লম্বা! কাঠের খোল য্বের প্রধান অংশ । খোলটি 
শুকন লাউ-এর হতে পারে । খোলের এক প্রান্তে চামড়ার ছাউনি | অপর 
প্রান্তের চারদিকে চামড়ার ঈষৎ ঘের, মাঝ অংশ খোল। | তলার ছাউনির 
মধ্যতাগ ছিদ্র করে স্ত৷ টিনের চাকতির সাহায্যে এটে দেওয়া হয়। 
সৃতার প্রান্তভাগ খোলের ভেতর দিয়ে বের হয়ে বাশের চো! ব৷ মুঠির 
সাথে বাধ। থাকে । 

খমকের দ্বিতীয় অংশ 'আরশী' | এটি লাটিমের আকার বিশি একটি 
নারিকেলের মলা । এরই আঞ্চলিক নাম আরশী।১ কোথাও 'জাওয়া' 
নামেও এটি পরিচিত।২ কাঠের টুকরা অথবা! মহিষের শিং দিয়েও 
আরশী তৈরি কর হয়। দোতারার কটির যে কাজ খমকের আরশীর 
সেই কাজ | বাম বগলে খোলটি চেপে এবং বাম হাতে মুঠি ধরে সূতা৷ 
টান করে ডান হাতে আরশীর টোক। দিলে খমকের গমকযুক্ত ধ্বনি 
উঠে। এর ধ্বনি তালভেদে “কোড়। টুবটুব', 'গাব-গুবা-গুব' অথব। “দা 
গুড় গুড় গুড় তাগবধিনি' | এই বনি বৈশিষ্ট্য থেকে খমকের একটি আঞ্চলিক 
নাম পাওয়া যায় 'গাব-গুবা-গুব', সংক্ষেপে “গুবগুবি' নামেও এটি প্রচলিত। 
সঙ্গীতশাস্ত্রে এর নাম “আনন্দ লহরী' |৩ 

শুন্যপ্র!ণে “দেবীর মনঞ্ি' শীধক পরিচ্ছেদে ধর্মপূজার বাদ্য হিসেবে 
খমকের নাম পাওয়া যায় ।৪ মঙ্নপাহিত্যে গানের ও নাচের বাদ্য হিসেবে 
খমকের বহু বাবহার আছে, যেমন বিপ্রদাসের মনসামঙগল, মুকন্দরামের 
চণ্ডীমঙ্গল, মানিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি । কাব্যগুলি ষোল শতকের 


১, লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংল। একাডেমী), খাতা নং ৬৩৬৪/১৬৭ (সিলেট), ১৯৬৪ 
২, ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র ও যন্ত্সাধক, পৃঃ ৫ 
৩, ভারতীয় সঙ্গীতকোষ, পৃঃ ৮৪ 
৪ বাজ রণশিজ? থমক তেরি লিঙ্গ। 

দুন্দুতি জয়ঢাক দামামা | 

পণ্ডিত বেদ ধ্বনি আনে নারাজনী 
কি দিব মনঞ্জির সীম! | 
নগেন্্রনাথ বনু সম্পাদিত- _খুনাপুরাণ, পৃঃ ১৩১ 


লোক বাদ্যযন্ত্র ১৪১ 


রচনা | 'খমক' লোকজীবনে তখন থেকেই ব্যাপক প্রচার লাভ করেছিল, 
এসব দৃষ্টান্ত থেকে তা অনুমান কর! যায়। রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার 
পর ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, চিত্র, স্থাপত্য প্রভৃতির সঙ্গীত বিষয়েও 
মুসলমানদের প্রভাব এ সময়ের মধ্যে গভীরত। ও ব্যাপকতা লাভ করেছিল । 


ঢাক 


বহু প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে ঢাক-্ঢোলের ব্যবহার চলে আসছে । 
পাহাড়পুর 'ও ময়নামতীর প্রস্তরগাত্রে ও ফলকে ঢাকাদি বাদ্যযন্ত্রের চিত্র 
পাওয়৷ গেছে ।১ এগুলি বাংলার আর্ধপূর্ব সংস্কৃতির নিদশন | এদেশে 
ঘখন ডোমসৈন্যের প্রভাব ছিল, তখন ঢাকের ব্যবহার ছিল । তার! দেশের 
নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধ করত। ধর্মমঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলে যেখানে যুদ্ধের 
বর্ণনা আছে, সেখানে ঢাকের নাম পাওয়া যায় ।৩ 


ঢাক বেশ বড় বাদ্যযন্ত্র । কাঠের খোলের দই মুখে পুরু চামড়া দিয়ে 
টাক তৈরি হয়। খোল আনুমানিক দূ হাত লম্বা, এর ব্যাসের পরিমাণ 
অনধিক এক হাত । সুতার সাহায্যে বাম কাধে তুলে বাম কোল বরাবর 
ঝুলিয়ে রেথে দু হাতে দু রকমের কাঠি দিয়ে ঢাকের একই দিকে আঘাত 
করে বাজাতে হয়। ডান হাতের কাঠিট বাশের তৈরি-__ মোট! ও শক্ত, 
বাম হাতের কাঠিটি বেতের তৈরি- পাতলা ও চ্যাপ্ট। । 


সাধারণতঃ হিন্দুর পুজার মণ্ডপে ঢাক বাজে । সঙ্গে কাসি থাকে। 
কোন শোভাযাত্রা কিংবা উৎসবেও ঢাক বাজান হয় । 


ঢোল (০০১) 
প্রয়োজনের দিক থেকে বাশী অপেক্ষা চোলের ব্যবহার বেশি | সুরের 
স্থমিষ্টত! বাঁশীর জনপ্রিয়তার কারণ । ঢোল তালবাদ্য, সুতরাং ইন্দ্রিয় তপ্ত 


১. বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), পঃ ৫৪৪ 
হ্‌ আগডুম বাগডুষ ঘোড়াডুম সাজে । 
ঢাক মৃদং ঝাঁঝর যাজে ||-_ছড়। 
উদ্ধৃত $ রবীন্রনাথ ঠাকুর লোকসাহিত্য, পৃঃ &১ 
৩, 2 তি. 0888004925০ 01 73608811 9০০6, 10, 79-81 


১৪২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


সুরের মোহজাল তা স্থষ্টি করতে পারে না । চোল তাল ও ছন্দ স্যটি 
করে। গানের আসরে ঢোল ও বাঁশী, নাচের মঞ্চে ঢোল ও ঘুঙর, 
বিবাহোৎসবে ঢোল ও সানাই, শোভাযাত্রায় ও যৃদ্ধযাত্রায় ঢাক ও ঢোল । 
হিন্দুর পৃজামণ্ডপে শঙ্খত্বনি ও ছলুধবনির সঙ্গে চোল বাজান হয়| হিন্দু- 
মুসলমান নিবিশেষে লোকসঙ্গীত ও লোকনূত্যে ঢোলকাদির ব্যবহার অবাধ 
ও বহুল । মুসলমানের বিবাহোৎসবে, মহরমের শোভাযাত্রায়, লাঠিখেলায়, 
কম্তির আখড়ায় ঢোল-কাসি বাদোর প্রয়োজন হয় | গ্রামের হাট-বাজারে 
এখনও ঢোল পিটিয়ে সরকারী পরোয়ান৷ জারি কর হয় | “ঢাল-শহরত' 
কথাটি এখান থেকে এসেছে ।১ মধাযৃগের মঙ্গল সাহিত্যে যুদ্ধের বাদ্য 
হিসেবে ঢোলের উল্লেখ পাওয়া যায় | 

ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেবের মতে, মুসলমানরা এদেশে ঢোলের আমদানী 
করেন। ফারসীর “দহল' শব্দ বাংলা ঢোলে রূপান্তরিত হয়েছে ।৩ বিখ্যাত 
সঙ্গীত সাধক আমীর খুসরূ সেতার, রবাব, তবলার মত ঢে।লকেরও 
উদ্তাবন করেছিলেন ।8 

ঢাকের মত ঢেলও কাঠের খোলের তৈরি, উভয় প্রান্ত চাষড়৷ দিয়ে 
আচ্ছার্দিত। কিন্তু আকারে ঢোল ছোট । এর উভয় দিকে কাঠির আঘাত 
দিয়ে বাজান হয় । ঢোল আনদ্ধ শ্রেণীর বাদ্যযপ্ধ । তাল ও ন্গুর অনুগারে 
চোলের বাদ্যত্বনি কখনও “ডুগ ডুগ' কখনও “দিদং ডুং ঢুংগৃ' ॥৫ জারিগান, 
কবিগান, টপ্পাগান, আলকাপগান প্রভৃতি লোকসঙ্গীতে এবং লাঠিনাচ ও 
ছোকরানাচে ঢে।লের ব্যবহার দেখ যায় । 


খোল 
খোল ঢোলকাদির মত আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র । এর খোল সাধারণতঃ মাটির 
তৈরি । মাটির খোল আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া হয় | এর পরিধি ঢোল থেকে 


১, রাজশেখর বসু সংকলিত চলস্তিকা দ্রষ্টব্য । 
২. আশি গোও। বাজে চোল 
তের কাহন সাজে কোল ।-_ কবিকষ্কণ চণ্তীম্জল। 
৩, 71180100051 00160161058 7১210191812) 7, 109 
8. সধ্যযুগের রাগ-তালনামা, পৃঃ ৬ (ভূমিকা)। 
৫, লোকসাহিতা, ১ম খণ্ড (বাংল! একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত), ১৩৭০, পৃঃ 


লোক বাদ্যযন্ত্র ১৪৩) 


অনেক কম। খোলের 'ডাইনামুখ' ছোট এবং 'বায়ামুখ' অপেক্ষাকত বড় 
হয়। উভয় মুখে চামড়ার ছাউনি । চামড়ার মাঝে গাবের তাগ্পি লাগান হয় 
ধ্বনি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য | ফিতার সাহায্যে দু প্রান্ত বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে 
পেট বরাবর রেখে খালি হাতে খোল বাজাতে হয় । খোল মাটিতে 
রেখেও বসে বাজান হয় । খোল কীর্তনগানের প্রাণ-স্বর্ূপ । খোলের 
সঙ্ষে করতাল ও মন্দিরা বাজে । ভজিরত্বাকর গ্রন্থে খোল-করতালকে 
শ্রীচেতনোর সম্পত্তি বল৷ হয়েছে 1১ পল্লীর ছোকরা নাচে ও গানে খোলের 
ব্যবহার আছে ।ং 


ডুগড়ূগি 

ডুগডুগির কাঠের খোলের দুপাশে ছাগলের চামড়ার ছাউনি আছে। 
মাঝের সরু অংশে শক্ত সূত। বাধা | সুতার মাথায় সীসা বা৷ লোহার ছেটি গুলি 
জড়ান । যন্ত্রটি ধরে নাড়া দিলে সুতার গুলি উভয় পাশের চামড়ায় পর্যায়ক্রমে 
আঘাত খেয়ে “ডুগডুগ ধ্বনি তোলে | ধ্বনিবৈশিষ্টয থেকেই এর আঞ্চলিক 
নাম ডুগডুগি । এর প্রাচীন নাম ডমরু ব। স্বর । বিশেষজ্ঞের মতে, এটি 
অস্ট্রিক শব্দ; নীচ জাতীয় ডোমের৷ তা৷ বাবহার করত । এরা অনার্য 
বংশোস্তত।৩ 'ডুগডুগি ধ্বন্যাত্বক দেশজ শব্দ। এদিক থেকে ডমরুকে 
দেশীয় বাদ্যযন্ত্র বল৷ যায় । ডমরু শিবের বাদ্য। তিনি মুলে লৌকিক 
দেবতা | পাহাড়পুরের চিত্রে ঙমরু বাদ্যরত মানুষের ছবি আছে। 
সেখানে কাঠির আধাত দিয়ে তা বাজাতে দেখা যায় ।৪8 কাঠি ছেড়ে 
সূতা বেঁধে বাজানর রীতি কখন প্রচলিত হয়, তা নির্ণয় কর! যায় ন৷ | 
ডুগড্গি তালবাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় । বেদে ও বাজিকর সাপ, বানর ও 
ভালুকের খেলায় ডুগড্গি বাজায় । হিন্দুর গাজনগানে ডুগডুগি বাজান 
হয়।৫ 


১, বাংলার সঙ্গীত (মধ্যযুগ), পৃঃ ১৩ 
লোকসাহিতা সংগ্রহ বোংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৩৬৪/১৬০ (রংপুর), ১৯৬৪ 


৩. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত বাইশ কবির মনসামঙগল, ১৯৬২, কলিকাতা, 
পৃঃ ৩০৬ (চীকা)। ্ 

&. নীহাররগ্রন রায়ের বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) গ্রন্থে প্রদর্ত ২ নং চিত্র ভরষ্টব্য। 

রে. আমর] দূজন তাই শিবের গান গাই। 


ম৷ গিয়াছে গয়াকাশী ভ্গড্মি বাজাই ॥-_যশোহর 
শিবপ্রনন লাহিড়ী সম্পাদিত-_বশোর-খুলনার ছড়া॥ ঢাকা, ১৯৬৫, পৃঃ ৮৩ 


১৪৪ বাংলার লো!ক-সংস্কৃতি 


খঞ্জরী তালবাদ্য । হাতের আঙ্লে বা তালুর আঘাতে খপ্রী বাজিয়ে 
গ্রানের ও নাচের তালনঙ্গত করা হয়। ঘাটুগান ও ঘাটুনাচের আপরে 
ঢোলকের সাথে খপ্তরী বাজান হয় ।১ জারিগান ও জারিনাচেও খঞ্জরীর 
ব্যবহার আছে।২ খগ্ররীর গঠনপ্র্ণালী খুব সহজ । নিম বা কাঁঠাল 
কাঠের পাঁচ-সাত ইঞ্চি ব্যাসের একটি চাকতি । এর এক দিকে চামড়ার 
ছাউনি, অন্যদিকে খোল) । চাকতির গায়ে সমান দরত্বে মুখোমুখি চাবটি 
চারকোণাবিশিষ্ট ছিদ্রে লোহার শিকের সাথে টিনের ছোট ছোট পাত 
জড়ান থাকে । বাজানব সময় এগুলি ঝুন ঝুন শব্দ করে। চামড়ার 
ঠপ ঠপ ও ধাতুর পাতের ঝুন ঝুন এক মিশ্র ধ্বনির স্যষ্টি করে। এটি 
'খগ্তরী' নামেও সুপরিচিত | 

লৌকিক নৃতাগীতের আসবে টুলিব মত খঞ্জরী বাদকের একটি নিদিট 
ভুমিকা আছে। ঢোল আকারে বড়, খঞ্জরী ছোট । এজন্য খগ্তরী নিয়ে 
বাদকের গতিবিধি সহজ হয়| বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, “খঞ্জরী বাদনে বঙগ- 
দেশীয় এক একজন ব্যক্তি এরূপ কৃতী যে, তাহাদের বাদন কৌশল দেখিলে 
বিশেষ প্রশংসা করিতে হয় । তাহারা নান! প্রকারের অনেকগুলি খঞ্জরী 
হস্তে, পদে, বগলে, গ্রীবায় এবং মস্তকে ধারণ করিয়। বিবিধ তালে যুগপৎ 
বাজাইতে পারে এবং কখন আঙ্গলেব আঘাতে কখন পরম্পর খগ্জরীর আঘাতে 
ভিন্ন প্রকার বোল বাজাইয়৷ থাকে |' ৩ 


ডফ (৮) 

* খঞগ্ররী ও ডফ অভিন্নপ্রায় বাদাযন্ত্র। ডফের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট 
খগ্জরীর কাঠের ফেম বাটির মত, ডফের ফেম চালুনের মত | পাতল৷ 
কাঠের চাকতির একদিকে চামড়ার ছাউনি দিয়ে ডফ তৈরি হয়। চাকতির 
থ্বায়ে মাঝে মাঝে পিতলের পাত বসান থাকে | বাঁজানর সময় পাতগুলি 
একট! সুমিষ্ট ধাতব অনুরণন তোলে | সাধারণতঃ গানের আসরে দোতারার 


১, রওশন ইজদানী- মোমেনশাহীর লোক সাহিত্য, পূঃ ৫৩ 
২, 4৯. 17191110--1৮10510 ৪100 781)06 ০৫ 1688 179101919, [589৫ 
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লোক বাদ্যবন্তত ১8৫ 


সাথে ডফ বাজান হয় । বেদেরা বাজিখেলায় চোলের সাথে ডফ বাজায় । 
মুকন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নৃত্যের আসরে “ডহফ' বাজানর কথা বলেছেন।১ 
আকবরের রাজসতভায় ডক ও খঞ্জরী প্রিয় বাদ্য ছিল | মুসলমানরা এটি 
আরব থেকে আমদানী করেন । আরবে ডফের ব্যবহার আছে ।৩ 


ফরিদপুনে বাদ্যযন্ত্র “ডোমফা” এবং সিলেটে “ডপকি' নামে পরিচিত |৪ 
পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে এটির নাম “বিষম ঢাকী' ।৫ 


কাসি 

কাসি কীস্ার তৈরি ধন বাদ্যযন্ত্র । এটি দেখতে চ্যাপ্টা তলবিশিষ্ট 
পানের বাটার মত | কাসিব গায়ে ছিদ্র করে দড়ি বেঁধে দেওয়া হয়। 
বাম হাতে দড়ি ধরে ডান হাতে কাঠি দিয়ে তা বাজান হয়। হিন্পদের 
পৃজাব মণ্ডপে ঢোলকের সাথে কাসি বাজে । মুসলমানের লাঠিখেলাতে 
ঢোলকের সাথে কাঁসি বাজাতে দেখা যায়। কাঁসি প্রাচীন বাদ্য। 
পাহাড়পুরের প্রস্তরগাত্রে কাঁসির চিত্র আছে।৬ বড় আকারের কাঁসি 'কাসর' 
নামে পরিচিত । এটি পিতলের তৈরি | এর ধ্বনি কাসর ধ্বনি থেকে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর ব্যবহারের উপলক্ষও ভিন্ন। মন্দিরে পৃজাকর্মে 
এবং গৃহস্থ ঘরে লৌকিক অনুষ্ঠানে কাঁসর বাজান হয়। লৌকিক গান 
ও নাচে কাঁসি বাজে, কাপব নয় |? 


জুড়ি 
জুড়ি বা মন্দিবা৷ ধনবাদ্য । কাঁসার নিমিত দু'টি বাটি দু'হাতে ধরে 
পরস্পরের কাণায় মৃদূ্‌ টোক৷ দিয়ে ধ্বনি স্থট্টি করা হয়। ঘাটি দু'টির 


১, প্রথথপতি কাছে ত্রিদশ পতি নাচে 
ডমফ ধিক ধিক ধিক্গ।। 

উদ্ধৃত £ বাংলার সঙ্গীত ( মধাযুগ ), পৃঃ ৩৩ 
২, বাংলার সঙ্গীত (প্রাচীন যুগ ), পৃঃ ১১৩ 
৩, ভারতীয় সঙ্গীতকোষ, পৃঃ ৮৯ 
৪. ডঃ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত-_পৃৰ পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষায় অভিবান, হর খণ্ড, জষ্টবা। 
ও, চিত্বরজ্জদ দেব---বাংলার পঙ্গীগীতি, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃ: ৫২৮ 
৬, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, প্‌: ৫৪৪ 
গ, বাংলার পল্লীর্গীতি, পৃঃ ৫৩২ 

১০. 





১৪৬ বাংলার লোক-সংস্কতি 


তলায় মোটা সুতা বাধ। থাকে | বাটির গা স্পর্শ না করে শুধু স্ত৷ 
ধরেই বাজাতে হয়, হাতের স্পর্শ লাগলে ধ্বনি অস্পষ্ট ও বিকত হয়। 
তাল, লয় ও ছন্দ নিব্ূপণে জুড়ি সাহায্য করে |১ বৈষ্ণব বৈরাগীরা 
জুড়ি বাজিয়ে ও গান গেয়ে ভিক্ষা করে । জারিগানে চোলকের সাথে 
জুড়ি বাজান হয়। এছাড়া বিচারগানে ও মারফতীগানে মুসলমান ফকিররাও 
জুড়ি বাজায় । & 


করতাল 

জুড়ির চেয়ে করতাল আকারে বড়। আকৃতি সামান্য ভিন্ন, কিন্তু 
বাজানর পদ্ধতি অভিন্ন । খোল এবং করতাল সহগ বাদ্যযন্ত্র । বিশেষতঃ 
বৈষবকীর্তনে খোল ও করতাল অত্যাবশ্যক | পল্লীর গাইনের গীতে 
মুদঙ্গের সঙ্গে করতাল বাজান হয়।২ করতাল পিতলের তৈরি 1৩ 


চটি 

চর্টি বা চটা লৌকিক তালবাদ্য । কাঠের দুফালি টুকরা একই 
হাতের আঙ্লে ধরে পরস্পরের গায়ে আধাত দিলে খট খট ধ্বনি 
উঠে । ফরিদপুরে ফকিরালী গান, জিকির, কিস্্সা ইত্যাদিতে চটি 
ব্যবহৃত হয়। রংপুর জেলায় চটির আঞ্চলিক নাম 'খুনজুড়ি' 18৪ এটি 
পপ্রেম্জুড়ি' নামেও পরিচিত । প্রেমজ্ড়ি দেখতে তাতির মাকুর আকৃতির 
মত | কাঠের দু'টি ফ্রেমের সহিত টিনের পাত লাগিয়ে তার ভেতর 
ছোট ছোট লোহার গুটি ভরা থাকে 1৫ 


খড়তাল 
প্রেমজুড়ি দুটি আলাদা কাঠের ফ্রেম, খড়তাল দুটি কাঠের জোড়া 
ধর] চাড়। অনেকটা ছুতর মিস্ত্রীর রেঁদার মত দেখতে 1৬ পল্লীগানের 


ভারতীয় বাদাঘন্ব ও যষসাধক, পূ: ২৮ 

এঁ, পৃঃ ৪৩ 

বংলার পল্লীগীতি, পৃঃ ৫৩০ 

লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৩৬৪/১৬০ (রংপুর), ১৯৬৪ 
টে এ্ঁ। 

তু, খাতা নং ৬৩৬৪/১৭০ (ঢাকা), ১৯৬৪ 


০০ 


রে 


লোক বাদ্যযন্ত্র ১৪৭ 


তালসঙ্গতৈ খড়তাল বাবহৃত হয়। হিন্দুরা ভঙজনগানে এটি ব্যবহার 
করে। 


পাইল্যা 

“পাইল্যা' বা পাতিল মৃতভাও্ড বিশেষ |১ নিত্য ব্যবহাষ ছোট কলসীর 
মত এর গড়ন । বিভিন্ন লোকসঙ্গীতের আসরে তালবাদ্য হিসেবে এটি 
ব্যবহৃত হয়। উপযোগিতার দিক থেকে এটিকে তবলা-বায়ার লৌকিক 
সংস্করণ বল] যায় ; পাইল্যার যুখ বায়ার ও পেট তবলার কাজ করে। 
পাইল্যার মুখের বাতাসে হাতের কৌশলে আঘাত দিয়ে বায়ার প্রায় অনুরূপ 
ধ্বনি তোলা হয়। দক্ষ বাদক ছাড়া এরূপ ধ্বনি তুলতে পারে না । 
সঙ্গীতশাস্ত্রের তত, শুষির, ঘন, আনদ্ধ কোন শ্রেণীতে এটি পড়ে না ; 
নাদ বা ধ্বনির দিক থেকে ঘন ও শুধির যন্ত্রের সাথে মিশ্র সম্পক আছে, 
কিন্ত কোন এক শ্রেণীর যন্ত্রের সাথে তা অভিন্ন নয় । শারীর ক্রিয়াজাত 
চুটকি, হাততালি, বগলধ্বনির মত পাইল্যাকে “বিবিধ' শ্রেণীভুক্ত করা 
যায়। 


বাশী 

বাশী বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় বাদ্য | সব সম্প্রদায়ের ছোট বড় 
সব শ্রেণীর লোক বাশী বাজিয়ে থাকে । বাঁশী বাজানর জন্য 
উপলক্ষের প্রয়োজন হর না। অবসরমত অথবা কাজের ফাকে ফাঁকে 
লোকে আনন্দের টানেই বাঁশীতে ফঁ দেয়, তার সুমিষ্ট সুরে নঙ্গীত- 
পিপাসা নিবৃত্ত করে। সাধারণতঃ রাখাল বালকের! বাঁশীর খুব তজ্ঞ। 
তারা ধেনু চরায় আর বেপু বাজায় । নান! প্রকার লোকসঙ্গীতে পেশাদার- 
অপেশাদার গায়কেরা বাশী ব্যবহার করে | ভাওয়াইয়া! গানে দোতারার 
সঙ্গে এবং মারিগানে সারিন্দার সঙ্গে বাঁশী বাজান হয়। যাত্রাগানে 
ঢোলকের সঙ্গে এবং বিষহরী গানে খোলের সঙ্গেও বাঁশী বাজে । 


বাশীর উপকরণ অতি সাধারণ--- তরল বাঁশের সক্ক একটি “পোড়' 
হলেই চলে। এতে ছিদ্র করে বিভিন্ন প্রকার বাশী তৈরি করা হয়। 


১, পাতিল পাইল 1আ (তাবার্ধে)--পাইল্যা ; চাকা ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় একপ 
উচ্চারণ আছে। 


১৪৮ বাংলার লোকম্পংস্কৃতি 


সাধারণভাবে বাঁশীর দৈর্ধ্য হাত খানেক হয়ে থাকে । তবে এর চেয়ে 
ছোট অথবা বড়ও হতে পারে । ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত একটি 


সারিগানে 'আষ্ট আঙ্গুল” পরিমিত বাশীর উল্লেখ পাওয়া যায় ।১ খুলনা 
জেলার পশ্চিম অঞ্চলে লাঠির মত দেখতে এক প্রকার লম্বা বাশীর 
কথা বলেছেন আবদুল করিম সাহেব । তাঁর মতে, এর ঠিক মাঝখানে 
ক দিয়ে বাজান হয়।২ আসওতালদের বাঁশীও বেশ লম্ব৷ হয়ে থাকে । 


বাংলার গ্রামাঞ্চলে কয়েক প্রকার বাঁশী প্রচলিত আছে, যখা আড়র্বাশী, 
কদবাশী, টিপরাৰাশী ও হরিণার্বাশী | বাশের বাঁশী ছাড়া নলের বাঁশী, 
পাতার বাঁশী প্রভৃতির ব্যবহার লোকসঙ্গীতে দেখা যায়। ভাওয়াইয়। 
গানে দোতারার সঙ্গে লেবুপাতা বাজানর রেওয়াজ আছে । একটি পাতা 
দ্র'হাতে ধরে অংশবিশেষ মুখের মধ্যে পুরে বাজান হয়। 


আড়বীশী £ বাঁশের বাশীর মধ্যে আড়র্বাশী অধিক জনপ্রিয় ; এটি 
দেশের সর্বত্র প্রচলিত | মাথায় গিঁট রেখে বাঁশ কাটতে হয় যাতে 
তা বদ্ধ থাকে । অপর প্রান্ত খোলা | খোলা দিকে একই রেখায় কাছা- 
কাছি ছয়াট গোল ছিদ্র করা হয়। ছিদ্রগুলিতে উপরে-নীচে ডান ও 
বাম হাতের তিনটি করে ছয়টি আঙুল রাখা হয়| বাজানর সময় আউুলে 
ছিদ্রগুণি চেপে বন্ধ করে অথব]৷ ছেড়ে দিয়ে বিচিত্র ধ্বনি তোলা হয়। 
মাথার ঈষৎ নীচে এঁ ছিদ্রের বরাবর রেখায় অপর একটি ছিদ্র করা 
হয়। আড়াআড়িভাবে ধরে এতেই ঠোট রেখে ফু দিয়ে বাজান হয়। 
আড়াআড়িভাবে ধরে বাজানর জন্য এর নাম আড়াশী হয়েছে ।৩ 


১. আষ্টজাঙ্গন বাঁশের বাঁশী মধ্যে দিয়। হেঁদা 
নাম ধরিয়। বাজে বাশী কলঞ্চিনী রাধা। 
যোমেনশ্াহীর লোকসাহিতা, পঃ ৩৮ 
২, আবদূল করিম--পূর্ব পাকিস্তানের লোক-বাদাষম্, মাসিক মোহাম্বদী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪, 
পৃ২ ৬৯২-৯৩ 
৩, ময়ষনপসিংহ জেলার এ নামটি পাওয়া যায় । মহয়। পালাগানে আছে £ 
শিরে ছিল আড়বীশীটি তুল্যা নিল হাতে 
ঠার দিয়া বাজাইল বাঁশী মহয়ায় আনিতে। 
-মৈধনসিংহ গীতিকা। 


লোক বাঙদ্যধন্্ ১৪৯ 


মোহনবীশী, মুরলী, বেণ প্রভৃতি এর অপর নাম । কষে বাঁশীর নাম ছিল 
মুরলী । শ্রীকৃঞকীর্তনে মুরলী বা মোহন বাঁশীকে আড়র্বাশী নামে 
অভিহিত করা হয়েছে ।১ 


কদবাণী £ আড়বাশীর মত কদবাশীতেও নীচের দিকে ছয়টি গোল 
ছিদ্র থাকে । মাথার কাছে কোন ছিদ্র থাকে না। গি"ট সমেত মাথ! 
তেরচাভাবে কেটে ইঈঘং ছিদ্রে বাশের পাতলা খিল দেওয়া হয়। 
খিলের নীচে চার কোণাবিশিষ্ট একটি ছিদ্র থাকে । নীচে ছয়টি ছিদ্রের 
বিপরীত দিকে একটি অতিরিক্ত ছিদ্র কর! হয়| প্রয়োজনমত বাতাস 
ছেড়ে বা রোধ করে এব সাহায্যে ধ্বনি নিয়ন্ত্রণ করা হয় । তেরচ। 
অংশটুকু মুখে পুবে ফঁ দিয়ে বাগাতে হয় । কদর্বাশীর মুখের গঠন 
প্রণালী থেকে অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন নাম পাওয়া যায় ; মুখ কলমের মত 
দেখতে বলে এর অপব নাম “কলমব্বাশী',ং মুখের কাছে খিল থাকে 
বলে ফরিদপুরে এর নাম “খিলার্বাশী”,৩ মুখের মধ্যে পুরে বাজান হয় 
বলে উত্তর বঙ্গে এটি “মুখর্বাশী' নামে পরিচিত 1৪ অন্যত্র এটি 
'লয়ার্বাশী” নামেও অভিহিত হয়ে থাকে ।৫ অন্যান্য বাশীর সহিত 
তুলনায় এটি বাজান অপেক্ষাকৃত সহজ 1 


টিপরাবাশী £ টিপরাবাশীর উভয় প্রান্তই খোঁলা । কদৰীশীর মত 
মাথার ছিদ্রে মুখ লাগিয়ে বাজাতে হয়। এর গায়ে আটটি ছিদ্র 
থাকে ।৬ উভয় প্রান্ত খোলা বলে কেবল ফুঁ দিলেই বাজে না, অভিজ্ঞ 
বাদক ছাড়া টিপরারাশী বাজান কঠিন কাজ । 


হরিণাবাশী £ বাংলা একাডেমী কর্তৃক নিয়োজিত জনৈক নিয়মিত 
সংগ্রাহক হরিণার্বাশীর এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন, “হরিণ্যাবাশী বাশের 


১. নান্দের নান্গনক্ষ আড়র্বাশী বাএ।- শ্রীকৃষণকীতন 

২. বাংলা একাডেমী কর্তৃক সংরক্ষিত লোকবাদ্যযন্ত্র বিভাগে এ নামটি পাওয়া যায়। 

৩. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী ), খাতা নং ৬৩৬৪/১৭১ (ফরিদপুর), 
১৯৬৪ 

৪, পূর্যোজ, মালিক মোহান্মদী, জোষ্ঠ্য, ১৩৬৪, পঃ ৬৯২ 


&, ভারতীয় বাদ্য ও হন্্গাধক, পঃ ২২ 
বাশীর নামটি কোন অঞ্চলের তা গ্রস্বকার উল্লেখ করেননি । 
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১৫০ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


কঞ্চি ত্বারা তৈয়ার করা হয়| বাঁশীটি প্রায় ৯ দীর্ঘ । বাঁশীটি নীচের 
গিরা পযস্ত দুইভাগে বিভজ্জ থাকে | কোন ছিদ্র থাকে না। ইহাতে 
ফুৎকার দিলে হরিণের বাচ্চার ডাকের মত এক প্রকার আওয়াজ হয় ।”১ 
বন্তভতঃ হরিণ শিকারের কৌশল হিসেবে এর ব্যবহার হয়ে থাকে | কুমিল্লা 
জেলায় এ বাঁশীটিব প্রচলন আছে । 


পাতবাশী 

তালপাতা ব! নারিকেল পাতা দিয়ে এ ৰাশী তৈরি কবা হয়। 
এটি একান্তভাবে লৌকিক বাদ্য । পল্লীর বালক-বালিকাদের বাঁজনার 
উপযোগী করে এটি তৈরি করা হয়। এর ছারা স্ক্ষ্য ও মধুর স্থর 
স্থটি সম্ভব নয় । বাংলা একাডেমীর জনৈক সংগ্রাহক পাতর্বাশীর এক্প 
বর্ণনা দিয়েছেন, “একটা পাতা দুই ভাজ করিয়া কলম কাটার মত 
আগাটা একটু কাটিয়া পরে এঁ পাতাকে কেন্দ্র করিয়া পাতা পেচাইতে 
পেচাইতে বা জড়াইতে জড়াইতে আস্তে আস্তে বড় করিতে হয়। পরে 
ত্র ছোট মুখে মুখ লাগাইয়। ফুঁ দিলেই বাজিয়া উঠে ।২ 


মুখাবাশী 

একমাত্র জলপাইগুড়ি জেলায় মুখা্বাশী ব্যবহার আছে বলে শ্ীচিত্তরঞ্জন 
দেব জানিয়েছেন | তীর মতে, “বিষহরি টা সঙ্গে এ বাশী 
ব্যবহৃত হয়।৩ ছোট-বড আকারের কয়েকটি চোঙা পরস্পরে মুখে পুরে 
জোড়া দেওয়া হয় । সবচেয়ে চোট চোঙার মখে মুখ রেখে ফু দিয়ে 
তা বাজান হয়। 


ভেপু 
আমের আটির অন্কুর গজিয়েছে অথব। চারা সামান্য বড় হয়েছে 
এমন অবস্থায় আটিটি মাটি থেকে তুলে বাইরের শক্ত খোন ছড়িয়ে 


১, লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী ), খাত নং ৬৩৬৪/১৬৪ ( ফমিল্লা ) 
১৯৩৬৪ 

২, প্র, খতা নং ৬৩৬৪/১৭২ (ফরিদপুর), ১৯৬৪ 

৩. বাংলার পঙল্লীগীতি, পৃঃ. ৫৩১ 


লোক বাদ্যযন্ব ১৮১ 


নেওয়া হয়। তারপর আটির একদিক তেরচাভাবে মাটি বা ইটের 
দেওয়ালে ঘধে কদর্বাশীর মত মুখ তৈরি করা হয়| তেরচা অংশ 
মুখে পুরে ফুঁ দিলে পু...পু...শব্দ হয় | বাংলার পল্লীর ছেলেমেয়েদের 
এটাই প্রিয় তেঁপু বাদ্য। এতেই তাদের স্থুরপিপাস৷ নিবৃত্ত হয়। এ 
কেবল খেলার অঙ্গ হিসেবে স্থুরের আনন্দে বাজান হয়, এর সঙ্গে গান, 
নাচ বা অন্যবিধ স্থুর-তালের সঙ্গতের সম্পর্ক নেই | সুর খুবই স্থুল। 
বয়স্করা তা৷ ব্যবহার করেন না। কেবল শিশুর মনোরঞ্রনে ভেপু কাজে 
লাগে। 


তুবড়ি 


তৃবড়ি শুধির শ্রেণীর বাদ্য। সাধারণতঃ সাপের খেলায় তুবড়ি 
বাজান হয় । এর সুমিষ্ট জুরে সাপ মন্ত্রযুপ্ধ হয়ে নাচে ও খেল। দেখায় । 
তুবড়ির আঞ্চলিক নাম “বীণ' | কোথাও 'তিক্তিরী' ও 'পুজগী' নামেও 
পরিচিত ।১ একটি ছোট লাউ-এর খোলের ভিতর এক জোড়া বাঁশী লাগিয়ে 
তুবড়ি তৈরি করা হয়। বাঁশীর ছিদ্রে আঙ্ল দিয়ে বাতাপ চেপে সুর 
নিয়ন্ত্রণ করা হয় | বাতাস লাউ-এর খোলের ভেতর দিয়ে যায় । সাধারণ 
বাশী থেকে তুবড়ির স্বতন্ব বৈশিষ্ট্য হল, শ্বাস নেওয়ার সময় ধ্বনি 
থেমে যায় না, জিহ্বা দিয়ে মুখ বন্ধ করে স্থুরের অবিচ্ছিম্নতা রক্ষা 
কর! হয়। খোলের মধ্যে যে বায়ু সঞ্চিত থাকে, তা-ই কিছুক্ষণ বাশীকে 
ধ্বনিত করতে পারে । ভারত উপমহাদেশের পশ্চিম অঞ্চলে তুবড়ির 
জনপ্রিয়ত। বেশি । বাংলার বেবে পাসুড়ে ছাড়। অন্যর। সচরাচর এট 
ব্যবহার করে না । 


শিগ। 

শিক্ষা প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র । মহিষের শিং দিয়ে তৈরি । ঈষৎ বাঁকান 
শিং-এর অকু প্রান্তে জোরে কুৎকার দিয়ে শিক্ষা বাজান হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে 
নায়ক শিক্গাধংঘনি করে স্বীয় দলের সৈনিকদের সঙ্কেত জ্ঞাপন করেন । 


১. ভারতীয় সঙ্গীতকোষ, পৃঃ ৯২ 
তিক্ত লাউ-এর খোল থেকে তিজিরী নামটি গুহীত হয়েছে বলে থরশ্বকার জানিয়েছেন। 


১৪৫২ ₹বার লোফ-সংস্কৃতি 


শিক্ষা অধুন! অপ্রলিত | এর গ্বলে বিউগল বাঁজান হয়! বড় আকারের 
শিক্ষাকে 'রামশিঙ্গ। বলে ।১ 


সামুদ্রিক শামুকের খোলস দিয়ে শঙ্খ তৈরি হয়। সব শঙ্খ 
বাদ্যোপযোগী হয় না, বিশিষ্ট আকারের শঙ্খ বাদ্যযন্ত্র হিসেবে নির্বাচন 
কর] হয়| বাংলাদেশে খুব প্রাচীনকাল থেকেই শঙ্ঘের ব্যবহার দেখ! 
যায়। হিন্দুদেব মধ্যে শঙ্খধবনি মঙ্গলঙ্নক বলে বিবেচিত হয়। প্রায় 
সকল শুভ অনুষ্ঠানে শঙ্খ বাজিয়ে অভিনন্দন জানান হয। মন্দিরে 
সন্ধ্যারতিতে শঙ্খ ও ঘন্টা বাজান হয | 


১, বাংলায় পল্লীগগীতি, পৃঃ ৫৩১ 


পঞ্চম অধ্যায় 
ভোকাচার 


৬১ 
শিশ-জল 


জীবমাত্রেরই পরম কামন! সস্তানলাভ । সস্তানলাভের জন্য প্রাণী 
চিরকাল সংগ্রাম করে আসছে। সন্তানধারণ ও লালন-পালন জৈব 
প্রবৃত্তির মত অপরিহার্য মনোবাপনা নয়, তবে প্রাকৃতিক নিয়মের অবশ্যন্তাবী 
ফলশ্ুনতি । নবজন্মের ভেতর দিয়ে স্থষ্টিধারা অক্ষণু ও অবিচ্ছিন্নরূপে চলে 
আসছে । জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ এ ব্যাপারে নান! স্বার্থের সহিত জড়িত। 
কেবল আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধি নয়, ধনরক্ষা। 'ও মানবৃদ্ধির জন্যও সে সন্তান 
কামনা করে । সম্তানহীন নরনারী লোকচক্ষে হেয়__“অটিকড়ে' পুরুষ ও 
'বাঝা'নারী সমাজে অপাঙক্তের । এদের মুখ দেখা 'যাত্রানাস্তির লক্ষণ 
বলে লোকসংস্কার আছে । যৌনলিপ্স। দাম্পত্য জীবনের চরম কথা নয় 
তবে দাম্পত্য জীবনের চরম সার্থকতা সন্তানকে কেন্দ্র করেই । ব্যজি 
স্বাতষ্ধ্যে এবং মনোবাসনার বৈচিত্র্য নরনারীর মিণন বিধু হত যদি ন। 
আত্ম এসে মায়ায় বেধে দিত । 

কেবল এঁহিক প্রয়োজনে নয়, পারন্রিক চিস্তাতেও সম্তানের অন্য 
মানুষ ব্যাকুল। হিন্দুর বিশ্বাপ, সম্তানের হাতের যুখাগ্মিতে পিতামাতা 
'পুৎ' নামক নরক থেকে মুজি পায়। মুসলমানের বিশ্বাস, ছেলেমেয়ের 
দোয়া-দরূদ, দান-্খয়রাতে পিতামাতার আত্মার মঙ্গল হয়। 

বাস্তব ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার তাগিদটাই প্রবল । ব্যজিজীবন 
ও জঙাষ্টিজীবন উভয় ক্ষেত্রে ত৷ প্রযোজ্য | আরণ্য জীবনে প্রাকৃতিক বিপধয় 
ও বন্যপণ্র আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষের জনবল প্রয়োজন 


১৫৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


ছিল। বনে বনে শিকাবে, খাদ্যসংগ্রহে, শক্রর সাথে সংগামে পরস্পর 
পরম্পরকে সাহাষ্য করত। গোষ্ীজীবনেও সম্পদ বৃদ্ধি ও শক্রনাশের 
জন্য সম্তান-সম্ভতির দহযোগিতা প্রয়োজন ছিল । রাষ্ট্রীয় জীবনে জনগণেব 
শ্রম, শজ্ি ও সাধনার হ্বারাই জাতির সকল প্রকার নিরাপত্তা রক্ষা পায় । 

অতএব মানুষের সম্তান চাই । সন্তান পাওয়ার জন্য আরাধ্যের কাছে 
কত মানসিক, উৎসর্গ, সাধ্যসাধন। : আবার পাওয়াব পর তাব নিরাপত্তা ও 
লালন-পালনের জন্য কত বাছবিচার, আচার-সংস্কার ! নারীর বন্ধ্যাত্ব 
অথব। গর্তত্ব, শিশুর জন্ম ও জীবন সম্বন্ধে জীববিজ্ঞান যা'ই বলুক না কেন, 
যে জনজীবনে বিজ্ঞানের আলোকশিখা প্রবেশ করেনি এবং এব ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়ার সহিত যার পরিচয় ঘটেনি--নানা বিশ্বাগেব হাত ধরে সে 
জীবন বাসনার অনুকূলে অখবা৷ আশঙ্কার প্রতিকলে কেবল লৌকিক প্রথার 
অন্ধ-অনুসরণ করে আগছে । এর সবগুলি আদিম চেতনার নিক্ষল ক্রিয়ামাত্র 
নয়, কোন কোনটির দীর্ককালের অভিজ্ঞতার বাণ্তব কর্ষকল আছে । বাস্তব 
উপযোগিতা ও অন্ধসংস্কার অবিমিশ্রভাবে কোন আচারে নেই । “সাধ- 
ভক্ষণে' গর্ভবতী ও গর্ভশিশুর জৈবক্রিযাব দরুন বিশেষ বিশেষ খাদযদ্রব্যের 
প্রতি আকর্ষণ অ.শতঃ বিজ্ঞানসম্মত হলেও অজ্ঞ নারীমনের সেদিকে খেয়াল 
কম, ঝরং এর অভাবে অনাগত সন্তানেব চরিত্রে সংযম শিখিলতাব দোষ 
ঘটে, এরূপ অমুলক আশঙ্কায় সে আচারনিষ্ঠ হয়ে উঠে । তৰ্‌ মাধভক্ষণে 
মনোবিজ্ঞানের ও যাদুবিশ্বাসের পাশাপাশি একটা পরিচয় পাওয়া যায় । 
কিন্ত সম্তান কামনার 'সাইটোর' অনুষ্ঠান, নবজাতকের নিরাপত্তার “আতুর- 
বন্ধন', শিশুর চলতশক্সির আশার “গড়গড়া' আচারের কোন বস্তগত মূল্য 
নেই, মনোগত স্বস্তি ছাড়া ৷ 

শিশু-জন্মের আচারগুলি নারীরাই পালন করে থাকে | নারীমন অধিক 
রক্ষণশীল | বহির্বাস্তবের সহিত সংগ্রাম করে পুরুষের মন বস্তগুণে 
যে পরিমাণে প্রত্যয়শীল, অস্তঃপুরে আবদ্ধ থেকে সংগ্রাম বিমুখ নারীর মন 
বস্তমূল্যে সে পরিমাণে আস্থাশীল নয় | তার কক্পনাশ্রয়ী মন বিশ্বাণ, সংস্কার 
দ্বারা ভরাট করে নেয় । এজন্য অশিক্ষিত নারীমন থেকে নানা আচার- 
বিচারের জন্ম হয়। নৃতত্ব ও জাতিতত্বের বৈশিষ্ট্যের বিচারে বাঙালী 
আদিবাসীর উত্তরাধিকারী | “এ্যানিমিজম', “টোটেম', টট্যাবু*, “ম্যাতিক" 
প্রভৃতি ধর্মগত বিশ্বাস আদিম চেতনার লক্ষণ। বাংলায় বসবাসকারী 


বোকচার/শিগ-জনা ১৫৫ 


বর্তমান উপজাতিদের আচার-অনুষ্ঠানে আদিম চৈতন্য প্রায় অবিকৃতভাবে 
চলে আসছে। পূর্ব সংস্কারের বীজ বাঙালী নারীমানস্ট্রে সঞ্চিত থেকে 
গেছে । নারীমানসিকতায় সংস্কারানুগত্য বেশী, সংস্কারসাধনপ্রবণতা! কম । 

বাংলার লোকপমাজে প্রচলিত শিশু-জন্মের (00810170) ) অধিকাংশ 
আচার ও বিশ্বাস ম্যাজিক ও ট্যাৰ লক্ষণাক্রান্ত | লোকাচারে ম্যাজিক ব! 
ট্ন্্রজালিকশক্জির প্রভাব বেশী, লোক-বিশ্বাযে ট্যাৰু বা বিধিনিঘেধের 
প্রাধান্য | যাদুবিশ্বাসের মূলে আছে কর্মসাধনার দ্বারা অলৌকিক শির 
আয়ভ্তীকরণ, ট্যাবুর মূলে আছে কর্মপদ্ধতি সম্পকে সতর্ক বিধান। দেবীপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, “সস্তান লাভের কামনায় বন্ধ্যা মেয়েরা গাছের 
শাখায় চিল বেধে দেয় । গাছের টিল হলো ফলের নকল, এইভাবে ফল 
ফলাবার নকল তুলেই মেয়েরা ফলপ্রসু হবার কামনাকে সফল করবার কল্পন! 
করে।'১ এটি একটি যাদুবিশ্বামগত লোকাচার | গাছকে ফলবতী দেখে 
নিজেকে গরভবতীরূপে কল্পনার মধ্যে সমপ্রক্রিয়ার যাদুবিশখবাস আছে । 

আতুড়বন্ধন অনুষ্ঠানে ঘরের দরজায় মরা গরুর মাখার হাড়, ছেঁড়া 
জুতা ও ঝাঁটা রেখে ডাকিনী-যোগিনীর কুনজর ও জ্বিন-ভূতের 
কপ্রভাব থেকে নবদাত শিশু ও প্রসূৃতিকে রক্ষা করার কল্পনার মধে)ও 
যাদুবিশ্বাস রয়েছে । হাড়, জুতা. ঝাঁট। এসব অলৌকিক আত্মার অস্পৃশ্য 
বন্ত। এগুলি অমঙ্গলের প্রতিষেধকরূপে ক্রিয়া করছে | এখানে বিপরীত 
যাদুবিশখ্বাসের প্রভাব রয়েছে । 

গতবতী সম্বন্ধে নান৷ লোকবিশ্বা আছে । ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত 
কয়েকটি লোকবিশ্বাসেরং সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ £ 

ক. গর্ভবতী নারীর রাত্রে একা ঘরের বাইরে যেতে নেই, গেলে 

সঙ্গে আগুন নিতে হয় । এক্সপ করলে 'উপরিদুষ হয় না । 

১. দেবীপ্রসাদ চা্রাপাধায-_ লোকায়ত দর্শন, পৃঃ ৩৪৮ 
২. নোকসাহিত্য (বাংল) একডেনী), খাতা নং ৬৪৬৫/২৯৪ (ময়মনসিংহ), ১৯৬৫ 

পৃথিবীর প্রায় সব জাতির নারীর মধ্যে গর্ভবতীকে কেন্দ্র করে সংস্কার আছে। যেক্সি- 

কোর যেয়েরা গভষতী থাকাকালীন সামুদ্রিক শযুকের খোল ধারণ করে, এতে 

গভপাত সহজ ভয় বলে বিশ্বাস । ভারতের পিয়া মেয়েরা এ সময় মেসিনে 

সেলাই করে না, করলে শিশুর নাভির নাড়ি জড়িয়ে যায়। 
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১৫৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


খ. গর্ভবর্তীকে পাতিল, মচি, ঢাকৃন ইত্যাদিতে খেতে নেই, খেলে 
সন্তানের পেট বড় হয়। 

গ. চশ্্রগ্রহণের সময় গর্ভবতীর কোন জিনিস কাটাকুটা অনুচিত, 
কাটলে সম্ভতানের ঠোট কাটা হয় । 


ঘ,. গর্ভবতীর ঝাঁটা বাধতে নেই, বাধলে সন্তানের নাড়ি জড়িয়ে 
যায় এবং প্রসবকালে কষ্ট হয়। 


এসব লোক সংস্কাবের পেছনে বাদুবিশ্বাসই সক্রিয় । লৌকিক কর্মের 
অলৌকিক ফলশ্বণ্তি সম্বন্ধে অম.লক ধারণা হচ্ছে লোকসংস্কার | 
লৌকিক ক্রিয়ার সহিত অলৌকিক ফলশ্ণ্তির কার্ধকারণ সম্পর্ক নেই। 
কেবল কর্মের প্রতিভাসে মন আশঙ্কাগ্রস্ত হয়। আদিম মানুষ সকল 
বস্ততে আত্বার আরোপ করে জড়শক্তির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সজাগ, 
সতর্ক থাকত । ধর্মবিশ্বাসের এটা এ্যানিমিজম স্তব | সর্ববস্ততে আত্থার 
কল্পনা ও বস্তর অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস থেকেই এসব কৃসংস্কারের জন্ম 
হয়েছে । অলৌকিকতার কর্মফলে বিশ্বাসই যাদ্‌বিখ্বাস | 

শিশু ও প্রসতিকেন্দ্রিক আচার গুলির উত্তবের মুলীভূত কারণ যাদু ও 
ট্যাৰু ; সন্তানের নিবাপত্তাব আশঙ্কায় এবং মঙ্গলের আকারউ্ক্ষায় এগুলি 
প্রতিপানিত হয় । কতকগুলি ভয় প্রাকতিক- ব্যাধি, ঠাণ্ডা আবহাওয়া, 
কীট-্দংশন ইত্যাদি, কতক অপ্রাকত ভয়-ছু ৎ-ছায়া, কনজর, ভূতপ্রেতের 
উৎপাত । আর এক রকম ভয় আছে তাকে জেব মম্পকিত বল যায় । 
নৃতত্ববিদ এর নাম দিয়েছেন, 9199 (৪৮০ ০91180)1096109 1১ পিতা- 
মাতার দোষগুণ রজসম্পর্কে সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয় । শারীরবিদ্যা 
মতেও তা সত্য । প্রাচীন মানুষের পিতামাতার কতক খারাপ প্রভাব 
সন্বন্ধে ধারণা করত এবং তদনুপাতে সাবধানতা অবলম্বন করত | মায়ের 
সঙ্গে যে ট্যাব, তা প্রধানত; আচরণ ও খাদ্যদ্রব্যকে কেন্দ্র করে। 
গভবতী '“মৃগেল মাছ' খেলে সম্তানের 'মুগীরোগ' হয় ১২ এট! খাদ্য 
সম্পকিত ট্যাৰু। পিতার কাছ থেকেও সম্ভানের উপর চারিত্রিক দোষ 
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২, নমোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংল। একাডেমী), খাতা নং ৬৪৬৫/২৯৪ (নয়ষনসিংহ), 
১৯৬৫ 


লোকাচার/শিশু-জনা ১৫৭ 


বর্তে। কোন কোন জাতির মধ্যে সংস্কার আছে, স্ত্রী গর্ভবতী থাকাকালীন 
স্বামীর পক্ষে কোন গাছ, ধরের ছাদ বা উ চু টিলায় উঠা নিষেধ ।৯ 


হিন্দুশাস্ত্রে শিশুর জন্মুসংক্রান্ত নান৷ “সংস্কার আছে। ব্যজিজীবনের 
শুদ্ধি অর্থে শাস্ত্রে সংস্কাব বিধির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এর অধিকাংশ 
শিশু-জন্মকে কেন্দ্র করেই পালিত হয় । যেমন, 


গরভাধান--সম্তান লাভের আকাঙক্ষায়, 

পৃংসবন- _-গর্ভপ্রাপ্তিৰ ছ্বিতীয় ব! তৃতীয় মাসে পালনীয়, 

সীমস্তোন্নয়ন-_-গর্ভোৎপত্তির ঘষ্ঠ বা অষ্টম মাগে করণীয়, 

শোষ্যস্তীকর্ণ-_ প্রণব-বেদনাকালে নিবিধু গর্ভপাতের উদ্দেশ্যে, 

জাতকর্ম- প্রসবের পর ও নাড়ি ছেদের আগে করণীয়, 

নামকরণ- জনের দশ বা! একশ রাত্রির পর করণীয়, 

নিংক্রমণ-_তৃতীয় মাসে প্রসূতির আতুড় ঘর হতে বাইরে আসা, 

অন্নপ্রাশন_-শিশুজন্মের পর পুত্র ও কন্যাভেদে ঘষ্ঠ-অষ্টম মাসে বা 
পঞ্চম-সপ্তম মাসে করণীয় |২ 


এর অধিকাংশ বাঙালী হিন্দু সমাজে লোকাচারের সহিত মিল আছে। 
বলা যায়, লোকাচারকে সংস্কার করে শাস্াচারে পরিণত করা হয় । 


মুসলমান সমাজেও নানা আচার ও কুসংস্কার আছে। বিশেষতঃ 
অশিক্ষিত গ্রামর্জীবনে এ সবেব প্রভাব খুব বেশী । অনেক হিন্দু আচারই 
বিকৃত অথবা ব্নপান্তরিত আকারে প্রচলিত আছে । সন্তানলাভের আশায় 
পীরের দরগায় প্রার্থনা করা ও শিরনী দেওয়া পুরোপুরি হিন্দুদের দেবতার 
কাছে পূজা ও মানসিক করার অনুরূপে পরিকল্লিত হয়েছে । বন্ধ্যাত্ব 
দুরীকরণে সাইটোর আচার বাংলার কোন কোন অঞ্চলে মুসলমান সমাজে ও 
প্রচলিত আছে । আতুড়বর থেকে নিক্রমণকে মুসলমান পরিবারে "শুদ্ধ 
হওয়।' বলে | উপলক্ষ হিসেবে অক্নপ্রাশন ও আকিকা অভিন্ন অনুষ্ঠান | 
নামকরণ প্রথা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র প্রচলিত । এছাড়া ধর্ষ ও সমাজভেদে 
স্বতস্ব আচারও আছে । “ব্যাভার' আচারটি সাধারণতঃ মুসলমান পরিবারে 
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১৫৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


রেওয়াজ আছে |] এর অন্থণিহিত গুণধষে আদিম বিশ্বাস ও সংস্কার 
থাকলেও সাধারণভাবে লৌকিকতা হিসেবেও গণ্য হতে থাকে । 


বাংলার পন্লা সমাজে প্রচলিত শিশু-জন্মের আচারগুলির কালগত 
বিচারে তিনটি স্তর [নর্ণয় করা যায় £ 
এক, গর্তপূৰ--সাইটোর, বরকবেব চিড়া খাওয়া । 
দ্ুই, গওকালীন--বেশ্লাতলে বারাণ, ব্যাভার, সাধঙক্ষণ প্রভৃতি । 
তিন, গর্ভোতর-_ছ।টি, হাইটকালা, একচোরাব বেড়ি, আতুড়বন্ধন, 
নামকরণ, গওগড়া ইত্যাদি | 


সাইটোর 

বন্ধ্য। নারীব সন্তান কামনায সাইটোর অনুষ্ঠান পালন করা হয । এটি 
রংপুর জেলাব আঞ্চলিক নাম : গ্রামেব মেযেব! এ উপলক্ষে আনুষ্ঠানিক 
গীত গায় । অনুষ্ঠানেব পরিচিতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, “সাইটোবের 
গীতগুলি গীত হইবার পূর্বে একটি সোনাব ঝাড় তৈযাবী করে এবং 
তাহাতে আলোচাউল, মালভোগ কল।, চিনি, গুড়, দুধ, মুড়ি, খই ইত্যাদি 
দেয় । দেওয়ার পব সেই সোনার ঝাড়টি একজনে নাড়া দেয় এবং একজন 
স্ত্রীলোক তীহার আঁচল পাতিয়া সোনার ঝাড়টিব নীচে বসিষা থাকে । 
সোনার ঝাড়টি ঝুঁকাইতে ঝুকাইতে যখন সেই ঝাড় হইতে কোন খাবাব 
দ্রব্য খসিয়া পড়ে তখন সেই দ্রব্যটি জাচলে মোড়াইয়া লইয়৷ যায় এবং 
ইপ্সিত স্ত্রালোকটিকে খাওয়াহয়! দেয় 1” ১ 


আচারটির মঞ্গত বিশ্বাস হল, কোন কিহু ভক্ষণ কবে বন্ধ্যাত্ব দূর করা 
তথা অন্তঃসত্বা হওয়] | এতাবে সম্তান লাভেব কথা নান! লোকগাথায় 
পাওয়া! যায় । ফলমূল, লতাপাতা খেয়ে অন্ত:সত্বা হওয়ার কাহিনী প্রায় 
সবদেশের লোকগাথার একটি উল্লেখযোগ্য মটিফ | লোক বিজ্ঞানীর মতে 
একে “অলৌকিক জলুমটিক' (000960181 01105 01061) বলা হয় |ং 





১, জেকসাহিত্য সংথহ (বাংল। একাডেমী), খাতা নং ৬৩৬৪/১৩৯ (রংপুর), ১৯৬৪ 
২, আমেরিকান লোক-বিজ্ঞানী স্মিথ থম্পসন তার 05 17006 11846 ০1 
01011116180 গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্বীত আলোচনা করেছেন | অলৌকি তাবে 
সন্তানের জন্যলাভেব মটিফগুলি তিনি 7519-1543 মংখ্যায় শ্রেণী ভাগ 
করেছেন । 


লোকাচার/শিশু-জন্ ১৫৯ 


জনাব আশরাফ সিদ্দিকী এমতের সমর্থনে লিখেছেন, “বপকথার এই মটিফ 
গুলি আদিম মানুমেরই বিশ্বান ব। ধ্যান-্ধারণার ক্রমধারা মাত্র। সম্তানের 
জন্যগ্রহণ যে একটা অলৌকিক ব্যাপার এবং এর সঙ্গে যে পিতামাতার 
কোনরূপ জৈব সন্বন্ধই নেই তা বন আদিম জাতিরই বিশ্বাস ছিল। 
আমাদের দেশের 'ঘরণ্যচারী বহু নাগা, ককী এবং গাড়োদের মধ্যে এখন 
পর্যস্তও এসব বিশ্বাস প্রচলিত আছে ।”১ সস্তান লাভের কামনায় বাঙালী 
রমণীর সাইটোর অনুষ্ঠান এপ আদিম চেতনাপ্রসূত । 


“ষ্ঠী' থেকে সাইটোর শব্দের উৎপত্তি ।২ হিন্দু লোকবধর্মে ষণী সম্ভান 
প্রজননের এবং রক্ষণাবেক্ষণের দেবী ।৩ সন্তান লাভের আকাঙক্ষায় দেবীর 
বর চেয়ে সাইটোর আচার পালন করা হয়। কাল ও স্থান ভেদে এর 
আচারগত পার্থক্য আছে কিন্তু সংস্কার তেদ নেই । রংপুর জেল। হতে 
সংগৃহীত একটি মেয়েলীগীতে 'সাইটমোন' দেবীর কাছে সন্তানের বর প্রার্থনা 
করা হয়েছে ঃ 


ওপারে থাকিয়া সাইটমোন ডাকে ধন রায় 
আইসেক আইসেক খেউনি পার করি দে মোকে। 
পার করিয়৷ দেরে খেউনি, পার করিয়। দে 

যারে বর চাঘ তারে বর দেইম। 


ট্যাকাপয়সার ধর দিলে সাইটমোন চোরায় নিয়া যাইবে। 
দুই বা পুতের বর দিলে সাইটমোন যুগোত নাগি থাইকপে |5 


অন্য একটি গীতে আছে গাজী, মাদার প্রভৃতি লৌকিক পীর সন্তানের 
বর দিতে পারেননি । বর দিয়েছেন “সাইটোরী মা' | সাইটোরী মায়ের 


১, লোকসাহিতা, পৃঃ ২৩০ 

২. যী ১সটঠী ১সাচী লাইট 1অর (সন্বস্ধে )--সাইটর, সাইটোর | 

৩. মানবশিতরক্ষক বৌদ্ধদেবীর নাম জন্তলা ও হারীতী দেবী। 
বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি, পৃঃ ১৪৬ 

৪. পৃৰোজ, খাত নং ৬৬৬৭/৪২৭ (রংপর), ১৯৬৬ 


১৬০ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


ডিঙ্গা ঘাটে এলে জয়ধন তার কাছে বর প্রার্থনা করে । দেবী এই বলে 
বর দিলেন £ 

আয়ধন ছাড়িয়৷ দে মোর ডিঙ্গার গলই রে, 

আয়ধন বিচেও আচোল লে ধনপুতের বর রে 1১ 


জনাব সামীয়ূল ইসলাম আচারটিব উপাদানগত ও পদ্ধতিগত কিছু 
তিন্ন বর্ণনা দিয়েছেন | তাঁর মতে ভীঁটফুল ও আলোয়া খই (গুড় বিহীন 
খই ) ভালার দুটি অত্যাবশ্যক উপাদান । তিনি লিখেছেন, “অনুষ্ঠানের 
পূর্বে সম্তানবতী মেয়েরা একখানি জায়গা উত্তমরূপে লেপেপু ছে সদ্য 
প্রস্ক্টিত ভাইটেব ফুল ডালসহ উক্ত স্থানে গেড়ে দেয় এবং মাঝখানে 
ডালাটি ঝুলিয়ে রাখে । এরপর ডালাটি আলোয় খই দিয়ে ততি করে 
নাচুনী ও গীদালিরা গীত গায় ও মাঝে মাঝে ঝাঁকুনী মারে। ঝাঁকৃনীতে 
ডালার আলোয়া খই মাটিতে ঝর ঝর করে পড়ে আর ছেলেপুলেরা 
ক.ড়িয়ে খায় ।*'অনুষ্ঠান শেষে ডালাটি খুলে বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের বাসগৃহে 
রাখে ও ডালায় অবশিষ্ট যে দৃ'একটি খই থাকে তা তাকে তক্ষণ করতে 
দেয় | এ ছাড়া ডালাটি সাত দিন অথবা একুশ দিন পানি দিয়ে ধুয়ে উজ 
পানি বন্ধ্যা সত্রীলোকটিকে খাওয়ায় 1”ৎ অন্য শিশুদের উপস্থিতি ও 
সংসর্গ লাভের পেছনে নিজ গর্ভজ্জাত বহু সম্তান লাভের কামন৷ প্রচ্ছন্ন 
আছে, যাদুতস্ত্রের এটি অমপর্যায়ের ইন্দ্রজালের বিষয় | 


বরকরের চিড়া খাওয়! 

বন্ধ্যানারী সম্ভান কামনায় বরকরের চিড়া খাওয়ার আচার পালন করে । 
কোথাও বরকরের৩ উদ্দেশ্যে শিরনী দেওয়] হয় । ময়মনসিংহে মুসলমান 
পরিবারে এ আচারটি প্রচলিত আছে। হিন্দু নারীরা এতোদেশ্যে বর 
কমারের ব্রত পালন করে। সাধারণতঃ সন্তান কামনা করে বরকরের 











১, এ, খাতা নং ৬৩৬৪/১৩৯ (রংপুর), ১৯৬৪ 

২, উত্তর বাংলার লোকসাহিতা, পৃঃ ১৬৫ 

৩. বরকর £ কাল়্নিক পীর ; বরকরের চিড়া খাওয়া আচারের যে লোকফথ? প্রচলিত 
আছে তাতে বরকত খোদার নিেশে বর্তে মুসাফিরের বেশে অবতীর্ধথ হন। তার 
প্রদতত কল খেয়ে রাণী সম্ভানবতী হন। শ্রীকামিনীফুমার রায় ময়মনসিংহে যুসলমান 
পরিবারে সিঙ্লি, সাহিত্য-পরিঘৎ্্পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৯, পৃঃ ২০৯ 


লোকাচার/শিশু-্জনা ১৬১ 


চিড়া খাওয়ার মানত করতে হয়| শ্রীকামিনীকমার রায় একটি প্রবন্ধে 
আচারটির নিয়ম সম্পর্কে এপ বিবরণ দিয়েছেন £ “উঠানে একটু 
জায়গা লেপিয়, কলার একট আগপাতে মানতকারিনী যে পরিমাণ চিড়া 
খাইতে পারিবেন, সেই পরিমাণ চিড়া, কলা ও দূধ একত্র দিয়া বরকরের 
উদ্দেশে সেলাম করেন এবং কথা বলেন | পরে আবার সেলাম করিয়া 
উঠানে বসিয়াই সমস্ত চিড়া খাইয়া ফেলিতে হয় । কেহ কেহ এক এক 
মুষ্টি চিড়া ও দূর্বা উচ্ছিছু পাতাসহ জলে বিসর্জন দেয়। সেদিন আর 
কিছু খাইতে নাই | বার মাসে এইরূপ বার দিন বরকরের চিড়া খাইতে 
হয় 28 


ব্যাভার 
ব্যাভারং নারীর প্রথম গর্ভকালীন লোকাচার। রাজশাহীর এটি আঞ্চলিক 
নাম ।৩ লৌকিকতার সহিত যুক্ত হয়ে আচারটি বতমানে সামাজিক প্রথায় 
দাড়িয়ে গেছে। ব্যাভার ন! দেওয়া আথিক অক্ষমতা ও পারিবারিক 
অমর্ধাদার ব্যাপার ৷ প্রথমবার গর্ভকালে পাঁচন্ছয় মাসের সময় কন্যার 
অভিভাবককে মাছের ব্যাভার বা তত্ব পাঠাতে হয় । সাধারণতঃ আশযুজ 
বড় মাছ ব্যাভারের উপযোগী । কন্যার শ্বশুরগৃহে এ মাছ পাড়াপড়শীর 
মধ্যে বেঁটে দেওয়া হয় | নানা ব্যঞ্তন রান্না করে গর্ভবতীকে খাওয়ানো 
হয়। ব্যাভার দিয়ে মেয়েকে পিতৃগৃহে আন হয় । 
উজ্জ প্রথাটি বৈচিত্র্যহীন কিন্তু গুঢ় তাৎপর্যবহ | মাছের সঙ্গে প্রজননের 
কোন বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক নেই, কিন্ত যাদুবিশ্বাস সংক্রান্ত লোক-সংস্কার 
আছে । মাছের ডিম থেকে অসংখ্য পোনা জন্মে । মাছ প্রভূত উৎপাদনের 
১. এ, পঃ ২০৯ 
২. ব্যাভার-ব্যবহার ; অর্থ লৌকিকতার জনা প্রদত্ত বস্ত। 
৩. কিশোরগঞ্জ (ষয়মনসিংহ) থেকে সংগৃহীত একটি যোয়লীগীতে 'বেবার' শব্দটি 
উপহার ব| যৌতুক অর্থে পাওয়া যায় ঃ 
বাপের বাড়ীর বেবার পাইলাম 
সোনার পালজ নারে, 
ভাইয়ের খাড়ী বেবার পাইলাম 
সোনার তোষক নারে । 
লোকসাহিতা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৭৬ 
১১. 


১৬২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


প্রতীক | বহু সন্তানের কামনায় মাছকে প্রতীক হিসেবে গ্রহণ কর! হয়েছে। 
সমপর্যায়ের ইন্দ্রজালে একটির প্রতীকে বা সংসর্গে অপরটির কামনা করা 
হয়| এখানে সংসর্গজনিত ইপ্সিত ফলের কামনা আছে। 

গর্ভবতী নারীর উপর মাছের প্রভাব সম্বন্ধে নানা লোকবিশ্বাস আছে । 
এর-কতক ট্যাবু, কতক টোটেম। গর্ভবতী নারীর কতকগুলি মাছ খেতে 
নেই, যেমন টাকি, গজাব, চিকর প্রভৃতি । এগুলি খেলে পেটের সন্তান 
টাকির মত বেঁটে, গজারের মত দাগযুক্ত অথবা চিকনের মত পাতিলা- 
দুবলা হবে ।১ প্রাচীন বিশ্বাসমতে, মাছ ছিল উর্বরতাশজির প্রতীক । 
সম্তান ধারণ ও ফগল উৎপাদনের ক্ষেত্রে নারী ও ভূমির ভূমিকা অভিন্ন । 
হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চমকারেব মধ্যে মৎপ্যের ব্যবহার উর্বরতাশজির প্রতীক 
হি“সবে গণ্য হত । যাত্রার পক্ষে মাছ শুত বলে সাধারণ লোকবিশ্বাদ 


আছে 1৩ 


সাধভক্ষণ 

বাংলার প্রায় সর্বত্র নারী সমাজে সাধভক্ষণের রীতি আছে । সাত মাসের 
গর্ভবতী নারীকে সাধ খাওয়ানো হয়। মাতৃগরভে সন্তানের আগমন হলে 
জৈবিক প্রভাবেই নারীর দেহে ও মনে নান। প্রতিক্রিয়। দেখা! দেয় । গভিস্ব 
সন্তান মায়ের দেহ থেকে প্রয়োজনীয় জীবনরস শোষণ করে নেয় | দীর্ঘ 
দশ মাস এ প্রতিক্রিয়ায় কাটে । সুতরাং উক্ত সময়েব মধ্যে মায়ের দেহ- 
গত ও মনোগত পরিবর্তন একান্ত খাভাবিক । এারীরবিদ্যা অনুসারে 
গর্ভের সাত মাস কাল শিশুর পূর্ণতার তৃতীয় ও শেষ স্তর ।' 


যে অনুষ্ঠানে সম্তানবতীর সাধ বা ইচ্ছানুষায়ী খাদ্যদ্রব্য খেতে দেওয়া 
হয়, তাই সাধভক্ষণ | ক্ষুধা-নিবৃত্তি ও আত্মতূপ্তি ত্রুণস্ব শিশুর জৈবিক ও 
মানসিক গঠনে ক্রিয়া করে | এর অভাব ও অপূর্ণতার প্রতিক্রিয়া বিপরীত 
হয়। এদিক থেকে সাধভক্ষণ আচারের একটা বাস্তব উপযোগিতা 


১, লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাঁভেমী ), খাতা নং ৬৪৬৫/২৯৪ ( যরমনলিংহ ), 
১৯৬৫ 

২, লোকায়ত দর্শন, পৃঃ ৪৩৩ 

৩, বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০২ 


লোকাচার/শিশু-জনা ১৬৩ 


আছে। কিন্ত লোকবিশ্বাপ-- গর্ভবতীর সাধ পূর্ণ না হলে সন্তান লোতী 
ও অসংযমী হয় 

সাধতক্ষণের রীতি সম্বন্ধে আশরাফ সিদ্দিকী লিখেছেন, “গর্ভধারিনীকে 
নতুন তাঁতের শাড়ী পড়ানে! হয় । একটি বিরাট থালায় নান! প্রকার ক্ষীর, 
পিঠ! ইত্যাদি সািয়ে পাড়ার সব ছোঁট ছোট ছেলেমেয়েদের গভধারিনীর 
চারপাশে বসানো হর । খাওয়ার পর ছেেলেগেয়ে চারদিক থেকে গর্ভ" 
ধারিনীকে জড়িয়ে ধরে ।'৯ স্পষ্টত; আচারটি সমপ্রক্রিয়ার যাদুবিখাণ খেকে 
আগত | ছেলেমেয়ের ছারা এভাবে গর্তবতীকে জড়িয়ে ধরার তাৎপর্ব 
হল, অনেক সন্তান মায়ের কোল তরে রাখবে | নবাগত শিশুর স্পর্শ ছারা 
অনাগত শিশুর আহ্বান- -সমপর্যায়ের এ্রন্দ্রজালিক (3%077980)0010 77881০) 
বিশ্বাসের এটাই আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়] | 

হিন্ু সমাজে সাত অথবা নয় মাসে সাধ দেওয়৷ হয় ।২ সাত মাগের 
সাধকে “কাচা সাব' 'ও নয় মানের সাধকে “পাকা মাধ বলে । সাধারণত: 
কাঁচা সাধে সকল প্রকার 'ভূষ্টদ্রব্য' ও পাকা সাধে “ভোজ দ্রব্য পরিবেশন 
করা হয়| এয়োরা শুভদিন দেখে গভবতীকে এ মাধ খাওয়ায় 1৩ 


দেশ-কাল-পাত্র হিসেবে সাধের খাদ্যদ্রব্যের বিভিন্নতা ও বিচিত্রতা 
দেখা যায় । নারীর সাধ ও রুচি সম্বন্ধে লোকসাহিত্যের নানা বিভাগে 
উল্লেখ পাওয়া] যায় । একটি ছড়ায় আছে-_ 
লাউলের বউলে৷ সাধস্তি ! 
কি কি খাইতে সাধ? 
ঘরের ছাইচে নলভোগ ছিম, তাই খাইতে সাব । 
ঘরের ছাইচে কাজল৷ ছিম, তাই খাইতে সাধ । 
বরইর অন্বল কড়কড়া ভাত । 
লেম্বপাতা পাস্তাভাত |£ 
১, লোক-মাহিতা, পৃ ৩৪৭-৪৮ 
২, একটি পল্লীগীতে পাঁচ মাসে সাধতক্ষণের উল্লেখ আছে। বাংলার লোকসাহিতা, 
১ষ খণ্ড, প্রঃ ৩০৩ । যৃকলরাষের চণ্তীম্লে নয় মাসে সাধ দেওয়ার কথা 
আনে : 'নয় মাসে নিদয়ার সাধ দেয় ব্যাধ।' 
৩, বিশ্বকোষ, এক-বিংশভাগ, পৃঃ ৪২৬ 
৪. বাংলার লোকসাহিত্য, খর খণ্ড, পৃঃ ৬১৬ 


১৬৪ বাংলার লোক-নংস্কৃতি 


এখানে “ছিম, “বরই”, “লেবুপাতা”, 'কড়াভাত' ও “পান্তাভাত'-_- এ 
কয়টি দ্রব্যের নাম পাওয়া যায় । শিম ভেষজ তরকারী, বরই বা কুল 
টকফল, লেবুর পাতা স্বুগন্ধময় | শক্তভাত অথবা পাস্তাভাতের ভিন্ন ভি 
ত্বাদ। এসবই গর্ভবতীর প্রিয় | মৈমনসিংহ-গীতিকার “দস্থ্য কেনারাম 
পালা'য় যশোধারার গর্ভকালীন সাধের দ্রব্য হিসেবে 'চুক' (অন শজী- 
বিশেষ) ও “ছিকরে'র (শিকড়) নাম পাওয়া যায় ।১ একটি মেয়েলীগীতে 
সাধতক্ষণের চারটি দ্রব্যের নাম কর! হয়েছে, যখ। তেতুল (তিন মাসের 
গর্ভকালে), পাত্তীভাত (চার মাসেব কালে ) মোবগ ও খাসির গোস্ত 
(ছয় ও সাত মাসের সময়), দই (নয় মাসের সময়) |২ “চম্পাবতী কন্যার 
পালাগানে' অজপান্ুন্দরীর সাত মাসে সাধ খাওয়ার উল্লেখ আছে । তাকে 
নান! প্রকার মিষ্টান্ন খেতে দেওয়া হয়। কিন্ত মিষ্টান্নের চেয়ে চুলার 
পোড়া মাটি আর অন্বলে তার অধিক সাদ ।৩ 


বিশ্নাতলে বারান 

ভাবী সম্তানের মঙ্গল কামনায় গর্ভবতী আচারটি পালন করে থাকে । 
ময়মনসিংহের মুসলমান গৃহস্থ পরিবারে এটি দেখ! যায় বলে শ্রীকামিনী 
কুমার রায় উল্লেখ করেছেন । তিনি বলেছেন, সাত মাসের গর্ভবতী 
স্ত্রীলোক খে, চিড়।, গুড়া, কাই (পোড়াফল), ঠিকরী (পোড়ামাটি)-_-এসব 
দিয়ে অথবা মোরগাদি পাক করে ভাত-ব্যঞ্রন দিয়ে বিশ্লাতলে কলার 
আগপাতে করে ভোগ দেয়। শনি মঙ্গল বার একাজের জন্য 
প্রশস্ত |৪ 

“বিনা” কাশ জাতীয় ঘাস। বিল্লাতলে ভোগ দেওয়ার অর্থ বিন্না- 
গাছ পূজা করা । বনদুর্গার উদ্দেশ্যে 'শেওড়া গাছ' পুজার রীতি হিন্দু 
সমাজে আছে । শুভ কাজে হিন্দু ললনারা দেবীর উদ্দেশ্যে ভাত-ব্যঞ্রন 
বা খৈ-চিড়াদির ভোগ দিয়ে থাকে 1৫ একে 'বনদুর্গার বারান' বল 
ডঃ দীনেশচন্ত্র সেন সম্পারদিত--মৈমনসিংহ-গীতিক।, পৃঃ ১৯৪ (৩র সং)। 
আলমগীর গলীল লম্পাদিত--উত্তরবঙ্জের মেয়েলীগীত, পৃঃ ১৪০-০১ 
লোকসাহিতা, ১ম খণ্ড, বাংল। একাডেনী কতৃক প্রকাশিত, ১৩৭৪, পৃঃ ৬১ 
* গৃর্বোজ্ত, সাহিত্য পরিঘৎ পত্রিক!, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৯, পৃঃ ২১১ 
* এ, পৃঃ ২১১ 





নি ৩৩৮৬ 


লোকাচার/শিশুস্না ১৬৫ 


হয়] বনদ্‌গগা কাকক্পপে এসে এ ভোগ গ্রহণ করেন।১ অশিক্ষিতা 
স্সলমান পল্লীনারীরা হিন্দুদের অনুকরণে বিল্লাতলে বারান আচারটি পালন 
করে। শেওড়। গাছের স্থলে মুসনমানর] বিল্লাগাছ গ্রহণ করেছে । 


ছটি 


ছটি সম্তান জন্মের ঘষ্ঠ দিনে আতুড় ঘরে পালন কর! হয়। 
এটি হিন্দুদের “ষেটের৷ পৃজ্তা'র (ষষ্ঠী পূজার) প্রভাবজাত বলে জনৈক 
প্রবন্ধ লেখক উল্লেখ করেছেন । তার মতে, শ্রীহ্ট জেলার মুসলমান 
সমাজে ছটি আচারের প্রচলন আছে ।২ ঘেটেরা পৃজায় হিন্দু ললনারা 
সম্তানকে নতুন বস্ত্রে আবৃত করে দেবীর উদ্দেশ্যে থালায় সাজিয়ে 
ভোগ রেখে দেয় । এর সঙ্গে দোয়াত, কলমও রাখা হয়| রাত্রে ষষ্ঠী 
দেবী এসে ছেলের ভাগ্যলিপি লিখে দিয়ে যান। রংপুর জেলার এটা 
'সাইটোর জাগান' অনুষ্ঠান । একটা ডালাতে কলা, গুয়া, পান, খই, 
মুড়ি, সিন্দুর ইত্যাদি সাজিযে দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে ও গীত 
গায় 1৩ 

মুসলমান নারীরা এদিন প্রসূতিকে ছয় রকম শাক ও মাছের ব্যঞ্রনসহ 
ভাত খেতে দেয়। প্রসূতি খাওয়ার পর থালায় এটে৷ রেখে দেয়। 
মুশিদাবাদে একে “ষেটরার ভাত' বলে। ষেটরার ভাত মুছে খেলে ছেলে 
হা-ভাতে হয় ও তার চোখে কাজল থাকে না বলে লোক-বিশ্বাস | শিশু বড় 
হয়ে খাই খাই করলে পরিহাসছলে তাকে “ষেটরার ভুখা' বল! হয়।৪ ভারতে 
মুসলমানের ঘরে সম্তান জন্মের ছয় দিনের দিন “011119061” নামে আচার 
পালনের কথা সতের শতকের ইতালির পবটক মনুচি উল্লেখ করেছেন 1৫ 
সাওতানর! এ উদ্দেশ্যে “ছোটিয়ের নামে আচার পাঁলন করে 1৬ 
১. লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৭ 
৭. আবদুল মুনীম চৌধুরী- মুসলিম ভীবনে বিজাতীয় প্রভাব, আল-ইসলাহ, বৈশাখ- 
শ্রাবণ, ১৩৭২ 
গৃৰোক্ত, খাতা নং ৬৬৬৭/৪২৭ (রংপৃর), ১৯৬৬ 
নিঅস্ব সংগ্রহ । 
» 831900118৫০ 11001, ৬০1. 11 , 0. 50 
' ছিজেত্রনাথ পাল- সাঁওতাল সংস্কার, প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩২, পৃঃ ৩৮০ 


৪৯ ০ 


১৬৬ বাংলার লোক-সংস্কাতি 


পাঁচ দিনের মাথায় অনুরূপ আচার পালনের কথ বলেছেন সামীযুল 
ইসলাম । তাঁর মতে, এ দিন নাপিত ডেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নবজাত 
শিশুর মাথা কামান হয়। শিশুর কানে খড় ও হাতে কলম রাখা হয় 
লৌকিক বিশ্বাস, ত্রব্ূপ করলে সে তাল শুনতে পায় ও বেশী লেখাপড়া 
কবতে পারে । কামান চুল পানিতে পুঁতে রাখে ।১ এটিকে তিনি “পার্টির 
অনুষ্ঠান' এরূপ নামকরণ করেছেন | খুব সম্ভব, শব্দটি পঞ্চ ও ষষ্ঠী 
শব্দদ্বয়ের সমঘৃষে গঠিত | পঞ্চ দিবসে ষ্টীন উদ্দেশ্যে পালিত অনুষ্ঠান 
লৌকিক চেতনায “পার্টি শব্দে সমন্বিত হতে পাবে । 


হাইটকালা 
সম্তান জন্মের সাত দিনেব দিন চারটি পালন কব। হয়। চট্টগ্রাম 
থেকে সংগৃহীত “মোনাই কন্যাব পালাগানে' আচাবটির নিম্বন্প বর্ণনা 
পাওয়া যায় £ 
একদিন দুইদিন গড়ি সাতদিন হইল 
নাপিত ডাকি আণি কানাই কূলাই লইল | 
কামাই কমাই যাদুরে কর্‌ কাজ করিল। 
মৌলভী সা.্হছব আনি হাইটকালা করাইল ।৩ 
সাধারণভাবে আচারাটিকে "শুদ্ধ হওয়া” বলে। শিশু জন্মের সপ্তম 
দিনে প্রসূতিকে সূতিকাগুহ থেকে প্রথম বাইরে আনা হয়| এদিন ঘর- 
দুয়ার লেপ1-পোছ] হয় । নাপিতানী এগে শিশুর প্রথম বারের মত মাখার 
চুল ও হাত-পায়ের নখ কেটে দেয়। প্রসূতি স্ান করে শুদ্ধ হয় ও 
বাড়ীর লোকজনের সহিত মেলামেশার অধিকার পায়। এর আগে 
প্রসূতির ম্প্শ দোধাবহ | গর্ভবতী রমণী এখানে স্বয়ং ট্যাব সদৃশা। 
ময়মনসিংহে এটি “হাইট্যারা' নামে পরিচিত। শুচি স্নানের পর প্রসূতি 
নবজাতককে কোলে নিয়ে প্রথম বেরিয়ে এসে তার মাথার কাপড় মেলে 
ধরে শিল-পাট। ধোয়া পানি আমপাত৷ দিয়ে সেই কাপড়ের উপরে ছিটান 
১. উত্তর বাংলার লোকসাহিহা, পৃঃ ২৭৭-৭৮ ৰ 


২. পার্টির এক্প ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অনুমাননিভব। 
৩. পূর্বে !জ, খাতা নং ৬১৬২/৩৫ (চট্টগ্রাম), ১৯৬২ 


লোকাচার/শিশু-অন্য ১৬৭ 


হয়। তারপর প্রসূতি উঠানে পাতান একট! চাটাইয়ের উপর দাঁড়ালে 
তার মাথায় ফুললতাপাতায় সাজান একাট মাথাল ধরে তাতে পিঠাদি 
মিষ্টান্ন দ্রব্য ছড়িয়ে দেওয়া হয় । আশেপাশের ছেলেমেয়েরা সেগুলি 
কড়িয়ে খায় ।১ হাইট্যারা অনুষ্ঠান উপলক্ষে মেয়েলীগীত গাওয়! হয় |৭ 
আতুড় ঘর থেকে প্রসূতিকে তুলে আনা হয় বলে কোথাও এটি 
উঠানি' আচার নামে পরিচিত |৩ হিন্দু সমাজে এর শাস্ত্রীয় নাম 
উথান-পৰ' 1৪ 


একচোরার বেড়ি 

'একচোর।' শিশুরক্ষক লৌকিক দেবত। | একচোরার অনুগ্রহে সম্ভানের 
উপর টাকরা-টাকরী'র কৃদৃষ্টি দূর হয়। টাকরা-টাকরী শিশুখাদক 
অপদেবতা | পে সূতিকাগহ থেকে সন্তানকে শুষে খায়। প্রথম জাতক 
নষ্ট হলে বিপত্তির কারণ, এতে প্রমূতির 'মল্লির দোষ' (মুতবৎস) ঘটে । 
মূতবৎসার পরবতী কোন সম্তান বাঁচে না। তখন “একচোর। খুত' 
পালন করে এ দোষ দূর কর! হয়| মুসলমান মেয়ের] হিন্দুদের মত 
বত পালন করে না, কিন্তু খুতের কতক ক্রিয়া যথ৷ সন্তানের নাক-কান 
ফোড়া, পায়ে ও হাতে সুতা বা লোহার বাল! পরান ইত্যাদি অনুসরণ 
কর । শুদ্ধ হওয়ার দিন মুসলমান পরিবারে প্রসূতি উঠানে সম্তানকে 
কোলে নিয়ে পিটুলি ও পোড়াতুঘ দিয়ে অক্ষিত বৃত্তের মাঝে বসে 
একচোরার উদ্দেশ্যে সেলাম করে ও সন্তানের পায়ে সুতা বা লোহার 
বেড়ি পরায় । এটাই একচোরার বেড়ি নামে পরিচিত । প্রসূতি গৃহে 
থাকাকালীন টাকরা-টাকরীর দোষ দূর করার জন্য ঘরে আগুন জালিয়ে 

খ; নিমের ডাল, জুতা, ছেঁড়া জাল ও লোহ] রাখার নিয়ম আছে। 
এগুলি অপদেবতারা অপবিক্র জ্ঞানে স্পর্শ করে না |৫ 


১, লোকসাহিতা, ৭ম খণ্ড. ১৩৭৬, পৃঃ ১২-১৩ (ভুমিকা )। 

২, এ. পৃঃ ৮১-৮৮ 

৩, বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে সাত দিনে “মনসা'র উঠানি করার বর্ণনা আছে। 
ডঃ আশ্তভোষ ভটষ্টাচা্ধ সম্পাদিত---বাইশ কবির নসামঙ্জলঃ কলিকাতা, ১৯৬২, পৃঃ ৮ 

৪, ত্র, পৃঃ ২৯২ (চীকা)। উাঁনিক। ১উঠঠানিআ৷ -উঠানি | 

৫, পুর্বোজ, সাহিতা-পরিষৎপত্রিক!, ৩য় সংখ্যা), ১৩৩৯, পৃঃ ২১৫ 


১৬৮ বাংলার লোক-্সংস্কৃতি 
আতুড় ঘরবন্ধন 


শিশুজন্মের পরমুহূর্ত থেকে তার নিরাপত্তার জন্য প্রিয়জনের ভয়, 
শঙ্ক। ও উদ্বেগের অস্ত থাকে না। ক্ষীণ জীবনীশজিতে নবজাত শিশু 
নিতান্ত অসহায় | রোদ-বাতাস, রোগ-ব্যাধি থেকে শিশুকে রক্ষার ভার 
প্রিয়জনের | এছাড়া ছুযুৎ-ছায়।, ভূত-প্রেত, জ্িন-দেও ইত্যাদি অলৌকিক 
আত্মার কপ্রভাবের ভয় আছে। শিশুব স্বাস্থ্য যাতে বিধিত না হয়, সেজন্য 
প্রিয়জন জন্মাবধি সতর্কতা অবলম্বন করেন । আাতুড় ঘরে থাকাকালীন 
শিশু ও প্রসূতি অশুদ্ধ অবস্থায় থাকে | এ সময় ছৌয়াছু'য়ির ভয় খুব বেশী । 
এর প্রতিকারের জন্য আঁতুড়ধর বন্ধন কর হয় । এর কৃসংঙ্কার ও 
আচার পদ্ধতি সম্বন্ধে কবি জসীমউদ্দীন ব্যক্ষিগত শৈশবস্মতি থেকে 
লিখেছেন, “মা আতুড় ঘরে যাইয়! মাত্র ছয়দিন কাটাইতেন ।***আতুড় ঘর 
খানির দরজা প্রায়ই বন্ধ থাকিত | ঘরের সামনে একট মর] গরুর মাথার 
হাড়, একজোড়া ছেঁড়া জ্তা ও পিছা৷ রাখা হইত, যে কোন 'অপদেবতা৷ 
আসিয়া শিশুর ক্ষতি না৷ করে, কোন আটকুড়ে। মায়ের বদ্দৃষ্টি যাতে 
শিশুর উপর না পড়িতে পারে । যদি বা পড়ে তাহাতে শিশুর কোন 
ক্ষতি হইবে না। কাবণ তারপর ঘরের সামনে লটকানেো সেই হাড়, 
ছেঁড়া জুতা আর পিছার উপর চাইলেই তাহার কৃদৃষ্টি নষ্ট হইয়৷ যাইবে | ১ 


জনৈক প্রবন্ধ লেখক এ সম্বন্ধে প্রায় অভিন্ন বিবরণ দিয়েছেন । তীর 
মতে, আঁতুড় ঘরের দরোজায় একট মরা গরুর মাথার হাড়, একটা 
মাছ ধরার কোচ, এক যৃঠা কাশের খড়, একট। পানের পড় ও দোয়াত-কলম 
কাগজ রাখা হয় | নারীমনে বিশ্বাস-_-গরুর মাথার হাড় থাকলে জিন-ভৃত 
আসে না, এরা নবজাতকের ক্ষতি করে । কোচ দেওয়া হয়-_- ছেলে 
বড় হয়ে মাছ ধরবে । কাশের খড় ও পানের পড় দেওয়া হয়-- 
পানের ব্যবসায়ে ছেলে উন্নতি করবে | দোয়াত-কলম-কাগজ ছেলের 
লেখাপড়া শেখার সঙ্কেত বহন করে । আচারটির পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ 
যাদুবিশ্বাসের প্রভাব আছে । হাড়, জুতা, ঝাটা দিয়ে কৃষ্টি ব৷ প্রেতাত্বার 


১, জসীমউদ্দীন--জীবন কথা, পৃ: ৬২ 
২, আবুর ক্বাছিম কেশরী--আমাদের দেশের কতিপয় কসংস্কার, প্ৰদেশ, ২৯শে 
অন্নবর, ১৯৬৭ 


লোকাচার/শিশু-জন্য ১৬৯ 


প্রভাব দূর করার মধ্যে বিপরীত ইন্্রজালের ক্রিয়া আছে। কোচ, কাশ, 
পান, কলমাদি সমপর্যায়ের ইন্দ্রজালের লক্ষণ বহন করে । শঙ্কর সেনগুপ্ত 
বলেছেন, গোমুড হল য্ীর প্রতীক ।১ প্রাচীন বাংল! সাহিত্যে গোমুগ্ডকে 
ষষ্ঠীর বাহন বল! হয়েছে । মুকন্পরাম ও দ্ধপরাম এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন 1২ 
হিন্দু সমাজের দিক থেকে এ সংস্কার সংগত ! মুসলমান সমাজে তা 
জিন-ভূতের সংস্কারে রুপান্তরিত হয়েছে । এক সম্প্রদায়ের আচার-সংস্কার 
অপর মম্প্রদায় কর্তৃক স্থাঙ্গীকৃত হয়েছে । 


নামকরণ 


শিশুর নামকরণের মময় অলৌকিকতা, সামাজিকতা, আনুষ্ঠানিকতা 
প্রায় সব দেশে সব সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় । তবে আচারাদি সর্বত্র 
এক নয়। শরীয়ত মতে যুসলমান সমাজে “আকিকা দিয়ে নামকরণ 
করতে হয়! শিশুর পিতা এক মাস অথব। তিন মাসের মাথায় ছাগল, 
ভেড়া (ছেলের জন্য এক জোড়া, মেয়ের জন্য একটি ) জবাই করে 
আকিক! দিয়ে থাকেন । এর গোস্ত আত্বীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে 
বিতরণ করা হয় । সাধারণতঃ শিশুর পিতামাতা তা গ্রহণ করেন না । 


হিন্দু শাস্ত্রমতে শিশুর নামকরণ “সংস্কারে র অন্তভুক্ত । অবশ্য পালনীয় 
আচারই শাস্ত্রীয় সংস্কার । ছেলের জন্য বিজোড় মাসে এবং মেয়ের জন্য 
জোড় মাপে অমপ্রাশন হয় ।৩ এ অনুষ্ঠানে শিশুর নাম রেখে মুখে প্রথম 
অন্ন তুলে দেওয়৷ হয়। 


শান্ত্রধর্মের পাশে পাশে লোকধর্ষেরও চল আছে । জ্যোতিষী গণন৷ 
ছারা শিশুর নামকরণ বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে প্রচলিত । 
চট্টগ্রাম হতে সংগৃহীত “হীরালাল ও পদ্ামণি কন্যার পালাগানে' কলাবতীর 
পুত্রের নাম গণক ডেকে স্থির করা হয়।£ ফরিদপুর থেকে সংগৃহীত 


১, বাংলার যুখ আহি দেখিয়াছি, পৃঃ ৪৫৩ 

২, ভঃ অনলেন্দু মিত্র রাচের সংস্কৃতি, পৃঃ ৮৫ 

৩, বিশ্বকোষ, দশমভাগ, পৃঃ ৯ 

৪, লোকসাহিত্য, ৩য় খও, বাংঘ। একাঁডেনী কতৃক প্রকাশিত, ১৩৭১, প্রঃ ৯ 


১৭০ বাংলার লোফ-সংস্কৃতি 


ছড়ায় শিশুর নামকরণের রীতি ছড়ার ভাষায় এরপ : 


লাউলের ঘরে পোলা অইছে কি কি নাম থুইমু ? 
আমগা হাতে দিয়া আমাই নাম থূৃইমু || 

কলা গ! হাতে দিয় কলাই নাম থুইমু | 

বেল গা হাতে দিয় বেলাই নাম থুইমু ।১ 


শিশুর জন্মের ছয় দিনের দিন হিন্দু পরিবাবে ভিন্ন ভিন্ন নাম পছন্দ 
করে নামের সাথে পৃথক পৃথক প্রদীপ জেলে দেওয়] হয়। যে নামে প্রদীপটি 
উজ্ভুল হয়ে জলে তাই শিশুর জন্য গ্রহণ করা হয়। এতে শিশুর খ্যাতি 
ও শম্মান প্রদীপ শিখার মত উজ্জুল হবে বলে লোকবিশ্বাস | চট্টগ্রামে 
মসলমান সমাজে প্রায় অনুরূপ প্রথা আছে । মাটির প্রদীপে ভিন্ন ভিন্ন 
নামে আমপাতা পুড়িয়ে উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করে নাম গ্রহণ করা হয়। 
এখানে সমপর্ধায়েব যাদুবিশ্বাসের লক্ষণ আছে। 

শিশুব নাম নির্বাচন ব্যাপাবেও বহু কুসংস্কার আছে । মতবৎসার 
সম্তান বাঁচে না বলে অনেক মমর হানার্খক ও ধৃণার্থক শব্দ ব্যবহার 
কর হয়_-যেমন পচা, তিতা, দুখু, ঝাটন, গুইয়। প্রভৃতি । এন্সপ 
নাম কবণের লোকমনস্তত্বেব ব্যাখ্যায় ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, 
“যেসব মায়ের ছেলে আঁতুড়ে মারা যায়, তাদেব ছেলেদের নাকি বিশ্রী 
নাম রাখলে যমে ছয় না ।...এই রকম মায়ের ছেলে হ'লে কখন কখন 
কড়ি নিয়ে দাইয়ের কাছে ছেলে বেচা হয়। আপলে বেচা নয়, কেবল 
যমকে ফাঁকি দেবাব জন্যে বেচা । এই সকল ছেলের নাম হয় এক কড়ি, 
তিন কড়ি, পাচ কড়ি, সাত কড়ি ইত্যাদি 1”২ ময়মনসিংহের গারো 
উপজাতিদের মধ্যেও এবপ অন্ধ বিশখ্বাদ দেখা যায় | সম্তানদের দীর্ঘ 
আয়ুর কামনায় গারো মেয়েরা পুবোহিতের কাছে কৃত্রিমভাবে সম্তান 
বিক্রয় করে ও নানার্মপ পূৃজাচার পালন করে ।৩ এখানে বিপরীত 
যাদুবিশ্বাসের লৌকিক চেতনা আছে । 
১, বাংলার লোকসাহিতা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬১৭ 
২. আশরাফ সিদ্দিকী প্রর্ণণত লোকসাহিত্য গ্রন্থের ভূষিকা (ডঃ শহীদুল্লাহ রচিত ), 

গৃঃ ২৯ 
৩. আবদুস সাত্তার আরণ্য জনপদে, পৃঃ ১৯৬-৯৭ 





লোকাচার / শিশু-অনু ১৭১ 


গড়গড়া 

শিশুর যখন হাটি হাটি বয়স, আধা দাড়িয়ে আধা হামাগুড়ি দিয়ে 
চলে তখন গড়গড়া আচারটি পালন করা হয়। কোন এক নিদিষ্ট 
দিনে 'গুড়পিঠা” তৈরি করে গায়ের সব ছেলেমেয়েদের ডাকা হয়। 
উঠানের মাঝে পরিষ্কার ভাবে লেপার্পোছা৷ করে শিশুকে দাড় করান 
হয় । ছেলেমেয়েরা তাকে ধিরে দীড়ায় | মা বা অভিভাবিক৷ পাত্র 
ভতি পিঠ] শিশুর মাখায় ঢেলে দের । ছেলেমেয়ের হৈ-ছল্লোড় করে 
পিঠাগুলি কড়িয়ে নিয়ে খায় | লোকবিশ্বাস, একূপ করলে শিশু তাড়া- 
তাড়ি হাটতে শিখবে | এটি সমপর্যায়ের যাদুবিশ্বাসের ফল। 


গুড় ও আতপ চালের আটাব তৈরি গোলাকাব পিঠার আঞ্চলিক 
নাম গড়গড়া” । বংপুরে এটি “গড়গড়া পিঠা" নামে পবিচিত।১ 
ময়মনসিংহ জেল! হতে সংগৃহীত “লোকবিশ্বাসে' প্রায় এনুরূপ আচার 
পাওয়া যায়। “যদি কোন শিশু যখাবয়মে হাটিতে না৷ পারে তবে গেই 
শিশুকে 'গড়গড়্যা” দিলে শীঘু হাটতে পাবে ।,...ছোট ছোট পিঠ 
তৈয়ার করিয়া সেই পিঠ ঘরের চাল হইতে নীচ দিকে গড়াইয়া দেওয়। 
হয়|” এখানে আচারের একটু ভেদ আছে--শিশুর মাখায় না ঢেলে 
চাল থেকে গড়িয়ে দেওয়া হয় । আচারধর্মের দক খেকে আগের 
রীতিটি প্রত্যক্ষ ও তাৎপধধমী । 


১, ডঃ মৃহস্বদ শহীদুল্লাহ্‌ সম্পাদিত-__আঞ্চলিক তাঘায় অভিধান অ্রষ্টব্য। 


২, লোকসাছিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬২৬৩/১০২ (ময়যনসিংহ)' 
১৯৬৩ 





২ 
বিবাহ 


বিবাহ মানৰজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠান । শাস্বকারগণ 
বিবাহের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। সংস্কৃত ন্যায়বিদ রঘুনন্দনের মতে 
'ভাধাত্বসম্পাদকং গ্রহণং বিবাহ: |১ বব কর্তৃক কন্যার ভার্ষাত্ব গ্রহণের 
নাম বিবাহ | সংস্কৃত স্মতিকাব গোপালের মতে, “পিত্রাদি কর্তৃক কন্যোৎ- 
সর্গানস্তরং বরস্বীকারো বিবাহঃ |'ৎ পিতা কর্তৃক কন্যাসম্প্রদান এবং কন্যা 
কর্তৃক বরবরণের নাম বিবাহ । 

উপবের সংজ্ঞা দুটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার কর! হয়েছে । 
প্রথমটি পুরুব কর্তৃক 'কন্য। গ্রহণ', দ্বিতীয়াটি নারী কর্তৃক 'বরবরণ' | 
এই উভয় মতকে একত্র করে বল! যায়, স্বেচ্ছানুসারে স্বামী-স্ত্রী রূপে 
নর-নারীর মিলন-বন্ধনই বিবাহ | বস্ততঃ বিবাহ অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে 
পরস্পরের সম্মতিক্রমে দুটি নর-নারী একত্র বসবাসের নৈতিক ও সামাজিক 
সমর্থন লাভ করে । বিবাহের সংস্ঞা-নিরপণে পাশ্চান্তয পণ্ডিতগণ মিলন 
(00109 ) কথাটির উপর জোব দিয়েছেন । তাঁদের মতে, 11970198০ 
108১ 09 0601160-85 ৪ [01155809], 16581 200 1070121 17100 ০০৬০5] 
072] 800 %/01001) 11) 001711615 001010101)10 ০01 116 00? 0176 
69(89115101)61)6 01 & (81)11).৩ পরিবার প্রতিষ্ঠাকল্লে দু'জন নর-নারীর 
নৈতিক, দৈহিক ও বৈধ মিলন বিবাহের মাধ্যমে সমাজ কর্তৃক সমথিত 
হয়। 


দৈহিক মিলন তথা যৌনসন্তোগ বৈবাহিক সূত্রে প্রতিষ্ঠিত ও সমথিত 
হলেও জৈবপ্রয়োজনীয়তা বিবাহের একমাত্র লক্ষ্য নয়] এতে নরনারীর 


১, স্যৃতিতন্্, পৃঃ ১০৬ 
২, উদ্ধৃত ঃ সুরেশচন্দ্র বন্দেযাপাধ্যায়-_স্ষৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী, পৃঃ ৪৯ 
৩, £1003010769019 731112101108, ৬০1. 14, 0. 950 


লোকাচার/বিবাহ ১৭৩ 


জীবন নিরাপত্তার ও বংশরক্ষার অন্তরালশায়ী বাসনাও নিহিত আছে। 
এজন্য সন্তানকামন! বিবাহের চরমতম লক্ষ্য । সংস্কৃত পণ্ডিত বলেছেন, 
'পুত্রোর্থে ক্রিয়তে ভার্৫যা'১ বিবাহের মাধ্যমে ভার্যাত্ব গ্রহণ এবং পরিবার 
প্রতিষ্ঠা এই অর্থেই সংগত ও সত্য । 


বিবাহের এসব গুরুত্ব আছে বলে ধর্ম, সমাজ ও সম্প্রদায় তেদে 
বিশিষ্ট মত ও পথ গড়ে উঠেছে । কোন মানবগোষ্ঠী একে সামাজিক 
মূল্য দিয়েছে, কোন গোঠ্ী ধর্মীয় অঙ্গ বলে মনে করেছে। হিন্দুশাস্ত 
মতে বিবাহ একটি “সংস্কার' |২ সংস্কার ধর্মের মতই অবশ্য পালনীয় 
বিধান । এ জন্যে উচ্চ হিন্দু সমাজে বিবাহ জীবনাস্তিক এবং অবিচ্ছেদ্য 
( 58018099116) | ইসলামীশাস্্ব মতে স্স্থ, সবল ও সক্ষম নর-নারীর 
পক্ষে বিবাহকে 'ফরজ' করা হয়েছে । ফরজ ধর্মাচরণের মত অবশ্য 
পালনীয় বিধান । তবে বিবাহের শও হিন্দুদের মত অবিচ্ছেদ্য নয়, 
মুসলমান সমাজে তা৷ চুক্তিবিশেষ ( ০০00:৪০% )--নারী-পুরুষের পরস্পরের 
সন্বতিক্রমে সামাজিক চুক্তি । রোমানদের বিবাহ-আইনে নারীকে পুরুষের 
ক্ষমতাধীনে অর্পণ করা হয়--0189108 015 01091) 1 00৩ 0০৮61 
০1 16 110898110.৩ এই শর্তে স্ত্রী পণযদ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে 
পারে । বলা বাহুল্য, এতে স্বামী-স্ত্রীর সমান মর্ধাদা স্বীকৃত হয় না। 


মানবজীবনের পূর্ণতা ও প্রতিষ্ঠার জন্য বিবাহের প্রাগ্ুজ মূল্যবোধ 
থেকে মান্ষ এর উদ্যাপন অনুষ্ঠানে যথেষ্ট গুরুত্ব ও সতর্কতা অবলম্বন 
করে থাকে । শান্ত্রীয় বিধিমতে বিবাহ অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত | ইসলামী 
রীতিতে কৰুল, সাক্ষী, খোতব1, কাবিননামা৪ ইত্যাদি এবং হিল্দুরীতিতে 


১, উদ্ৃতঃ শচীন্রনাথ মভ্্মদার- বিবাহ সাধন, পুঃ ১৪ 

২. হিন্দুশান্তে অবশ্য পালনীয় দশটি সংস্কারের কথা বলা হয়েছে, যথা গর্ভাধান, 
পুংসবন, সীমস্তোকয়ন, জাতক নামকরণ, নিশ্রষণ, অক্নপ্রাশন, চুড়াকরণ, উপনয়ন 
ও বিবাহ । জ্মৃতিশান্তে বাঙ্গালী, পৃঃ ৭৬ 

৩. 1010, 2. 951 

৪. কবৃল, সাক্ষী এবং কাবিন বা মোহরকে 'ফরজ' এবং খোতবাকে “সুম্লাহ' বলা। 
হয়েছে। ২6007 ০1 095 00011198101) 61901080100, ০? 9০0০181 
6119, 03০9%৮ ০01 68/15190, 18189188, 1965, ৮, 11 


১৭৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


মন্ত্রপাঠ, মম্প্রদানঃ মালাবদল ইত্যাদি সম্পযন হলে বর-কনে দাম্পত্য 
জীবনযাপনের অধিকার পায়। লৌকিক জীবনে বিবাহের এগুলি অবশ্য 
পালনীয় বিধি হলেও এর সহিত অনেক লোকাচার জড়িয়ে আছে । 
দীর্ঘদিনের চায় মানুষ এ সম্বন্ধে নানাভাবে নানা আচার পদ্ধতি গড়ে 
তুলেছে, যার অধিকাংশ মংস্কারাগত, শাস্্াগত নয় । এমব লোকাচার 
পালন না করলে বিবাহ অশুদ্ধ হওয়ার কারণ নেই, তথাপি আনুষ্ঠানিক 
পারপূর্ণতাবোধে লোকে তা পালন করে থাকে । সংস্কৃত পগ্ডডিতরা 
বলেছেন, লোকাচার শাস্ত্রাচার থেকে বলবান, অতএব তা অপরিত্যাঙ্ | 
'“বলবান লৌকিক: শান্ত্রাৎ, লোকাচার ন ত্যজেৎ্।”১ 

বাংলার গ্রাম সমাজে বিবাহানুষ্ঠানে যে সব লোকাচার দেখা যায় 
সেগুলির উৎসমূল দুটি : সংস্কারবোধ ও আমোদপ্রিয়তা | বিবাহ একটি 
শুভ অনুষ্ঠান। পাছে কোন বিপদ. ঘটে, কোন অকল্যাণ হয় বা 
অপদেবতার কোপ পড়ে, এমনটি কেউ চায় না; সকলের শুভেচ্ছ। নিয়ে 
ন্ুখী দাম্পত্যজীঝনের সুচনা হোক, তাই কাম্য । প্রধানত: এরূপ শুভ 
কামনা এবং বিপদমুক্ধির আকাহক্ষা থেকে গ্রামজীবনের লোকাচারগুলি 
গড়ে উঠেছে । “নোহাগ মাগা”, “পানিভরণ', “বরণভডালা', 'বরক্নান, 
“ফুরুল ভরণ', “মেহদী তোল।', গায়ে-হলুদ', “খই ছিটানো।, “শয্যা 
তুলনি', “উমালী বাড়া, “বউ বরণ' প্রভৃতি বাংলার হিন্দু-মুদলমান উতয় 
সম্প্রদায়ের সাধারণ স্ত্রী-আচার | এগুলির উদ্ভব-উৎম অনুসন্ধান করতে 
হলে জীবণ যখন দৈবনিভর, জড়শন্তির অধীন ছিল, প্রখাবদ্ধ ও 
আচারপবন্থ জীবনের পেই প্রাচীন স্তরে ফিরে যেতে হবে । বস্ততঃ 
বাঙালীর অনেক লোকাচারের সহিত আদিবাসীর ও উপজাতির প্রখার 
মিল আছে । অর্থাং আদিম জীবনচর্যাই সংস্কাররূপে সমাঅজীবনে চলে 
এসেছে । লক্ষণীয়, বিবাহের অধিকাংশ অনুষ্ঠান স্ত্রী-আচারতুক্জ, পুরুষের 
দূ' একটি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে ;: যেমন 'জ্যোতিষ গণন।', “কৃষ্ি- 
বিচার', “মাড়োয়৷ সাজান' ইত্যাদি । 


নরনারীর মিলনোৎ্সব আমোদ-স্ক,তির একটি উপলক্ষও বটে । . ধর্ম 
শানে এর কোনটারই সমর্থন পাওয়া যায় না, কেবল লৌকিক ও 


১, ব্রক্মবৈবর্তপূরাণ | উদ্ধৃত £ শ্রীবিপ্রদাস পর্া-_- শু বিবাহ. পৃঃ ৪৮৭ 


লোকাচার/বিবাহ ১৭৫ 


সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে দূদণ্ড আনন্দ উপভোগ করে থাকে । 
গান ও নাচের আসর, লাঠিখেল৷, পাশা খেল। প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলিতে 
আচার প্রবণ মন নয়, আমোদপ্রিয় মনের উল্লাম আছে। 


গ্রামমমাজে বিবাহ সাধারণতঃ কুমার-কমারীর স্বাধীন নির্বাচন মত 
হয় না। নির্বাচন পর্ব সম্পূর্ণ ভাবে অভিভাবকের জ্ঞান, রুচি, অভিজ্ঞতা 
ও অভিমতের হ্থার৷ স্থির হয় । হিন্দুর “ছাত্রনাতন।'র 'শুভদৃষ্টি'র অনুষ্ঠানে 
এবং মুসলমানের “বাসর ঘরে' বরবধূ প্রথম পরম্পরকে দেখার স্থযোগ 
পায় | শুতদৃষ্টির অনুকরণে অধুনা “শাহ-নজর' অনুষ্ঠানের ভেতর 
দিয়ে বিবাহের দিন অন্দর শহলে পাব্রপাত্রীর দৃষ্টি-বিনিময় হয়ে থাকে 
আয়নার মাধ্যমে | মুসলমানের পর্দানশীলা ও হিন্দুর অপর্বম্পশ্যা নারীই 
উত্তম বধূ । 

আত্বীয় ও পরিচিত পাব্রপাক্রীর নির্বাচন ও মিলনপর্ব সম্পন্ন হয় 
মধ্যস্থতার হ্বারা । সম্পর্ক স্থাপনে যিনি মধ্যস্থতা করেন, তাকে বলা 
হয় “ঘটক' (76018691) | ঘটকের কথামত ছেলের পক্ষের লোক 
প্রথমবার মেয়ে দেখতে গেলে সাথে পান ও চিনি নিয়ে যায়। এ 
থেকে এর একাট আঞ্চলিক নাম পাওয়৷ যায় 'পানচিনির দাওয়াত: |১ 
এট ঠিক আচার নয়, একে লৌকিকতা হিসেবে গণ্য করা যায়। 
অঞ্চল বিশেষে 'পাকা-দেখ। অনুষ্ঠানকেও “পানচিনি' বলে। গ্রাম ছেড়ে 
শব্দটি শহরেও ছড়িয়ে পড়েছে । শিক্ষিত লোকেরা তা প্রয়োগ করেন । 
কৃমিল্লাতে পান ও ফুল নিয়ে যাওয়ার রীতি আছে। এর খেকে 
অনুষ্ঠানটিকে 'পাণফুল' বলে ।২ 

আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহের প্রকৃত স্ূচন1 হয়, মুসলমানের “কাবিন- 
নামা'য় আর হিন্দন্ন “পাকা-দেখা'য়। এ পর্বে হিন্দুর প্রথম লোকাচার 
'নানদীসুখ শ্রান্ধ' । এতে অভিতাবককে পিতৃপক্ষের তিন পুরুষ ও মাতামহ 
পক্ষের তিন পুরুষকে পিগুদান করতে হয়।৩ 


১, ইব্রাহিম খা--বাতায়ন, পৃঃ ১৩৫ 
২, নিজন্ব লংগ্রহ । 
৩. পৃর্বোভ, স্মৃতিণান্ষে বাঙ্গালী, পৃঃ ৭৪ 


১৭৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


কাবিননাম। ভাষাস্তরে চুক্জিপত্র | এটি 'বায়নামা'ও নামে পরিচিত |১ 
এতে বিবাহের চুক্তি পাকাপোজ্জ ও শঠাবলী স্থির করা হয়। এজন্য এটি 
“মাজনি' (০৪:০0:81) নামেও পরিচিত ।২ চুক্তি ও শত লিখিত ও 
স্বাক্ষরিত হয় না, উভয় পক্ষের অভিভাবকদের মধ্যে মৌখিক ভাবেই 
সম্পন্ন হয়| পাত্রীর অভিভাবকের গুহে এই অনুষ্ঠানে বিবাহের দিন- 
ক্ষণ, মোহরনামা, দান যৌতুক ইত্যাদি স্থির হয়। 'বাগদান' স্বরূপ 
পাত্রীকে অলঙ্কার অথব৷ অর্থ দিয়ে আশীবাদ করা হয়। একে রংপুরে 
“নিশান দেওয়া” বলে।৩ কাবিননামাব পর কনের নাম হয় 'দুলছান' 
ব। 'আরশ' আর বরের নাম হয় “দামান বা “নওশা' |৪ 
হিন্দু সমাজে বর ও কনে মনোনীত হলে শুভদিন ও শুতক্ষণ 
দেখে প্রথমে বর ও পরে কনেকে ধান, দূর্বা ও চন্দন দিয়ে আশীর্বাদ 
কর। হয়। আশীবাদের সময় মহিলারা মাঙ্গল্যস্চক শংখধ্বনি করে 
থাকে । যৌতুকাদি দিয়ে “বাগদান” করা হয়। কনের নাম হয় 
বাগদত্তা' |« কোন কোন স্থানে গুয়া-পান দিয়ে পাকা দেখাব কথা 
প্রকাশ করা হয়। একে “দরগুয়া' অনুষ্ঠান বলে ।৬ 
পাকা-দেখার পর থেকে আরম্ভ করে বিবাহের শেষপর্ব “বরস্তা' বা 
ব। 'মেলানি' (অষ্টমঙ্গলা) পরধস্ত বর ও কনের পক্ষের গৃহে অনুষ্টিত 
লোকাচারের যেন অন্ত নেই । কখায় কথায় নিয়ম, পদে পদে আচার | 
প্রতিকর্মে বাছবিচার ও চৌকিকতা 1 এ সব আচারের মধ্য দিয়ে যে 
১, মুশিদাবাদে এ নাম শোন] যায়। নিজন্ব সংগ্রহ। 
[২৩০৫ 01 0119 ০0100178159101) [01 61801985601 ০0 50901%1 
০৬115, 1১, 16 
৩. ছদরুদ্দীন-রংপূরের গ্রামীণ সংস্কৃতি £ বিয়ে ঝাড়ী, মাহে-নও, অগ্রহারণ, ১৩৭৫৪ 
০ ২৫ 
৪. রে আনিসুর রহমান-__-বগুড়! দ্বেলায় বিয়ের লোকাচার ও যেয়েলীগীত, পল্পৰ 
(জয়পুর হাট কলেজ বাধিকী), ১৯৬৪-৬৫, পৃঃ ১ 
&, শুভ বিবাহ, পৃঃ ৪৩৩ 
৬. ডঃ আশুতোষ ভষ্টাচায সম্পাদিত _গোপীচন্বের গান, পৃঃ ৪৫৯ 
৭. ফরিদপুর জেলার নলিয়া গ্রামের হিপ, সষাজের বিবাহে বর ও কমেকে কেচ্ছ 
করে প্রথম থেকে শেষ পধস্ত ষোট ৩১টি আচারের উল্লেখ করেছেন অঙ্গিত 
কৃষার যুখোপাধ্যায়, যেন পত্র লেখা, আদীবাদ, জগুপত্র, হলুদ কোটঃ, নাওয়ামে), 


পরার ছা হঞস্ম্এপররর 


লোকাচার/বিবাহ ১৭৭ 


জীবনচর্ষা, মানসব্ত, লোকসংস্কার,. আমোদপ্রমোদের চিত্র ফটে উঠে তাতে 
লোক-সংস্কৃতির বু উপকরণ ও নান! বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাবে । 
বিবাহের প্রতিটি কর্ম সংস্কার ও সংস্কৃতি চিহিত | 


লোকসমাজে বিবাহকর্মে সচরাচর প্রচলিত লোকাচারগুলির নিয়নপ 
একটা তালিকা নির্ণয় করা যায় । সময়ের দিক থেকে এর তিনটি স্তর £ 
বিবাহ-পূর্ব, বিবাহকালীন ও বিবাহোত্তর | অবশ্য আচারের দিক থেকে 
কোন স্বতন্ত্র পার্থক্য লক্ষীভূত হয় না। 


বিবাহ-পুর্ব £ পানচিনি, গায়ে-হলুদ, মেহেদী তোলা, পানখিলি, থ্বড়া 
কোটা, পানিভরণ, সোহাগ নাগা, খাতৃতা ভাঙান, 
বরন্নান, ফুকল তরণ, দুধের ধার শোধা, সরিষা উদরান, 
ববণডালা, আমসনবতী, বরবিদায়, মাড়োয়। সাজান । 


বিবাহকালীন £ বরবরণ, কনে সিংরাঁন, শা-নজর, হা,গোড় ধর] | 
বিবাহ-উত্তর £ বধৃবরণ, পাশাখেলা, বানর জাগা, বাসি গোসল, মেলানি। 


আচাব-অনুষ্ঠানগুলির কোন কোনটি কেবল বরের গুহে পালিত হয়, 
কোন কোনটি কনের গৃহে পাত হয়। কতক আচার উভয় গুছে উভয়ের 
জন্য প্রযোজ্য | গায়ে-হলুদ, থুবড়। কোটা, পানিভরণ, বরণডাল৷, শা-নজর, 
ফুতিয়া তোল।, পাশাখেলা, বাসি গোসল প্রভৃতি বর-কনেকে কেন্দ্র করে 
পালিত হয়। বর বিদায়, বরবরণ কেবল বরকে লক্ষ্য করে অনুষ্ঠিত হয় । 
সোহাগ মাগা, কনে সিংবান, বধৃবরণ প্রভৃতি কেবল কনের প্রতি প্রযোজ্য | 

বিয়েব আচারে কোন কোনটিতে ম্যাজিক, ট্যাবু ইত্যাদি আদিম 
সংস্কারের স্পর্শ আছে। ববৃবরণ, বাপি গোসল প্রভৃতি স্ত্রী-আচারে সমপর্যায়ের 
ইন্্রজালের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । বিবাহের অধিকাংশ অনুষ্ঠানে শুভাশুভ 


ও বিধিনিষেধের বাহবিচার বানা হয়। এগুলি ট্যাবু লক্ষণাক্রান্ত | 


পি 





খুবড়ল পূজা, অধিবাস, বৃদ্ধিত্রাঙ্ধ, সোহাগভবা, হত্রধরা, কোরকম, পাব্রসাজান, 
কদুইধোওয়ানো, চলন, মাদল পৃজ। (কনের বাড়ীতে ), দৃষ্টি প্রদীপ, পাত্রী লাজান, 
আধার ঘর দেখানে।, শুভ দৃষ্টি, যালাবদল, কৃশবন্ধন, গৌরবচন, জো-খেলা, সেজতুলনী, 
বালি বিয়ে, কালরাত্রিষাপন, কাকর্গান, ফুলণযযা, বৌ-বরণ, বৌ-পরিছয় ও ৰৌভাত ॥ 
অদিতকূমার মুখোপাধ্যায়--ফরিবপুরের একটি প্রাতন খ্রাষ, প্রবাসী, আশ্িন, 
১৩৪০, পৃঃ ৭৭৪-৭৬ 


১২ -্ 


১৭৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


-ঠ 

সাধারণতঃ বিজোড় সংখ্যা শুভ বলে গণ্য করা হয়| মুসলমানের 'দেল- 
মোহর' হয় বিজোড় অক্কসংখ্যায় । বিবাহপাঠের সময় বর-কনেকে তিনবার 
করে কৰুল করতে হয়। হিন্দু সমাজে 'সাতপাক' বিয়ের একটি অত্যা- 
বশ্যক অনুষ্ঠান । “বৌভাত' অনুষ্ঠানে 'পঞ্চবাঞ্জন' পরিবেশিত হয়। 
বিবাহের দিন, লগ ইত্যাদি ব্যাপারেও পঞ্জিকার নিয়ম মেনে চলতে হয় । 
সপ্তাহের সব বারে বিয়ে হয় না | হিন্দু সমাজে বিয়ের আগে লগ অতিক্রান্ত 
হলে কনে 'ভ্রষ্ুলগা।' হয়, এটা নারীজীবনের পক্ষে অভিশাপ স্বরূপ । 

অনেক মাঙ্গলিক কাজ এয়ে। বা সধবাদের ছ্বার৷ করান হয় । খুবড়া 
কোটা, পানিভরণ, সোহাগ মাগ! প্রতুতি স্ত্রী-আচারগুলি পালনের অধিকার 
এয়ে। রমণীদের | বর ও বধূ বরণের সময়ে বিধবা! নারীর উপস্থিতি 
সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । বিববা অমঙ্গলের প্রতীক । বরযাত্রাকালে মালি, তেলি 
প্রভৃতির মুখ দন অমঙ্গলঙনক বলে লোকবিশ্বাম । 

রং ও রব সম্পর্কেও বাচবিছার আছে। হলুদ ও লাল রং বিবাহের 
মজজলচিহন । হলুদ, সিন্দুব, কৃষ্কুম, মেহেদী হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে 
বাংলার সর্বত্র বিয়ের নান আচারে ব্যবহৃত হয়। গায়ে হলুদ, হাতে 
মেহেদী, কপালে কঙ্কৃম, সিথিতে সিন্দূর দেওয়! হয়। সবুজ চুড়ি ও 
সাদা শাখা সৌভাগ্যের চিহ্ন । লাল শাড়ি ও লাল ফিতা বরণ ডালার 
সামগ্রী | বিয়েতে কালে! রং অনঙ্জলের চিহ্ন । কালে বস্ত্র শোকের চিহ্ন । 
শংখধবনি, হুলুধ্বনি, স্বস্তিপাঠ, বাদ্যধ্বনি, গীতাদি বিবাহে শুভসুচক | 
অন্য অনুষ্ঠানে হাঁচি অমঙ্গলজনক হলেও হিন্দুর বিবাহে শুভমুচক বলে 
বিধান আছে ।১ রং ও ধ্বনি সম্পর্কে উক্ত বিধিনিষেধগুলি প্রাচীন ট্যাবুর 


প্রভাবজাত। 
পানচিনি 


বিয়ের সূচনা হয় “পানচিনি' অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে | ঘটকের 
মধ্যস্থতায় বরের পক্ষ থেকে প্রথম যখন কনেকে দেখতে যাওয়া হয় 
তখন সঙ্গে পান-ন্থপারি ও চিনি-বাতাস৷ নিয়ে যাওয়া হয়| এ থেকে 
এর নাম হয়েছে পানচিনি। কোন অঞ্চলে 'পাকা-দেখা' অনুষ্ঠানকেও 


১. স্যৃতিশাস্ে বাঙালী, পৃঃ ৬৯ 


লোঁকাচার/বিবাহ ১৭৯ 


পানচিনি বলে । এখন শহরেও শব্দটি চলে এসেছে । কনের অভিভাবকের 
গুহে অনুষ্ঠিত হয় বলে এবং এব মাধ্যমে বর-কনে নির্বাচনের পাল। 
সমাপ্ত হয় বলে কোন কোন অঞ্চলে এটি “কন্যা-জোড়' নামেও পরিচিত। 
হিন্দু সমাজে সাধাবণভাবে “আশীর্বাদ এবং মুসলমান সমাজে “বায়নামা 
শব্দের ব্যবহার আছে। এ ছাড় “মঙ্গলাচরণ”, '“লগ্রপত্র”, 'পা্টিপত্র' 
ইত্যাদি নামও প্রচলিত আছে 1১ মৌখিকভাব অথবা! লিখিতভাবে 
উতয় পক্ষেব উপাস্থতিতে এবং সন্মতিতে বিয়ের দিন-ক্ষণ, দান-যৌতুক, 
দেলমোহর ইত্যাদি বিষয় ঠিক খয। এদিনই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাত 
বর পক্ষের লোক কনের মুখ দেখে তাকে অর্থ দেন অথবা আংট- 
আদি অলংকার পরিয়ে দেন। পানচিনির চিনি-বাতাসা ও পান-স্ুপারি 
উপস্থিত সকলের মধ্যে বিতবণ করা হয়। 


গায়ে-হলুদ 

বাংলা কি হিন্দু, কি মুসলমান উভয নমাজে গ্রাম ও শহবের ধনীশনিধন, 
উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল পবিবারে বিবাহোৎসবে গাএ-হলুদ একটি 
অপবিহার্য অনুষ্ঠান । পানচিনিব ভেতব দিয়ে প্রস্তাব পাকাপাকি হলে 
বিবাহেন সাত অথবা তিন দিন ন্াগে থেকে হলুদ মাখান অনুষ্ঠান শুক হয়| 
হলুদ বাটা হয় কয়েকটি দ্রব্যেব মিশ্রণে £ বগুড়া জেলার একটি মেয়েলী- 
গীতে কাঁচা হলুদ, দূর্বা ও সোন্ধাব উল্লেখ পাওয়৷ যায় ।২ কিশোবগঞ্জে 
হলুদ, গীলা ও যরিষাব নাম পাওয| যাম ।৩ ঢাকা থেকে সংগৃহীত বিয়ের 
গীতে দর্বা ও ছন দিযে হলুদ বাটাৰ উল্লেখ আছে ।8 হিন্দু সমাজে 
কনেকে হলুদেব সাথে ুগ, যব, মাষকলাই, মস্ুব চূর্ণও মিশ্রিত করে 
মাখান হয় |৫ 

বব-কনের স্ব স্ব গৃহে আচাবটি অনুষ্ঠিত হয় । পিঁড়ি ব! পার্টিতে 
বসিয়ে এয়ো৷ আত্বীয়ারা হলুদ মাখায় | প্রথমে পাঁচ জন এয়ো৷ মুখে মাখিয়ে 


লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৯ 
লোকস[হিত্য, ৪র্ঘ খও্ড, বাংল। একাডেমী কত.ক প্রকাশিতঃ ১৩৩, পৃঃ ৯-১০ 
ব্, পৃঃ ২৬৮-৬৯ 

বাংলার 71 হসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, পৃঃ 8০৭ 

৫.৫ শুভ বিবাহ, পৃঃ ৪৬১ 
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১৮০ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


দেয়, পরে গায়ে মাখান হয়। উত্তরবঙ্গে নিয়ম আছে, কিছু চাল-পয়স। 
পানস্থপারি রেখে পাটি পাততে হয় ।১ গাত্র-হলুদে কনেকে লাল পাড়ের 
নতুন সাদা শাড়ি পরাতে হয় । একে “হলুদ-মাখা শাড়ি” বলে। এটি 
“ভিজানী কাপড়” নামেও পরিচিত ।২ এ শাড়ি আসে বরের বাড়ি হতে 
ডালার সাথে | হলুদ বাটার সময় ও মাখার সময় চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে 
নারীরা গীত গায় । অনেক সময় বাদ্যযোগে নাচও হয়। গীতগুলি 
অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে রচিত ।৩ 

বগুড়া জেলার মেয়েলী গীতে বলা হয়েছে, 'বালাবালির ছিরি"র জন্য 
হলুদ মাখান হয় ।৪ হলুদ একাধারে প্রপাধন ও পবিব্রতার সামগ্রী | 
প্রাচীন ভারতে লেপনাদি প্রসাধন চর্চায় রমণীরা বচ, কড়, হরিদ্রা, চম্পক- 
মুখা একব্রে বেটে গায়ে মেখে দেহের উজ্ভুলতা ও মস্ণতা৷ রক্ষা করত 1৫ 
হিন্দ আমূর্বেদশাজ্ম চরকসংহিতায় আছে, হরিদ্রা মাখলে দেহের দৌর্গন্ধ্য, 
গাত্রগুরুতা, তন্দ্রা, কৃ, অরুচি, স্বেদ ও বীভৎসতা বিদ্রিত হয় ও চর্মের 


উজ্জ্রলত। বদ্ধি পায় ।৬ 


১, খোদেজ। খাতুন--পূর্ব পাকিস্তানের বিয়ের গান, পরিক্রম, কফেব্রুস্মারী, ১৯৬৬ 
পৃঃ 8৪৫ 
২. উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য, পৃঃ ২০৮ 


৩, বরের হলুদ মাখ। প্রসঙ্গে একটি গীত £ 
ওগো রঙ্গিলা দাযাল 
কে তোমারে এই অলদী পরাইযাছে। 
আমার দেশের বইনেয়। 
বড়ই সন্ধিগে! জানে । 
গীল। অলদী' বাটিয়: 
চোল-বাজন। বাজাইয়। 
এই অলদী পইড়ায়াছে। কিশোরগঞ্জ 


উদ্ধৃত £ লোকসাহিতা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৪ 

৪, শ্রী, পৃঃ ৯-১০ 

* শ্রীনিকঞ্জবিহারী দত্ত- প্রাচীন ভারতের প্রসাধন দ্রব্যাদি, মাসিক বন্সুমতী, আঘাঢ, 
১৩৪২, পৃঃ ৪৭৯ 


৬. শুভ বিবাহ, পঃ 8৫০ 


12787842 হত, প্রচ নানার হাযির 


লোকাচার/বিবাহ ১৮১ 


বন্ততঃ গাত্র-হলুদ অনুষ্ঠানটি অন্ধ সংস্কার নয়, এতে মানুষের রুচি ও 
সৌন্দযবোধ, শুচি ও শ্রদ্ধতাবোধের পরিচয় আছে । স্বাস্বযরক্ষা ও 
সৌন্দর্ষচ্৷ মানুষের আদিম প্রবৃত্তি । বাংলার অনা জীবনাচরণে হরিদ্রার 
ব্যবহার ছিল। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে ধান, দৃবা, হরিস্ত্রা, পান, 
স্থপারি ইত্যাদির ব্যবহাব কৃষিপংস্কৃতির অবদান। 

স্বানতেদে অনুষ্ঠানটির বিভিন্ন নাম আছে। বগুড়া, যশোহর ও 
ফরিদপুর জেলায় এর নাম “হলদি কোটা” ।১ রংপুরে একে “কুড় দেওয়।' 
বল। হয় 1২ ময়মনসিংহে এটি 'তেলই' নামে পরিচিত। তেলই দেওয়ার 
পর কনেকে বিয়ের পূৰ পযন্ত মেয়েদের ছাড়া পুরুষদের দৃষ্টির আড়ালে 
রাখা হয় 1৩ 


মেহেদী তোলা 

বিবাহ উপলক্ষে মেহেদী মাথার রেওয়াক্জ বাংলার কেবল মুসলমান 
সমাজেই আছে । এটি মুসলমানরা আরব-ইরান থেকে আমদানী করতে 
পারে ।৪ মেহেদী অঙ্গ-রগ্রক প্রসাধনী । সাধারণভাবে কাচাপাত|৷ বেটে 
মেহেদী মাখা হয়। একট মেয়েলী গীতে মেহেদী পাতার সহিত খয়ের, 
পোড়ামাট ও কচুর ডাঁটা একত্রে চূর্ণ করে লেপন করার কথা আছে ।৫ 
নারীর! মেত্রদৌর অধিক তক্ত । তারা নখ, করতল ও চরণ ছাড়াও স্তন ও 





সে সপ লি সিপসপটি মি 


১. খোদেজ। থাতৃন-_বগুডা জেলাব পল্লী অঞ্চলের মেয়েলী সঙ্গীত, বাংল। একাডেমী 
পত্রিকা, শ্রাবণ-আশখ্িন, ১৩৭০, পৃঃ ৭৪ 
২. কৃড়তো। কুড়রে 
বাচার কাচ হলদীর কৃড়। 
সেন৷ কুড় পায় রে 
বাচা তীর ঘাষে যামিল। 
উদ্ধৃত ঃ উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য, পৃঃ ২০৭ 
৩.:1019100 060505 1২1১071-1%1910615116, 18105 1-৬, 1961, 
2 22. 
8. আরবী *যুহনন।” থেকে মেহেবৃদী ব1 মেহেদী শব্দের উৎপতি। 
[017 9108110 01001810 11897590 1211911--76190-418010 18151061063 
1) 73605911, 10090908, 1967, 0 2409 
৫. নোকসাহিতা, ৪র্থ খণ্ড, বাংলা একাডেমী কতৃক প্রকাশিত, চাকা, ১৩৭৩, 
পৃঃ ৩৫ 


১৮২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


বক্ষদেশ মেহেদীতে রঞ্জিত ও চিত্রিত করে । এতে রমণীর একাধারে 
প্রসাধনবিলাগ ও অন্যধারে সৌন্দর্যচ্চার পরিচয় আছে । মেহেদী মাখার 
কোন নিদিষ্ট সময় নেই, উপলক্ষও নেই | কেবল বিয়েতে ঘটা করে 
মাখা হয় । বিয়েতে বর-কনে উভয়কে মেহেদী মাখান হয় । তবে বর 
অপেক্ষা কনর বূপসজ্জার আয়োজন বেশী । বরপক্ষ থেকে যে ডাল! 
আসে, তাতে অন্যান্য দ্রব্যের মাথে মেহেদীও থাকে | এ মেহেদী কনেকে 
মাখান হয়| মেহেদী বাট ও মাখার আনুষ্ঠানিকতা গাত্র-হলুদের আনু- 
ষ্টানিকতার মতই অর্থাৎ গীত-নৃত্য-বাদ্য সহকারে উদযা(পিত হয় ।১ 

মেহেদী মাখা গতানুগতিক কিন্ত মেহেদী তোণ। সম্পণ আনুষ্ঠানিক | 
আচারটির মব্যে হিন্দুদের বৃক্ষপ্জার সংস্কার আছে। বিয়ের পূর্বদিন 
গ্রামের ছোট ছোট মেয়ের চিত্রিত কলা বা ডালা নিয়ে দল বেধে বিয়ে 
বাড়ী থেকে যেখানে মেহেদীর গাছ আছে সেখানে যায় ; কলায় থাকে 
পাচটি পান, পাঁচটি সুপারি ও বাতাসা জাতীয় কিছু শিষ্টদ্রব্য । মেহেদী 
তোলার আগে মেয়ের গাছের চারপাশে বারকয়েক ঘুরে এসে কুলার 
দ্রব্যগুলি মেহেদী গাছকে উৎসর্গ কনে । তারপর মেহেদী তোলে । এসব 
কাজের মাথে সাখে মেয়েরা গীত গায় ও নৃত্য করে। গীতগুলি 
অনুষ্ঠানকে অবলম্বন করে রচিত। 


১* বরকে মেহেদী মাখানর উদ্দেখ্য গীত £ 
ওগে। বঙ্গিল। দামাল 
কে ডোখারে এই মেন্দী পইড়াইছে 
আযাব দেশের ভাওতোর। 
বড়ই সন্ধি গো জানে। 


আকন দেশী গে! বাটিয়। 
ঢোল বাঞজন। বাজাইয়। 
এই মেশী পইড়াইছে। -কিশোরগঞ্জ 
'লাকসাহিতা, ধর্থ খও, পৃঃ ১০৪ 
২, একটি গীতে পাঁচাটি কল। নিয়ে মেহেদী তোলার কথ। আছে। যথা, 
পাঞ্চ কোলা লইয়া! আমর। 
মেলী তোলতাম যাইগে। || 


নাইচের তালে তালে দাষান্প সাজাই 
আমব। বালিরে সাজাই গো ।। --ময়ষনসিংহ 


লোকসাহিতা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯ 


লোকাচার/বিবাহ ১৮৩ 


পানখিলি 

আপামর বাঙালীর কি ব্যবহারিক জীবনে কি সাংস্কৃতিক জীব্দে 
পানাদির ব্যবহার সুপরিচিত | প্রাচীনকাল থেকেই পান-্তামাক বাঙালীর 
সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে চলে আসছে । এদেশেব কৃষিসভ্যতার ধারক 
অস্ট্রিকগো্ঠীর লোকেরা বিলাস-ব্যসন ও উৎসব-অনুষ্ঠানে পান-সুপারি 
ব্যবহার করত । কালে কালে ধর্ম ও সম্প্রদায় ভেদে বিভিন্ন উপলক্ষে এর 
উপযোগিতা ও কার্ধকারিতা৷ প্রসার লাভ করে |] বাঙালীর জীবনে নান৷ 
স্তরে পানের ব্যবহার আছে-_ আহার-বিহারে পান, আমন্ত্রণ-আপ্যায়নে 
পান, আচার-অনুষ্ঠানে পান, পৃূজ।-পার্বনে পান, উপহারে পান, কুষংস্কারে 
পান, তন্বমন্ত্রে পান ।১ এক কথায় জীবনাচরণে ও ধর্মাচারে পান একটি 
বিশিষ্ট স্থান অবিকাব করে আছে। 

বিয়ের অনুষ্ঠানে পানখিি সম্পর্ণ স্ত্রী-আচারের অস্তভুক্ত। অমিতাকৃমারী 
বস্ত্র শ্রীহট্রের পল্লী অঞ্চলের বিয়েতে পানখিলির বর্শনায় লিখেছেন, 
“পানখিলির দিন সধবারা এক জায়গায় জড়ো হয় । উঠানে কিন্ব৷ ধরে 
সুন্দর করে আলপন! দিয়ে তাতে দুখানা৷ পেতলের থাণায় সিঁদুর, পান- 
সুপারি, বাতাস ইত্যাদি রাখে | হাসি তামাসা করতে করতে তার! সুপারি 
কাটে । কনের বিশিষ্ট একঞন আত্মীয় বোৌটাসুদ্ধ পান একত্র করে 
সোন] আর পার হালক। কাঠি দিয়ে খিলি বানিয়ে থালায রাখে 1***সেই 
থালায় এক বাটি তেল, বাতাসু।, চিনি, সিদুর-_ এইসব সাজিয়ে সধবার! 
গুহদেবতার কাছে কিন্বা মন্দিরে দেবীর সামনে নিয়ে পূজে। দেয় ।*** 
তারপর সমস্ত পধবার৷ মাথার তেল ছু ইয়ে কপালে সিদূরের ফোটা আর 
হাতে পান-স্থপারি বাতাস। দিলে পানখিলি অনুষ্ঠান শেষ হয় | তার মতে 
অধিবাসের আগে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। 

শ্রীকামিনীকুমার রায় একটি প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে প্রায় অভিন্ন মত দিয়েছেন। 
তিনি লিখেছেন, “ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহন্ট প্রভৃতি অঞ্চলে আশীর্বাদ- 
এর কয়েকদিন পরে বরের বাড়ীতে ও কন্যার বাড়ীতে সমাজের সধবার৷ 


১. শ্রীকামিনী কুমার রায়-_সভ্যতায় পান-তামাক, মাসিক বলুমতী, কাতিক, ১৩৫৬ 
পূঃ ৫৬-৫৯ 
২, শ্রীমতি অমিতাক্ষারী বস্সু--বিচিত্র বিবাহ, পৃঃ, ১৪৫-৪৬ 


১৮৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


একত্র হইয়৷ “পানখিলি' বা “পানভাঙ্গানি' নামে এক অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
করেন । তাহারা সাধারণতঃ হার্যপরিহাসের ও গীত জোকারের মধ্য 
দিয়ে কতকগুলি গোটা৷ পানে খিলি দেন এবং গৃহকক্রীর কাছ থেকে 
মিষ্টায ও পানাদি লাভ করে বিদায় হন ।”১ 

আশুতোষ ভষ্টাচাৰ আচারটি সম্বন্ধে লিখেছেন, “লগপত্রের পর কোন 
একটি শুভ দিন দেখিয়া সমাজের এয়োগণ একত্র হইয়া 'পানখিলি" বা 
'পানভাঙ্গানি' নামে এক আচার পালন করেন । ইহাতে কেহ আসিয়। 
আঁগপন। দেন কেহ মঙ্গলঘট বসান, কেহ বা ধুপ-্দাপ জালেন। তারপর 
সকলে মিলিয়া একত্র বসিয়া একটি গোটাপান হাতে লইয়া তাহাতে খিলি 
ব! একটি করিয়া! সরু কাঠি পরাইয়। দেন, প্রথমে বরের বাড়ীতে এবং পরে 
কন্যার বাড়ীতে এই আচার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে |", 

মুসলমান সমাজে বিয়েতে 'ঝাড়পান' দেওয়ার রীতি আছে । চট্টগ্রামে 
“তেলোয়াই' নামে যে অনুষ্ঠানট প্রচলিত আছে, তাতে ঝাড়পান দেওয়। 
হয়| এ সম্পর্কে কামিনীকৃমার লিখেছেন, “বিবাহের কয়েক দিন পূর্বে 
কনের পিতা বরের বাড়ীতে এক দফা উপহার পাঠাইয়া৷ থাকেন | ইহাকেই 
“তেলোয়াই' দেওয়। বলে ।***সাধারণতঃ একটি পত্রযুজ্জ নাতিৰৃহৎ আম্রডালের 
প্রতি পত্রে এক একটি পানের খিলি বা একাধিক পানের খিলি টাঙ্গাইয়। 
দেওয়৷ হয়। তাহ একটি মঞ্জুর কাঁধে করিয়া বরের বাড়ীতে পৌছা- 
ইয়া দেয়। বরের বাড়ীর সকলেই এ ঝাড় হইতে পান লইয়৷ খায় এবং 
তাহার পান পাড়ায় বিলাইয়। দেওয়া হয়।”৩ ইব্রাহিম খঁ। সাহেব তার 
আত্মজীবনীতে বিয়ে উপলক্ষে নকপাদার 'ঝাড়পান' পরিবেশনের কথ। 
বলেছেন । তার মতে ঝাড়খিলির কোনটির আকৃতি “চড়ুই "এর মত, 
কোনটির আকৃতি 'সিঙ্গাড়া'র মত ।৪ 


১. পৃৰোজ, মাসিক বস্ুষতী, কাতিক, ১৩৫৬, পৃঃ ৫৮ 

২, আতশ্ততোষ ভষ্টাচাষ_বাংলার লোকসাহিতা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ, ৩৭৭ 
৩. পূৰোজ, পৃঃ ৫৯ 

8. বাতায়ন, প্‌ ১৬৬ 





লোকাচার/বিবাহ ১৮৫ 
থুবড়া কোট 


গায়ে-হলুদের মত ক্ষীর ভোগ্রন ব। থুবড়া১ খাওয়ান অনুষ্ঠান 
বিয়ের পাচ-্সাত দিনে আগে থেকে শুরু হয়। হিন্দ সমাজে এ 
উপলক্ষে 'আইবুড়ো ভাত' আচার পালিত হয় । পাত্র-পাত্রীর অবিবাহিত 
অবস্থার শেষ অক্গ্রহণের অনষ্ঠান এটি ।২ বর-কনের জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও 
নিকট প্রতিবেশীবা পালাক্রমে পলান্ন বা মিষ্টান রান্না করে বর-কনেকে 
নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায় | মুগলমান সমানে ক্ষীরাদি মিষ্টদ্রবা বিয়ে বাড়িতে 
দিয়ে আসে। প্রতি সন্ধ)ারাত্রে গ্রামের লোকজন ডেকে এনে বর বা 
কনেকে তা খাওয়ান হয়। মাদুর ব। পাটতে তাকে বায়ে একজন এয়ে। 
তার মাথায় নিজের আচল দিয়ে দীড়ায়। গুরজনর৷ একে একে তার 
মুখে তিন গ্রাস মিষ্টান্ন তুলে দেন | মুশিদাবাদ, রাজশাহী গরেলায় একেই 
থুবড়া খাওয়ান বলে।৩ মের়েল।গাতি, হাসিঠাটা ও হৈ-ছল্লোড়ের 
ভেতর দিয়ে থুবড়া ভোরন সম্পন্ন হয । 

বিয়ের একদিন আগে আচারটি ঘটা! করে পালিত হয়। এদিন 
বিয়ের বাড়ীতেই থুবড়া রান্না করে খাওয়ান হয়। বিয়েবাড়ীতে 
আচারটি শুরু হয় 'থুবড়া কোট)' থেকে | মেহেদী মাখার চেয়ে মেহেদা 
তোলা যেমন বেশী আচারধর্মী, থবড়া খাওয়ানব চেয়ে বড়া কোটাও 
তেমনি অধিক সংস্কারধ্ী। আব এজন্য আচাপ্াটি উক্ত দামে আখ্যাত 
হওয়ার দাবি রাখে । 


থুবড়া কোটার মুল বিবয় হল, টেঁকিতে থান ভেনে আতপ চাল 
তৈরি করা । এ চাল দিয়ে থুবড়ার ক্ষীর রান্না হয়। সকাল বেলায় 
গায়ের মেয়েদের ডেকে আন হয় । বর বা কনের অভিভাবিকা একটি 


১, অব্যঢ়১আইবুড় (অবিবাহিত), এব সহিত স্ববিরের ভাব জড়িত হয়ে থুবড়/ 
থুবড়া শব্দেব উৎপত্তি। অধিক বয়স হয়েছ অথচ বিয়ে হয়নি এমন ছেলে* 
মেয়েকে গ্রামে থুবড়া-খুবড়ী বলে। হিন্দু সমাজে 'আইবুড়ো৷ ভাত' এবং মুসলমান 
সমাজে 'থুবড়োর ক্ষীর” একই বস্ত। এখন খাদ্য বুঝাতেই শব্দটির চল হয়ে 
গেছে। 
দ্রষ্টব্য £ জ্ঞানেনত্রমোহন দাস--বাঙ্গালা৷ ভাষার অভিধান, ১ম ভাগ। 

২, সংসদ বাঙ্গালা অভিধান জ্রষ্টব্য | 

৩, নিঘন্ব সংগ্রহ । 


১৮৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


বড় ধামায় ধান এবং একটি সাজান চালুন দেন। চালুনে নিয়লিখিত 
উপচার থাকে £ 


পান -_- এটা দূর্বা -৭ গাছ৷ 
স্পাবি --৭টা হলুদ _৭টা 
ধান ---৭টা তামার পয়সা --৭টা 


মাটির প্রদীপ--+১ট৷ 

একটা মাটির নতুন ঝাঁঝর দিয়ে চালুন ঢেকে দেওয়।৷ হয়। টেঁকিঘবে 
গিয়ে প্রথমে টেকির যুসলে ও গড়ে পরায়ক্রমে সাতবার চালুন ছোয়াতে 
হয়।১ সাত এয়ো টেঁকিতে পাড় দেয়। আব সব মেয়ের চাবপাশে 
দাড়িয়ে গীত গায়। ধান ভানা হয়ে গেলে তুষে এবং চালুনের 
দ্রব্যে পানি ঢেলে আস্তার্কড়ে ফেলে দেওয়া হয় । লোকবিশ্বাস, পানি 
দিয়ে এভাবে ধুয়ে দিলে শান্তিতে বিয়ে সম্পন্ন হয় এবং ভানী দম্পতির 
আপদবিপদ দর হয়! সন্ধ্যায় উক্ত আতপচাল দিয়ে ক্ষার রানা কর! 
হয়। এদিন মা বা বাব প্রথমে একটা রূপাব টাকা ক্ষারের থালাতে 
রেখে ছেলে বা মেয়ের মুখে তিনবার তুলে দিযে থুবড়া খাওয়ানর 
সুচনা করেন । তারপর অন্যান্যব। খাওয়ায় । এ সময় মেয়ের সমবেত 
কঠে গীত গার |২ 

কৃমিল্লা জেলায় এ আচারটি সামান্য পার্থক্য নিয়ে উমালী বাঁড়া 
নামে পরিচিত ।৩ বিয়ের আগের দিন পাব্র-পাত্রার নিজ নিজ বাড়ীতে 


১. হিন্দু সমাজে এটি “টেকি বরণ' উৎনব | বিয়েব মঙ্গলদ্রব্য কোটার সময় তেল, 
সিল্দুর, ধান, দূবা, পান ও স্থপাবিব উপচাব দিযে প্রথমে চেঁকিকে বরণ করতে 
হয়। বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য খণ্ড, পৃঃ ৪১০ 

২. রাজশাহী থেকে সংগৃহীত একটি আনুষ্ঠানিক গীতাংশ এক্প £ 

ক্ষীর খারে আরস ক্ষীর খা 
তোর বাবা দিৰে তরি ভবি দান। 
মোহসীন আহম্বদ-_রাজশাহীর পল্লীগীতি, মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ, ১৩৬৬, পৃঃ ৭৯৯ 


৩, উমালী-অকজমকের সহিত , বাড়া--কোন দ্রব্য ( টেঁকিতে কোটা বা চুরিতে 
কাটা )। উমালী বাড়াব অর্থ হন অঁকজমকের সাথে চেঁকিতে কোট । 
উমালী-উমা-উম্ম 1 আলি। প্ৰ পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (স্বরবর্ণ 
অংশ) ভ্রষ্টব্য। 


লোকাচার/বিবাহ ১৮৭ 


পাচ কাঠা সরু ধান তরুণী এয়োরা টেকিতে কোটে | ধান কোটার 
সময় মেয়ের গীত গার 1১ এ চালের রান্না ক্ষীর বর-কনেকে খাওয়ান 
হয়। ধান ভানার সময় মা উপস্থিত সকলের মাথায় সরিষার তেল 
দেন এবং নিজের আচলে ধানন্দ্বা-হল্দ বাধেন । বিয়ের পন এগুলি 
পানিতে ফেলে দেওয়া হয | এ দিয়ে অকল্যাণ তাড়ান হয বলে লোক- 
বিশ্বাস আছে। 


পানি ভরণ 


পানি ভবণ আচারটিকে বরশ্নানের উদ্যোগপর্ব বল! হয় । হিন্দু 
ও মুসলমান উভর সমাজে আনুষ্ঠানিকভাবে এ পানি আনা হয়। 
অন্যান্য স্তরী-আচারের মত পানিভরণও গীতাদি মহকাবে সম্পরন হয়।* 

পানি ভরণ অনুষ্ঠানের পরিচয় প্রপঙ্গে খোদেভ। খাতুন লিখেছেন, 
“মাটির কলসী নিয়ে মেয়েরা নদী বা পুকুরে পানি ভরতে যায়। 
নদী বা পুকুব কাছে না থাকলে বড় কোন পাত্রে ক্য়ার পানি তুলে 
নেওয়া! হয়। এবং কলর্সীটি ভরে আম পাতার একটি প্রশাখারমেত ভবা 
কলসীটি ঘরের এক কোণে দ্রেখে দেওষা হয ।”৩ 

হিন্দু সমাজে “চুরপানি ভবা'র প্রথা আছে। বিবাহের দিন ভোর 
বেলায় বরের মা অন্য এয়োদের সঙ্গে নিয়ে পা।ন সংগ্রহ করে আনেন । 
মৈমনপিংহ গীতিকার “মলুয়]” ও “চন্দ্রাবতী' পালাছয়ে চুরপানি ব্যবহারের 
উল্লেখ আছে ।8 ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন চুরপানি (€চোরপানি) সথ্ধন্ধে 


পপ পপ. পপ সস 


১, লোকসাহিত্য সংগ্রহ ( বাংল। একাডেমী ), খাতা নং ৬৩৬৪/১৫৩ ( কমিল্ল। ), 
১৯৬৩ 


২ এসো! বাই আমর জল তরিতে যাই 
ভবণ-্তরা হইলে আমরা বাড়ীতে লয় বাই। 
রাজশাহী 
উদ্ভুত ঃ আশরাফ সিদ্দিকী-_ লোকসাহিত্য, পৃঃ ৩৪৫ 
৩. পুবোজ, পরিক্রম, ফেব্ুয়ারী, ১৯৬৬, পৃঃ ৪৪৬ 
৪. চুরপানি দিল মায় টুপার ভরিয়) | 
-মলুয় 
চুরপানি ভরে সরে উঠিয়া! প্রভাতে । 
গীত জকার যত হইল বিধিমতে ॥ 
_ চন্দ্রাবতী 
উদ্ধৃত £ মৈমনসিংহ গীতিকা, ৬৮, ১১০ (৩য় সং)। 


১৮৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


লিখেছেন, ““মুন্যয় ঘটে জল ও পাচটি ফল এবং অঙ্গুরী লুকাইয়া 
রাখা হয়, বিবাহের পর বর খেই ঘট হইতে অঙ্তবী ও ফলাদি 
বাহির করেন।”১ শ্রীহট্ট জেলায় এ প্রথার উল্লেখ করেছেন অমিতা- 
কৃমারী বনু । তিনি লিখেছেন, “বিয়ের ভোরে কাকপক্ষী ডাকবার 
আগে সধবা মেয়েরা কলপিতে করে মাত ঘাটের জল তুলে আনে । 
একে বলে চোরপা।ন। সেই জলে কনেকে স্বান করানো হয় ।ৎ 
ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার লিখেছেন, “বিবাহের দিশ অতি প্রত্যুষে পূব 
ময়মনাসংহ, এিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে কন্যার বাড়ীতে চোরপানি নামে 
জল তোলার একটি স্ত্রী-সাচার অনুষ্ঠত হয়। ভোর হহতে এয়োরা 
কন্যার মাতা ও পিতাকে পক্ষে করিয়৷ শিকঠস্ব কোনও পুঙ্ষরিশী বা নদীতে 
জল তুলিতে যান।”৩ পাকিস্তানে পটোয়ার লোক সমাজেও অনুরূপ 
স্রা-আচার আছে আঞ্চলিক ভাষায় তা “ঘড়োলি' নামে পরিচিত । একাট 
রঙ্গিন বিচিত্র ধড়া ববের বোন বা ভাবী মাথার করে পা।ন আনতে খায় । 
সঙ্গে থাকে খখার দল । এখ অনুষ্ঠানে না, গীত এবং বাদ্য হয় |৪ 


সোহাগ মাগ! 

হিন্দ সমাজে সোহাগ মাগার রীতি আছে ।৫ বিয়ের দিন সকালে ম৷ 
তা পালন করেন । ডঃ দীনেশ শেনের মতে সোহাগ মাগার তাৎপর্য 
হল মেয়ের মর্গলের জন্য আস্বীয়স্বলন ও পাড়াপ্রতিবেশাদের কাছে 
আশীবাদ চাওয়া 1৬ “মলুয়।' গীতিকার এর সমর্থন পাওয়া যায় । 


এ, পৃঃ ৬৮ 
বিচত্র বিবাহ, পঃ ১৪৮ 
বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪২০ 
ঘড়েলি উপলক্ষে পটোয়ার গীত £ 
বাহ্‌ বাহ্‌ খড়োলি তরু আইয়। তর আইয়। 
ভর চ1 সিরেতে ধর আইয়ী। 
উদ্ধৃত আতোয়ার রহমান-- পটোয়ার উপত্যকার বিয়ের গ্রান, পাকিস্তানের 
লোকগীতি, পুঃ ১১৬ 
৫. সৌভাগ্য শব্দ থেকে 'সোহাগ' শব্দ এসেছে। কন্যার ভাগ্য ভান হোক--: মায়ের 
এরূপ আত্তরবাসন। থেকে এই অনুষ্ঠানটির উদ্ভব হয়েছে। 
৬, মৈমনসিংহ গ্রীতিক।, পৃঃ ৬৭ ( পাণ্টী, )। 


ছি 1 


লোকাচার/বিবাহ ১৮৯ 


শৃশ্তর বাড়ী গিয়া কনা থাকুক সোহাগে । 
তেকারণে কন্যার মাও ভাল সোহাগ মাগে |1১ 


এঁ গীতিকায় বল] হযেছে লক্ষ্ণীব কূলা মাখায় নিয়ে আচল দিয়ে ধিরে 
মা সোহাগ মাগতে বেব হন। কৃলায় থাকে হলুদ, তেলে, সিন্দুর আর 
মাটি । মাটি চিমাট দিয়ে দুয়াব থেকে তুলতে হয় | মাব সঙ্গে পাড়ার 
নারীরা যায় । তাবা গীত গায় ও জয়াদি জুকার দেয় ।২ 


শ্রীহট্ট জেলায় প্রথাটি “সোহাগ সহ?” নামে পরিচিত। অমিতাকমারী 
বসস্স এর পরিচয় দিয়ে লিখেছেন, “চিত্রিত নতুন কূলোয় লাল পেড়ে 
নতুন শাড়ির মধ্যে চাল, চিনি, বাতাস], কাঁচা হলুদ, পান, সুপারি, 
ঘি আর এক বাটি দই ঢেকে বাখা হয় | কনের মা সেই মাজানে। কূলো 
মাথায় নিয়ে সদলবলে সাত বাড়িতে যাবে । এক এক বাড়ির দুয়োরে 
গিয়ে যখন মে নিঃশব্দে দাডাবে, ঘেই বাড়ির গিন্লি কলে থেকে 
আঙ্গলে করে একটু দই নিয়ে ছোট আলপন! দিয়ে তার উপর বসবাব 
জন্য পিঁড়ি পেতে দেবে 1... সেই গিন্পি কলোব বাটিতে একটু ঘি চালবে, 
বাতাসা আর চিনি দেবে আর থালার চাল দুতাগ করে একভাগ কূলোতে 
দিয়ে কাপড় ঢাকা দেবে | বিষের পর কনে যখন ছিরাগমনে আসে 
তখন সে সাত বাড়ির এই চাল অন্যচালের সঙ্গে মিশিষে ভাত রেধে 
সমবয়সী কুমারী ও বৌদের খাওয়ায় | ৩ 


শ্রীকামিনীকৃমার বায় একে 'জলসহা” (জলপাধা) আচার বলেছেন । 
তার মতে, কয়েকজন এয়ে৷ পাড়াপ্রতিবেশীর গুহ থেকে জল মাগন 
করে আনে । এ জলে বর বা কনেকে স্নান করান হয়।৪ মুসলমান 
সমাজে সোহাগ মাগার চলন নেই | তবে বিবাহে বর-কনের সৌভাগ্যের 
কামন। করে 'সোহাগ পুরিয়।' দেওয়ার প্রথা আছে । ববেব বাড়ী থেকে 
কনের বাড়ীতে যে ডালা আমে তাতে সোহাগ পুবিয়৷ খাকে । এতে 
সোল্দা, মেথি, গিলা, আঁট, সবিষা, সিন্দুর, জয়ফল, চন্দনচুড়, আপসান, 


মৈমনসিংহ গীতিক।, পৃঃ ৬৭ 

এ, পৃঃ ৬৮ 

বিচিত্র বিবাহ, পৃঃ ১৪৮-৪৯ 

লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৬-০৭ 
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১৯০ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


কাচুব, হারে ইত্যাদি সুগন্ধী প্রসাধনী দ্রব্য এবং ক্ষুদ্রাকার আয়না, চিরুনী 
ও কাকই থাকে । 


খাত-তা ভাঙান 


খাতত। ভাঙান স্বী-আচার, বগুড়া জেলায় এর প্রচলন আছে। 
আচারাটির ভেতর দিয়ে পিতামাতার অভিভাবকত্ধে বর বা কনের ভরণ- 
পোষণের জ্মাপ্থি ঘটান হয়। এর পাশনরীতি স্থন্ধে খোদেজ। খাতুন 
লিখেছেন, “গায়ে-হলুদের পরে কনেকে (বরের বাড়ীতে বরকে) উঠানের 
একপাশে 'একখান। মন্তবড় পিড়িতে এনে বসানো হয় ; বগিয়ে বোন বা 
ভাবী বা এদের সমশ্বেণী কেউ ডান হাতে একটি পানির ঝারি ব৷ বদন! 
নেয়। তারপর বাম হাতের বুড়ো ও কড়ে আঙ্গুলে উনানের একটুখানি 
ছাই চেপে ধরে কনের পিঁড়ির চারপাশে ঘুরে কনের সামনে এপে 
হাঁজির হয়। চারপাশে ঘুরে আসার মময় নত হবে বদনার নল দিয়ে 
এঁ ছাইচাপা আগ্লে পানি ঢালতে ঢালতে ঘুরে আসে। সামনে এসে 
হাজির হলে কনেকে বলতে হয় “কিসে জন্য এসেছে ।' তখন বোন 
ব৷ ভাবী উত্তর দেয়-“বার বছরের খাততা ভাঙ্গাতে 1 এইব্প তিনবার 
বলার পর কনেকে গোপল করিয়ে ঘরে নিয়ে যাওয়৷ হয়।”'১ স্প্তঃ 
আচারটি গোসলের অব্যবহিত পূর্বের অনুষ্ঠান । বিবাহের ছার! পিতা- 
মাতার অভিভাবকত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। হিন্দু বিবাহে 'কন্য। 
সম্প্রদান' একটি অবশ্য পালনীয় আচার । এর দ্বার পিতৃগোত্র হতে 
কন্যাকে পতির গোত্রে গোত্রাস্তরিত করা হয়।২ এটা পিতৃতাস্ত্রিক 
সমাজ ব্যবস্থার প্রীতি । যখন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার চল ছিল তখন 
বরকে কন্যার গোত্রে যেতে হত। বর ও কনের উদ্দেশ্যে পালিত 
আচারটি এদিক খেকে খুব প্রাচীন হতে পারে । 

আচারটি গীতযোগে সম্পন্ন হয় । গীতের ভাষা ও সুর করুণাঘ্বক। 


বার বছর ধরে যাকে আদরযত্রে লালন-পালন করেছে, তার সঙ্গে সকল 
সম্পর্ক ছিন্ন হতে চলেছে । এতে রঙ্গ-তামাসার স্থান থাকতে পারে না। 


১. পৃৰোক্ত, বাংল। একাডেমী পর্রিকা, শ্রাবণ-আশ্িন, ১৩৭০, পৃঃ ৭৫ 
২, ক্মৃতিশান্রে বাঙ্গালী, পৃঃ ৬৬ 


লোকাচার/বিবাহ ১৯১ 


বরমান 

বরম্ান গাত্র-হলুদের পরের অনুষ্ঠান । বিয়ের দিন শেষবারের মত 
হলুদ মাখিয়ে সান করাতে হয়। অনুষ্ঠানটি বরশ্ান নামে অভিহিত 
হলেও একই উপলক্ষে কন্যার গৃহে কন্যার'ও স্মানের আয়োজন কর] হয় । 
বরযাগ্রার আগে যেমন ববস্মান, তেমনি কন্যা সাঙ্জানর আগে কন্যালান 
আনুষ্ঠানিকতাবে সম্পন্ন হয় । অঞ্চল বিশেষে একে 'গীলা গোসল'ও বলা 
হয় 1১ শাহ আনিসুর রহমান বর ও কনের পানের আনুষ্ঠানিকতা সম্বান্ধে 
লিখেছেন, “বিয়ের একদিন পূর্বে বর বা কনেকে ধান, দর্বা, কাচা হলদী 
ও আদা দিয়ে গোছল করান হয় । এই গোছল উপলক্ষে সকাল বেলায় 
কনের গ। থেকে সমস্ত গহনাপত্র খুলে ফেলা হয়, তারপর তাকে একটা 
ঘরের মধ্যে পাটির উপর বসিয়ে রাখ হয় । বরকে অবশ্য এমন করা 
হয় না। তাকে কেবল গোছলের পূর্বে একটা ঘরের মধ্যে কনের মত 
পাটির উপর বসান হয়| দুপুর বেলা কনে বা বরের ভাবী, নানী অথব৷ 
দাদী একটা বাশের নতুন চালুনে ধান, দা, হলদী, সরিষার তেল, আদ। 
ও মাটির প্রদীপ সাজিয়ে কনে ঝা বরের সামনে নিয়ে যায়, তার মুখের 
সামনে সামান্য উচু করে ধরেন । পরে তার হাত ধরে উঠানের একধারে 
যেখানে গোছলের আয়োজন করা হয়েছে পেখানে নিয়ে যাওয়া হয় । 
একটা বড় কাঠের পিঁড়িতে বসিয়ে পূর্বোক্ত দ্রব্য দিয়ে গোছল করান 
হয়।.""বিয়ের দিনে একই রকমভাবে গোছল করান হয় ।**ৎ 


এখানে স্ানের স্থান, কাল, পাত্র, প্রথার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়। যায় । 
“চালুন সাঁজান', “বরশ্কনে বের করা” ও 'গোছল করা' এ তিনটি পরে 
অনুষ্ঠানটিকে ভাগ করা যায়। প্রতিটি পর্বই গীত সহকারে সম্পন্ন হয়। 
গীতগুলি পুরোপুরি অনুষ্ঠান সম্পৃক্ত ।৩ পটোয়ার লোকপমাজে দৃধপানি 








১, লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পঃ ১১৩ 
২. পূর্বোক্ত, পল্লব £ জয়পুরহাট কলেজ বাধিকী, ১৯৬৪-৬৪, পৃঃ ২-৩ 
৩. চালুন সাল্রানর গীত £ 


চালুন বল তোমার জনম কোন ঘরে দিয়ালী বল তোমার জনম কোন ঘরে 
আমার জনম পাটুন্নীর দোকানে । আমার জনম কুমারের দোকানে । 
আমি গেলে বাছার বিয়া হবেরে। আমি গেলে বাছার বিয়া ছবেরে। 


-স্হগুড়া 


১৯২ বাংলার লোক-্সংস্কৃতি 
দিয়ে বরশান করান হয় ।১ 


ফুরুল ভরণ ঃ 


ফুরুল ভরণ আচারের পরপর তিনটি পৰ : ফুরুল ভরণ, ফুরুল সাজন 
ও ফুরুল ডোবা | পর্বগুলির অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র আছে এবং আনুষঙ্গিক 
অনুষ্ঠান আছে । একটি মাটির ঘটকে বল৷ হয় ফুরুল। বগুড়া জেলায় 
ফুরুল, রংপুরে ফোরল, ময়মনসিংহে পুরল ইত্যাদি আঞ্চলিক নাম পাওয়! 
যায় । 


নদী, পুকৃুন অথবা জলাশয় থেকে সন্ধণার প্রাক্কালে গ্রামের এয়োরা 
ফুরুল ভরে আনে | তিনজন এয়ো এক নি:শ্বাসে পাতিল ডুবিয়ে পানি 
ভরে। এ উপলক্ষে আনুষ্ঠানিক গীত গাওয়া হয়।২ এরপর ফুনুল 
সাজান হয়। ফুরুল সঙ্জার বর্ণনায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি লিখেছেন, “সেই 
পানিতে (ফুকলের পানিতে) কিহু সরিষার তেল, কিছু হলুদ, একটি সদ্য 


শপ পা এ বা ৮ আআ সস সপ সপ স্প পপ শি 


্রন্ধপ আদা ও হলদীর কথা আছে। বর বা কনেকে ঘর থেকে যের করার 
সময় গীত £ 


ঘন হইত বাহুব হইতে বাছ। ওরে ঘর হইতে বাহির হইতে বাছ। ওরে 
আমার এ দেখ ধামিল বাছার হুখখানি। আমান এ দেখ ধামিল বাছাব যখখানি । 
এক নোট। চালিতে বৈধণ ওরে --এ 


গোসল উপলক্ষে গীত 
পানের নোট পাযাণের মাথায় টলমল কনে ভিজক ভিজুক সতার পাগড়ী 


মরি হায়রে হায়রে ! হামরা পেন্সাম বান্দা পাগড়ী । 
পানি পরিয়া দামাণের ভিজিল পাগড়ী গ্গোড়।। মরি হায়রে হাঁয়রে। 
-_বংপর 


প্ৰোজ, পল্লব, পৃঃ ৩; রায়হান উদ্দিন সরকার--বিয়েয় গীত, মাসিক মোহাম্মদী, 
পৌষ, ১৩৬৫৮ পৃঃ ২৪৫; লোকসাহিতা, ৪থ খণ্ড, পৃঃ ১৮০ 


১. পূর্বোক্ত, পাকিস্তানের লোকগীতি, পৃঃ ১১৭ 


২, কোন ঘাটে ভরিমে। ঘটরে ? 
ডাকেরা আনো খোয়াজক 
কোন ঘাটে ভগ্লিনো ঘটরে ? 
উদ্ধৃত £ উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য, পুঃ ২০৩ 


লোকাচার/বিবাহ ১৯৩ 


প্রস্ফুটিত লাল শাপলা, কয়েকটি দেবদারু পাতা ও আট-দশটি উলুুখড়ের 
একটি তাড়া দিয়ে পাতিলটি সজ্জত করে | কনের শয়নের ঘরের দরজার 
নিকটে সামান্য গর্ত করে ফোরলের পাত্রটি তথায় স্থাপন করে ।”১ খল 
বাহুল্য, এটি নতুন কাপড় দিয়ে চেকে সযত্বে রক্ষা করা হয়। পরের 
দিন কনের ত্বানের সময় এ পানি ব্যবহার করা হয়। প্রথমে উলুখড়ের 
গোছা কনের মাথার উপর ধরে পানি ঢেলে তাকে ভিজান হয় এবং 
ফোরলের তেল-হলুদেব পানি নিয়ে কনের গায়ে-মুখে মাখিয়ে দেওয়া হয় । 
শাপলা ফুল কনেব বুকে ও পেটে ছোয়ায় । বিশেষজ্ঞ বলেছেন, এসব 
আচার অর্থক্ঞাপক-_ শাপল৷ ফুল নারীর গভফুলেব, উল্লুখড় বহু সস্তানেব 
এবং দেবদারু পাতা৷ ও তেল-হলুদ স্বচ্ছল সংসার জীবনের প্রতীক ।২ 
বস্ততঃ এখবের পেছনে সংক্রামক ইন্দ্রছালের প্রভাব আছে । সাদৃশ্যবোধক 
বস্তর স্পর্শ দ্বাবা আমল ধ্ল লাভেব বাপশ] এংভ্রশনক ইন্দ্রজালের বিষয় । 
অনুষ্ঠানের তৃতীয় পৰ ফুরুল ডোবা । ফোরলের ফুল, পাতা, খড়, তেল- 
হলদ-মাখা পানি যেখানে সেখানে ফেলে দেওয়া! যায় না। অনুষ্ঠান 
সহকারে মেয়েরা পুকুর অথবা অন্য জলাশয়ে ফেলে দের । একেই ফোরল 
ডোব। বলে । ফোরল ডুবানর পূরে যে আচার পা।লত হয়, সেটি খুবই 
গুরুত্বপূণ এবং তাতপধপ্ণ । আচারটির গদ্ধতি ও ফল্াকাওক্ষা সম্বন্ধে শাহ 
আনিল্পুব রহমান লিখেছেন, “পুরুল ভরা সোকাচারের মধ্যে বর ও কনের 
ভবিষৎ খিবাহিত জীবন কেমন হবে তাই দেখ! হয় । বিয়ের দিন বর ও 
কনের গোছল করার সময় এই লোকাচারের আয়োজন করা হয় । এই 
উপলক্ষে উঠানের একধারে মাটি খুঁড়ে ছোট পুকুরের মত কর! হয় । এই 
ছোট পুকুরে বর ও কনের নামে দুটে৷ জলম্ত মাটিব প্রদীপ ভাসিয়ে দেওয়! 
হয়| দুটে। প্রদীপ যদি পাশাপাশি অবস্থার ভানমান থাকে তবে মনে কর। 
হয় যে এই দম্পত স্বখে থাকবে । যদি প্রদীপ দ্টো কোন ক্রমে একত্র 
না হয় তবে ধরে নেওয়া হয় যে এই দম্পতির জীবন সুখের হবে না। 
তারপর যে প্রদীপ আগে নিভে যাবে মে প্রদীপটি যার নামে সে অন/জনের 
আগে মৃত্যবরণ করবে বলে সকলে বিশ্বাস করবে ।'৩ 


সপ সস সত অপ পে 


১, এ. পৃঃ ২০২ 

২. এ, পৃঃ ২০৪ 

৩. পর্বে!ভ, পল্লব, জয়পুরহাট কলেজ বাধিকা, ১৯৬৪-৬৫, পুঃ৪ 
১৬). 


১৯৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


খোদেজ। খাতুন মাচারটি সম্পকে প্রায় অভিন্ন মত দিয়েছেন | তিনি 
লিখেছেন, “'কুরুল ভরণের সময় নদীতে, পুকুরে বা বড় পাত্রে রাখ 
কুয়োর পানিতে কলার মোচায় কবে দুটি প্রদীপ আলিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া 
হয়-_- একটি বরের অপরটি কনের । প্রদীপ দুটি ভেসে তেসে একত্রে 
মিলিত হলে স্তভ সূচক । প্রদীপ জপবার দীর্ধত্বেন উপর বর কনের 
দাম্পত্যঙজীবনের আয়.ফালের দীরধত্ব সূচিত হয়। এয়ে। পুরস্ত্রীর। উত্কঠার 
সঙ্গে লক্ষ্য করতে থাকে কোন প্রদীপটি আগে নেবে বরের ন৷ কনের, 
এ ব্যাপারগুলো একান্তই প্রতীকধমী |১ 


এদের মতে আচারটি বগুড়া জেলায় দেখা যায়। অন্যত্রও এর 
চল আছে । কিশোবগঞ্জে প্রচলিত পপুরলভরা' নামটি পাওয়। যায়। 
আঞ্চলিক কিতু প্রভাব ছাড়া আচারটির উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি এক। রংপুরে 
এটি “ফোরোল ডোবা' নামে পরিচিত ।২ ফোরোল ঢোবা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ 
লিখেছেন, “এই উৎসবে গ্রামা ললনাগণ পানিতে ভাসিতে পারে এইবপ 
জাতীয় একটি পাত্রে ডিরাইর (প্রদাপ) সাজাইয়া ও আগ সহযোগে 
প্রজ্বলিত কবিয়া এগুলি পানিতে ভাপাহয়। দেওযার জন্য আশেপাশের 
পুকরে বা বিলের ধারে উপস্থিত হইত । অতঃপর প্রজ্ঘলিত ডিয়াইরগুবি 
পানিতে ভাগাইয়৷ দিবার পূবে তাহার। খহু শাস্ব করিত ও দীধাটর 
চতুষ্পার্ে ঘুয়৷ ঘুবিয়৷ গত গাহিত 1৩ 
আচারটি গাতযোগে সম্পয় হয় । গীতে আছে নারীর মনস্কামনার 
অভিব্ক্তি। রংপুর থেকে মংগৃহীত একটি গীতে দাপশিখার উজ্জ্লতার 
মত কন্যার দীর্ঘ ও উজ্জভুল ডাঁবন কামনা কর। হয়েছে । 
পু্রিণী মাও মুই ভাপাও ধিয়ের বাতিরে | 
ও মোর গুরর্শী ভোমর] | 
এই না বাতি তোমাৰ জীবনের সাখারে, 


১. পূর্বোজ, পরিক্রম, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬, পৃঃ ৪৬ 

২, “ফোলোল' রংপরেব আঞ্চলিক শব্দ, অর্থ মার্টিন ছোট কলসী বা পাতিন। 
দ্রষ্টব্য £ আইনুভ্জানান-_ ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে বিয়েব গীত, দৈনিক পাকিস্তান, ১৭ই 
পৌষ, ১৩৭৪ 

৩. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেনী ), খাতা নং ৬৬৬৭/৪২৪ (রংপর), ১৯৬৬ 





লোকাচার/বিবাহ ১৯৫ 


এই ন। বাতি অন্ুক তোমার জীবন ভরিরে ।১ 
আচার সম্পকিত অন্য একটি গীত £ 
ফোরল ডুব্বার গেনু মাও মুই 
কুমার পাড়া দিয়। | 
বারাও রহ কুমারের মায়। 
হাতে ডিয়াইর নিয়। । 
তোরে ডিয়াইর আবানে রই ক্মানি 
বাচার বিয়া ঠেকা |২ 


এরূপ ডালার জন্য ডোমনি, তেলের জন্য তেলেনী এবং গামছার জন্য 
তাতিনীকে বলা হয় । আর এসব হচ্ছে ফোরল ডোবার উপচার । 

হিন্দ সমাজেও এরূপ আচার আছে । অমিতাকমারী বস্ত্র লিখেছেন, 
“একটা পাখরের পাত্রে দুধে আলত। গুলে বাখ। হয় । তারপর বর-কনের 
শোলাব টোপব খেকে দুটো ফুল ছিড়ে নিয়ে দুধে আলতায় হেড়ে দেয় | 
ফুল দূটে। ভাসতে ভানতে যদি এক জাগায় এসে খেমে যায় তা হলে বুঝতে 
হবে বর-কনের মধ্যে ভালবাসা হবে । যদি আলাদ। হয়ে দু-জায়গায় থেমে 
যায় তাহলে বুঝতে হবে দুজনের মধ্যে মিল হবে না ।”৩ 

লেখিক। একে ব্বশিদাবাদের শ্রী-আচার বলেছেন । তাঁর মতে, আচারটি 
বিয়ের দিন কনের বাড়িতে বাসরঘরে পালিত হয়। অজিতকুমার 
মুখোপাব্যায় একটি প্রবন্ধে বলেছেন, ফরিদপুরে “সোহাগ ভরা হাড়ি: 
নামক আচারে একই পদ্ধাততে বর-কনেব ভবিষ্যৎ জীবনের শুভাশুভ 
নিণয় করা হয়।* “গোপাচন্দ্রের গানে” গোপীচন্দ্রের বিয়েতে 'পাতিল 
ডুবিয়ে শুভাশুভ নির্ণয়ের কথা আছে ।৫ পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে 
“মোনামুনি ভাঘানো নামটি প্রচলিত আছে । কামিনীকৃমার রায়ের মতে, 


১. আতোয়াব বহমান-মেষেলী গানে সমাজচিত্র, লেখকসংঘ পত্রিকা, পৌষ-মাধ, 
১৩৬৮, পৃঃ ৫১৬ 

২, উদ্ধৃতি ঃ উত্তর বাংলাব লোকসাহিত্য, পৃঃ ২০৬ 
বিচিত্র বিবাহ, পঃ ১৬৩-৬৪ 

৪. অ'জতক্মাব মুখোপাধ্যা-_জাতীয় জীবনে ঠাকবমার দান, প্রবাসী, কাতিক, 
১৩৪০, পৃঃ ১০৭-০৮ 

&*. গোপীচন্দের গান, পঃ ৩৩০ 


১৯৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


গাঁমলার জলে দুটি “মোনামুনি' ছেড়ে দেওয়া হয়; উভয়ের মিল হলে 
সুভ, মিল না হলে অগুত মনে কর। হয় 1১ 

সাাজিক বিবাহের ভিতব দিয়েই নর-নারী শাস্তির নীড় বাবে, এবং 
সন্তানের জন! দিয়ে স্যষ্টিধার। অব্যাহত রাখে । সুতরাং বিবাহিত জীবনের 
ভূত-ভবিষ্যৎ পৃরাহ্ছে যাচাই করে নিতে চায় তারা । বাংলার আদিবাদীর 
মধ্যে একই উদ্দেশ্যে আচার পালনের রীতি দেখ! যায় । এক্ষেত্রে পদ্ধতিট৷ 
কিছু ভিন্ন, কিন্ত ফলাকাওক্ষ। অভিন্ন | পাবত্য চট্টগ্রামের মুরংদের বিবাহে 
নবদম্পতির ভবিষ্যৎ আয়ু পরীক্ষা করা হয় দুটে৷ মুরগী জবেহ করে তাদের 
“জিহ্বার দৈধ্য অনুসারে ।২ নাগা, কুকি, খাপিয়া প্রভৃতি পার্বত্য 
উপজাতির মধ্যে বিবাহাদিতে ডিম ভেঙে এরূপ পরীক্ষা কর! হয় 1৩ 


জুধের ধার শোধা 

দুধের ধার শোবা কনে সম্পকিত ্ত্রী-আচার । গোসলের অব্যবহিত 
পরে অনুষ্ঠানটি পালিত হয়। অনুষ্ঠান সম্পর্কে অধ্যাপক শাহ আনিস 
রহমান লিখেছেন, “মায়ের দূধের ধার শোধা গভীর ব্যঞ্চনাপূর্ণ ।**এই 
উপলক্ষে গোসল করাব পর কনে পিঁড়ির উপব অধোমুখে বসে থাকে ! 
মা ধীবে ধীবে তার সামনে এসে বসে নিজেব মাথার একগোছা চুল 
ডান হাত দিয়ে ধরে মেয়ের চুলের সঙ্গে ঠেকিয়ে বা হাত দিয়ে সেই 
চুলের উপর সামান্য পরিমাণ সরিঘাব তেল ঢেলে দেয় ।”৪ অধ্যাপিকা 
খোদেজ। খাতুন এ সম্পর্কে কিছু ভিন্ন যত দিয়েছেন । তিনি লিখেছেন, 
“মার দুধের ধারে মেয়ে বড় হয়।*** তাই একটি অনুষ্ঠানের ভেতর 
দিয়ে মা নিজের মেয়েকে খণের দায় থেকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করে। 
ম। চোখের পানিতে বক তাপিয়ে একখান চাদরের আড়াল দিয়ে দুধ" 
ভাতের গ্রাপ তিনবার মেয়ের মুখের কাছে নিয়ে আবার ফিরিয়ে এনে 


নিজের মুখে তুলে দেয় 1" 


১. লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১ 

২, আরণ্য জনপদ, পৃঃ ১২৬ 

৩. শ্রীক্ষিতিমোহন সেন- হিন্দুব সংস্কৃতির স্বরূপ, পৃঃ ২০ 

৪. পৃূবোজ, পল্লব, পৃঃ ৩-৪ 

৫, পূর্বোভ, বাংল। একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্রিন, ১৩৭০, পৃঃ ৭৬ 


লোকাচার/বিবাহ ১৯৭ 


ফল ও লক্ষ্যের দিক থেকে খাতৃতা ভাঙান এবং দুধেয় ধার 
শোধা পরস্পরেগ সম্পরক । কেবল অভিভাবকত্বের অবসান নয়, খাণমুজ 
করেও কনের বিদায়ের পখ নিবিধ করা হয়। 


সরিষা! উদ্রান 

মরিষ। উদ্ৃরান স্নানের পরবততাঁ এবং দুধের ধার শোবার অনুষঙ্গ 
অনুষ্ঠান | অনুষ্ঠানটি ক্ষদ্র এবং জটিলতাহীন | একখান) চাদর ও 
কিছু সরিষা বা খই এর উপচার। গোসলের পর বর বা কনেকে 
একটা পাটটিতে বসান হয়। চার জন মেয়ে তার মাথার উপর 
চাদরখানা মেলে ধরে । অন্যান্য মেয়ের] চাদরের উপর মরিষ। বা] খই 
ছিটার । বগুড়া ও রাজশাহী জেলায় এর প্রচলন আছে ।১ 

উদ্‌ৃরান শব্দের অর্থে আলমগীর জলীল সাহেব লিখেছেন, “হাতে 
লইয়া একবার উধ্বে উৎক্ষিপ্ত করে আবার হাতের তালুতে নিক্ষেপণ' 
কর | এখানে ছিটান অর্থও গ্রহণ কর। যায়। যেখানে সরিষার 
স্থলে খই ছিটান হয় সেখানে আচারাটি 'খই ছিটানে' নামেই 
প্রচলিত ।৩ ধিন্দ সমাজে বিবাহ বাগরে 'লাজহোম' বলে একটি আচার 
আছে, তাতে কন্যাসম্প্রদানের পর কনেকে অগ্রিকৃণ্ডে লাজ বা খই 
নিক্ষেপ করতে হয় |৪ অনুষ্ঠানটি কৌতুকপ্রদ । এ সময় সমবেত কণ্ঠে 
গীত গাওয়া হর ।৫ আচারটির তাৎপর্য সম্পকে মন্তব্য করে শাহ আনিসুর 


১. পৃৰৌক্ত, পল্লব, পৃঃ ৪ 
২, হাসান হাফিজর রহমান ও আলমগীর জলীল মম্পাদিত-_উত্তর বর্গের মেয়েলী 
গীত, পৃঃ ৬৭ 
পৃৰোক্ত, পল্লব, পৃঃ ৪ 
স্মতিশান্ত্রে বাঙ্গালা, পুঃ ৮৫ 
৫. আনণে। আনো সরিষারে 
বলদে ভরিয়া | 
এনা সরিষা উদরামোরে 
আলমে বসিয়। 
এনা সরিষ। উদরামোরে 
বছলে বসিয়া 


৯ 5 


- রাজশাহী 
উদ্ধত £ পৃৰোক্ত, পরিক্রম, ফেব্রয়ারী, ১৯৬৬, পৃঃ 8৪৭ 


১৯৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


রহমান বলেছেন, সরিষ৷ বা খই ছিটানর অর্থ হল বর-কনের নৃতন জীবনে 
বিপদ-আপদ নেমে এলেও তাদের যেন বিচলিত করতে না পারে ।১ 
অর্থাৎ বিপদ যদি আগেও খই-সরিষান লঘুভারের মত তারা অবহেলাভরে 
তা উপেক্ষা করতে পারে । আহনুভ্জামান একটি প্রবন্ধে বলেছেন, যতগুলি 
সরিষা আছে তত বছর কনের পরমায়, হবে এই কামনাতে তারা৷ এন্সপ 
আচার পালন করে ।২ লোকমনস্তত্ব বিচারে এসব ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের 
যাদুবিশ্বাস়ের প্রভাব লক্ষ্য কর যায়। 


বরণ ভাল। 

বরণ ডাল! পুরোপুরি আচার নয়, তবে আচারের বীজ এতে আছে। 
কেবল বিবাহ উপলক্ষে ডাল দেওয়ার রীতি আছে বলে এতে আনুষ্ঠানিক 
বিশিষ্টতা এসেছে । ডাল। বেত বা বাঁশের তৈরি ঝুড়ি জাতীয় পাত্র। 
ডালায় করে বিয়ের তত্ব আসে । এখন উপটৌকন অর্থে ডাল শব্দেব চল 
হয়ে গেছে । বর ও কনে উভয় পক্ষকে পরস্পরের জন্য ডাল দিতে 
হয়। বর কনের বাড়ীতে যে ডাল পাঠায় তাতে সাধানণতঃ চার প্রকার 
দ্রব্য থাকে £ প্রসাধনী, অলঙ্কার, পরিচ্ছদ ও আহার্য। আখিক অবস্থ! 
ভেদে গহনাপত্রের মূল্যমানের তাবতম্য ঘটে, কিন্তু কতকগুলি আচারদ্রব্য 
ও খাদাদ্রব্যেব পরিবর্তন চলে ন। | ভালাতে আচাবদ্রব্য হিসেবে পান 
(দূকড়ি), গোটা সুপারি, কাচা হলুদ, বাটা মেহেদী ও অন্যান্য সুগন্ধি 
দ্রব্য এবং খাদদ্রব্য হিসেবে মিষ্টায, দই ও মাছ থাকে । ডাল দিয়ে 
বিনাহের আপন মিলন-পর্বকে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ কর হয়। এই 
অর্থে বরণ ডাল নামটি যখার্থ । মিলন বা জোড়া অর্থে এর একটি 
আঞ্চলিক নাম পাওয়৷ যায় “জুড়নী' বা 'জোরণ' ।৩ 


হিন্দ সমাজে ডালার তত্ব আসে অধিবাসের দিন। ময়মনরিংহে 
একে “তৈলকাপড়' বলে । একটি মেয়েলীগীতে তৈলকাপড়ের দ্রব্যের 
মধ্যে শংখ, মাছ ও দই-এর নাম পাওয়া যায় । এগুলি পাত্রপক্ষ পাঠায় 


১. পূরোক, পলুব, পৃঃ 8 
২, পৃবোক্ত, দৈনিক পাকিস্তান, ১৭ই পৌষ, ১৩৭৪ 
৩, গোপীচন্দ্রের গান, পঃ 8৭৪ 


লোকাচার/বিবাহ ১৯৯ 


কন্যাপক্ষের বাড়ীতে ।১ গন্ধতৈল ও নতুন কাপড় এর অত্যাবশ্যক 
উপচার । চট্টগ্রামে “তেলোয়াই; এবং কামন্্রপে 'তেলের ভার' নাম 
প্রচলিত আছে ।২ 


আমসরতী 

আমসবতীও চট্টগ্রামে প্রচলিত আচার । মা ছেলের উদ্দেশ্যে এটি পালন 
করেন । এর রীতি মম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, 'দুলাকে সাজানে। একটি 
পিড়িতে বদানে। হয়। সামনে খাজানো কলোর উপর বদৃনা, তার মুখে 
আমের পর্রনহ ছোট ঠাইল । কলো শুদ্ধ সব কিছু নিয়ে দুলার মাথার 
উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনা হয়। এইটি 'আমসরতী । এরকম করার অর্থ 
তাকে সংসার ক্ষেত্রে সোপর্দ করা |”৪ স্পট তঃ আচারটি বর বিদায়ের 
পৰে বরের ভবিষ)ং জীবনের কল্যাণ কামনা করে পালন কর] হয়। 
আচারাটি সম্পর্কে বচিত একটি মেরেলীগীত এরপ £ 


নীচমে তে বস্গুমতী। আচ্ছ। গরি আছি লইও, 
মাঅর হাতর আমসরতী ভাল। গরি আকি লইও, 
ভইনের হাতে ধৃপ, মার দুর্লভ পুত ।৫ 
-- চট্টগ্রাম 
বর বিদায় 


ঘবের ছেলে বাইবে পা বাড়ালে বাঙালী মা বিহবল বোধ করেন। 
পথে নান দুশমন, দৈবদধিপাক, ডাকিনীযোগিনীর কৃনজর ও'ত পেতে 
আছে । তাতে মস্তান্েরে অমঙ্গল হতে পারে। এজন্য মা ছেলেকে 
আল্লাহর হাতে সপে দেন ও নান উপদেশ দেন। 
১, বাংলাব লোকসাহিত্য, ৩য খণ্ড, পৃ ৩৭৮-৭৯ 
২. লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৭ 
৩. আয্সত্রী ১আন্মসতরী১ আমসরতী ( বর্ণ বিপর্যয়) ; সত্র শব্দের অথথ যজ্ঞ, আচ্ছাদন । 
সত্রী--বিণ | ভ্রষ্টব্য £ বাঙ্গালা ভাষাৰ অভিধান, ২য় ভাগ । 
ওহিদল আলম সম্পাদিত-_ চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য, পৃঃ ৫১ 
এঁ, পূ: ৫১ 


নি ৪ 


২০০ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


যাত্রার পূর্বে বরবেশে ছেলে মায়ের কদমবুচি করে বিদায় চায়। 

মা ছেলের মুখে তিন গ্রাস মিষ্টায় তুলে দেন । এ সময় মেয়েলীগীত হয়। 
আনুষ্ঠানিকতার দিক দিয়ে গীতগুাল বেশ মূল্যবান । কিশোরগঞ্জ থেকে 
সংগৃহীত একটি পল্লীগীতে মা ছেলেকে পের শুভাশুভ সম্পর্কে সতর্কবাণী 
করছেন । শুভযাতব্রা সম্পাকত লোকখএচলিত বিশ্বাপ এখানে উল্লখিত 
হয়েছে । পথে “মালী' এবং “তেলী' দেখ ক্বাত্রাব লক্ষণ, কিন্ত 
“ফুলের ডালি' এবং “দৈয়ের ভীড়' দেখা শুভদূচক।১ পথে কেবন্গ 
মানুষের ভয় নয়, ভূত-প্রেত, দৈতা-দানবেরও ভয়। এক্জন্য ম৷ ছেলের 
এক পকেটে একট রসুন বেঁধে দেন। এটা অশরীরী আস্ার প্রকোপ 
থেকে ছেলেকে বাঁচায় । এছাড়া সন্তানের আপনমুক্তিব জন্য তিনি 
“বন্দনা” করেন । রাজশাহী থেকে সংগৃহাত একট বন্দনাগীতে এব 
পরিচব পাওয়া যায়। 

আদি বন্দলাম, অনাদি বন্দলাম 

বন্দলাম চাংরে। দিকরে 

পীর বন্দলান, পেগাম্বর বন্দলাম 

মায়ের দুর্লত পুতরে ।ৎ 

হিন্দ সমাজে বব মাকে প্রণাম কবে বিদার চাইলে মা ছেপের 

হাতের কড়ে আুলট। একটু কাড়ে নিতের ব। পায়ের বুড়ো! আও্লের 
ধুলো নিয়ে তিনবাব ছেলের কপালে দুইয়ে দেন, বাতে অপদে তার 
কদৃি না পড়ে ।5 


মাড়োয়া সাজান 

বিয়ের দিন বরকে অভ্যর্থনা কবে বনানর জন্য ম'ড়োর। ব। 
চাদোয়া সাজান হয় 1৪ বরযাত্রী-পহ বর কনেণ বাড়ীতে উপস্থিত 
হলে তাকে বরণ করে নিয়ে বিশিই আণনে বদাতে হয় । এদিন 
ববেব সমাদর বাজতুল্য । এজন্য বরের অপর নাম “ন9খা' (নতুন শাহ)। 


১, লোকসাহিত্য, ঘর্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৭ 
২, লোকসাহিত্য, প্‌ ৩৪৫ 


৩, বিচিত্র বিবাহ, পৃঃ ১৬১ 
৪, “মাড়োয়া' মণ্ডপ শবপজাত | 


লোকাচার/বিবাহ ২০১ 


একটি মেয়েলীগীতে চান কোণায় চারটি কলাগাছ পৃতে চারগাছ লাল 
সৃতায় ঘিরে মাড়োয়। খাজানর বর্ণনা আছে ।১ দৌলত উজির বাহরাম 
খানেব “লায়লী-মজনু' কাব্যে আমের পাঙাসহ ঘড়! প্রতিষ্ঠিত করে মাড়োয়) 
সাজানর কথা আছে ।২ হিন্দুদের 'মগ্ডপ' সাজান হয় । তারা সাতটা 
কলাগাছ পুতে ও মাঁটির ঘড়াষ আমপাত।, কাঁচা নারিকেল রেখে মণ্ডপ 
তৈরি করে । একে 'ছাতনাতল!' বলে । এখানে বিবাহ পাঠ সম্পন্ন ছয় । 


কনের বাড়ির অন্দৰ মহলে আর এক বধবণের মাড়োয়৷ তৈরি করা হয় 
বিয়ের কয়েকদিন পূর্বেই | মাড়োয়। পাঙ্গানর পদ্ধতি এক তবে, উপযোগিতা 
ভিন্ন । এখানে নতুন উনুন বানান হয় কনেব ভাত রাধার জন্য । এ 
সম্পকে সামীযুূল ইগলাম লিখেছেন, “মাড়োর। অনুষ্ঠানের প্রান কর্মসূচী 
হল--একটি স্থানে চারটি কল। গাছ পুতে এ কলাগাছ চারটির চারপাশে 
কাপড় দ্বারা আবৃত করে পর্দা করে; তারপর মমবেত স্ত্রীলোকের! 
হাঁতে পপাশুন' (খুস্তি) নিয়ে বাড়ির নিকটবতী স্বঁন খেকে কিছু মাটি 
কেটে নেয় এবং আবৃত কলাগাচ চারটির ভিতর গিয়ে বসে । তারপর 
তার৷ মাটি ছেনে “টিডা” প্রস্তুত করে। তিনটি টিড়া দিয়ে একটি উনুন 
প্রস্তত করে । উনুনের বিশেষত্ব হচ্ছে বিয়ের তিন দিন যাবৎ পাত্রী 
ও এয়োরা এই উনুনে রেঁবে বেড়ে খায়। তাব৷ অন্য কার9 রাধা 
ভাত খায় না, এমনকি পুবানো উনুনেও ভাত বাধে না, তাই বিরের 
ব্যাপারে এই উনুন ছিল অত্যাবশ্যক 1.**মাড়োঘা অনুষ্ঠানে গ্রাম্য ললনাগণ 
টিড়৷ প্রস্তুত করার সময় ও ভাত রাধার গময় গীত গাইত। উহ 
মাড়োয়ার গীত নামে প্রসিদ্ধ |”৩ গাতগুলি অনুষ্ঠান সম্পকিত ও হান্য- 
পনিহাসপূর্ণ । একটি গীজে্, মাটি কাটা, মাটি সানা ও টিড়৷ বানানর 


১. চাইরি গ্রাছি রাম কেলাগে। চাইরি গাছি লান ছু তায গে! 
দযাবে গাড়িলাইন, মাকয। বেড়াইল। 
কিশোরগঞ্জ 


উদ্ধৃত £ লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬০ 
২. মারোয়া সাজন হৈল বিচিত্র সুগঠ । 
সাপিল৷ রসালপত্র সুবর্পণের ঘট ॥ 
উদ্ধত £ আহমদ শরীফ সম্পাদিত-_নায়লী-মজনু, পৃঃ ৬৮ 
৩. উত্তর বাংলার লোকসাহিতা, পৃঃ ১৯৯ 


২০২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


বর্ণনা আছে। 


'্াইজ বাচার মাড়োয়ারে 
নানী হামার পাশুন উবায় । 
আইজ বাচার মাডোযাৰে 
মামী ভামার পানি উবাষ । 
আইজ বাচার মাডোয়ারে 
দাঁদী হামার টিডা বানায় ।১ 


মাড়োয়াৰ সমালোচনা করে হাসারসাত্বক একট গীত £ 


শাঁডোয়া ক্যানে হালে 
মাডোয়। কানে ঢোলে 
সরিয়া স্ুরিয়া বইসো বক 
সউডি পড়ে দানে। 
সউডি ক্যানে দানে ? 
ভাত আদার জন্নে।২ 


বর বরণ 

বরকে বরণ কব হর দূবার | প্রথমবার বরের গ্রহে গোশলের পর, 
দ্বিতীয়বার কনের বাড়াতে বাত্রীসহ বর এসে পৌঁছলে পর । বরের নিজ 
গুহে সাধারণতঃ ভা: অম্পর্কের আইীয়ারা বর বরণ করেন । খুলনা 
জেলায় এর প্রচলন আছে । একটি নতুন কুলায় ধান, দর্বা, তেল, হলুদ, 
মাটির প্রদীপ, কলসঁ। € হাঁড়ি রাখা হয়। একে বরণ কলা বলে ।৩ 
গোসলের পর বরকে পি'ডিব উপর বমিয়ে বরণকূল। তার মুখের রামনে 
ডান দিক খেকে বাম দিকে তিনবান চক্রাকারে ঘুরান হয় । এ অনেকট। 
হিন্দুর প্রতিমার সামনে পরোহিত কর্তৃক ধূপধূনায় আরতি করার মত। 
অনেক মময় খালি হাতে ধান-দ্বা-পানাদি নিয়ে হাতের কম্পন ও মুদ্রার 
ভঙ্গিতে উক্ত প্রকারে ঘুরান হয় | ভঙ্গিটি গহজসাধ্য নয় বলে অ'ভষ্ঞ৷ 
১. এ, প্‌ঃ ১৯৯ 
২. এ, পৃঃ ২০০ 
৩, মুহম্মদ আবু তালিব_ বিবাহগীত, দিলরুবা, আঘাঢ-শ্রাবণ, ১৩৫৭, পৃঃ ১৮৩ 


লোকাচার/বিবাহ ২০৩ 


গ্রাম-বধূকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়| ফরিদপুর জেল৷ থেকে সংগুহীত 
একটি মেয়েলীগীতে এক্সরপ অঙগতঙ্গির ইঙ্গিত পাওয়া যায় । 


ভাগ্যমতির বরণকূল। হাউলক। মাজা ঢুলাইয়। 
আবে ছোটে তারা, গিরামী পাগোল করে নারে ।১ 
বরণী বরতে নারে জানে । 


দলবলসহ বর কনেব বাপের বাড়ী উপাস্থত হলে বিবাহবাপরে 
বসানর আগে তাকে বরণ করা হয়। আবধারণতঃ: দাদী সম্পর্কের 
ব্ষীয়সী মাহছিলা৷ এ ভূমিক। পালন কবেন। ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত 
নিমের মেয়েলাগীতে বর বরণে সমস্ত পদ্ধতিটি বণিত হয়েছে । 


ও ময়নার দাদা লে। আইসে। দামান বইসে। খাটে 
সোনার বাটায় আনিয়। খাও বাটার পান । 

দামান রে তুই সুন্দরমতি ময়ন। হারে 
ভালে! করিয়া বব। তোমায় কবলাম দান |২ 


হিন্দ সমাজে 'বরাভ্যর্ধনা'র প্রথা আছে । কনের বাড়ীতে দর্ভনিমিত 
আসন, পাদ্য, অর্ধা, আচমনীয় জল ও মবুপর্ক (দধি, মবু, ঘৃত, শর্করা ও 
জলের মিশ্রণ) দ্বাৰা বর অভার্থনা করা হয় ।৩ 


কনে সিংরান 


বিয়েব দিন বর সাথে কবে যে ডাল। নিয়ে আসে তার সামগ্রা দিয়ে 
অস্তঃপুরে কনে মিংবান হয়।৪ এটি পুরোপুরি স্ত্রীআচাব । এতে 
সাধাবণভাবে কতকগুলি বিধিনিষেধ পালন করা হয়। এপময় কনের 
পরনে বাপের দেওয়া কোন কাপড়চোপড় থাকে না। 


কনে সিংরান অনুষ্ঠানে কনের কেশ।বন্যাস একটি উল্লেখযোগ্য অংশ । 
বিয়ের দিন বর যে প্রসাধনী দ্রব্য আনে তা দিয়ে কনের চুল বেণী করে 


লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, গঃ ৩৭৯ 

লোকসাহিতা, পৃঃ ৩৪০ 

স্বৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী, পৃঃ ৮৩ 

শৃঙ্গাব শব্দ থেকে “সিংরান' শব্দ উৎপন্ন হতে পারে। 





টি 77? 


২০৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


বাধা হয়, খোঁপা করা হয় না| হিন্দু আচারের প্রভাবে কোথাও কোথাও 
চন্দন-গু'ড়া দিরে কনের কপাল ও কপোল চিত্রিত কর। হয়। একে 'কনে- 
চন্দন বলে । এরপর পোশাক ও অলঙ্কাবে সাজিয়ে বিয়ে পড়ান হয়। 
কনে পিংরানর সময গীত গাওয়। হয । গীতগুলি অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ 
কবে বচিত। উত্তববঙ্গ থেকে সংগৃহীত একটি গীতে কনের কেশচ্। ও 
সাজসভ্জায় রূপচর্চার কথা আছে ।১ পাবনা জেলায় আচান।টকে “এয়োদানি 
করা” বলে । পাড়ার এয়োবা আনুষ্ঠানিকভাবে কনেকে সাজায় । একটি 
গীতে তেল, সিদূৰব ও মাজন দিষে কনে সাজানর বর্ণন। আছে । এর জন্য 
এয়োব।৷ কনের মাঁব কাছ থেকে পান-স্থপারী বকশিস পাষ |২ 


শা-নজর 

হিন্দ সমাজে “গুভদৃ্টি' ও মুসলমান সমাজে 'শা-নজর' অভিন্ন অনুষ্ঠান | 
শুভদষ্টি অনুষ্ঠানে বরকনেকে ছাতনাতলায় মুখোমুখি বসিয়ে একখান চাদর 
দিয়ে আড়াল করে প্রথববারের মত তাদেব পবস্পরের দৃষ্টি বিনিমব হয় । 
শাস্ত্রে এট] “মুখচন্দ্রিক।' নামেও আখ্যাত হয়েছে । পরম্পরের মাল্যবদল 
এই অনুষ্ঠানে অবিভাজ; অঙ্গ 1৩ 

মুসলমান পবিবারে শা-নদ্রধ সম্পর হয় গৃহের ভিতব কনের বাসবঘলে । 
কেবলমাত্র বর ছাঁড়। অন্য পুকৰ সেখানে উপস্থিত থাকে না । মেযেবা এ 
আচাবটি পালন কবে । শা-নজব অনুষ্ঠানে বব-কনেকে পাশাপাশি বসান 
হয়। প্রথমে সরবত (গ্রাসেব অর্ধেক বর, অবেক কনে) ও পরে নিষ্টি 
খাওয়ান হয় । ভাবী সম্পর্কের আত্বীয়। এ ব্যাপারে সাহায্য করেন |৪ 
কোন কোন অঞ্চলে কনে নিজেই বরের মুখে ভাত ও নিষ্টদ্রব্য তুলে দেয় । 
ঢাকা জেলায় একে ক্ষীরবজনী' বলে ।৫ লোক সংস্কার, এতে অল্লাহারে 


প্ন্বাজ, পসিক্রম. ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬, পৃঃ ৪৪৯-৫০ 

লোকসাহিতা, ৪র্ঘ খণ্ড, পৃঃ ৩১১-১২ 

স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী, পৃঃ ৭৪ 

ববকনের প্রথম সাক্ষাতে একাসনে উপবেশন ও একত্রে ভোজন পৃথিবীন অন্যব্রও 
প্রচলিত আছে। জ!পানে বৌদ্ধসমাজে লেবুব অধাংশ ববকে ও অধাংশ কনেকে খেতে 
দেওযা হয়। শুতবিবাহ, পৃঃ ৪৪৯ 

৫, ক্ষীব ব্জনী “ক্ষীর ভোজনী। 


উঠ. 


লোকাচার/বিবাহ ২০৫ 


স্বামী সন্তুষ্ট থাকবে | বর ও কনের মাথ৷ চাদর দিয়ে ঢেকে একখান! 
আয়না দিয়ে পরস্পরেব প্রতিবিস্ব দেখান হয়। হিন্দুর দম্পতির মাল! 
বদলের অনুন্ধপ এ সময় অঙ্গরী বিনিময় হয়। আয়নার সাহায্যে মুখ 
দেখান হয় বলে 'আয়নামুখ' নামেও অনুষ্ঠানটি পরিচিত | 

শা-নজরের দ্বিতীয়পর্বে আছে বরনিধাতনের পালা । বরকে নানা 
পরীক্ষা! ও ঠাট্রাবিদ্রপের ঝাযেল৷ পোহাতে হয় । শাহ আনিসুর রহমান 
এ সম্বন্ধে লিখেছেন, “পশ্চিম বগুড়ার কোন কোন স্থানে একট। বড় কাঠের 
পিঁড়ির উপর কনের প1খে বসতে গেলে পিড়ির নীচে স্তুপারী রেখে বরকে 
আছাড় খাওয়ানোর রীতি দেখা যায় ।*”১ 

বরনিধাতনের প্রথ প্রাচীন হতে পারে । উপক্কাতি ও আ[দবাসীর 
মধ্যে কেবল ঠাট্টাবিদ্ধপ নর, বরকে শারীরিক পীড়াও দেওয়। হয় । পাশ্চম 
পাকিস্তানে বালোচ উপজাতিদের মধো নিয়ম আছে, বর যখন কনেকে 
নিয়ে উটে করে বাডী ফিবে তখন পেছন থেকে তাদের উপর পাখর, লাঠি 
এমন কি তীর ছোড়! হয় । বর বিয়ের বাড়ী পৌছার পর কনের আত্বীয়- 
স্বজন যত খুখা শির্শম ব্যবহার করে, বরকে সহ্য করতে হয় । নিবিবাদে 
কনেকে বরের হাতে তুলে দিলে স্রীলাতের মূল্যবোধ ক্ষুণু হবে বলে 


তাদের বিশ্বাস |২ 


হাংগোড় ধর! 

বিয়ের দন কন্যা বিদারের পূৰ মুহ্‌তে এটি পালন করা হয় | ঘরের 
দরজা বন্ধ করে বর-কনেকে আটকিয়ে বাখার নাম 'হাংগোড় ধরা | 
উদ্দেশ্য বরের কাছ থেকে কিছু বকশিস আদায় করা । এ উপলক্ষে 
মেয়েলীগাত আছে । বল৷ বাহুল্য, গীতে বিজ্ঞপের ভাষায় অধিক বকশিসের 
জনা বরকে প্ররোচিত কর৷ হয়। উত্তরবঙ্গ থেকে মংগুহীত একটি গীত 


একপ 
কনে পক্ষ ৫ হামাক পাচট। ট্যাক। দ্যাও গো 
ভাটিয়া দেশের বাংলানা | 





১. পুবোজ, পল্লব, পৃঃ ৮ 
২, মাহবুব উল আলম- বালোচ উপজাতির বিয়ে, মাহে-নও, পৌষ, ১৩৭০ পৃঃ ৩৪ 


২০৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


বর পক্ষ £ তোমাক একট। ট্যাক। দেরে। রে 
ভাটিয়৷ দ্যাশের বাংলানী | 
তোমর। হাংগড় কোণ] ঘুচান রে 
ভাটিয়া দ্যাশের বাংলানী ।১ 


বধুবরণ 

কনের বাড়ীতে যেমন বরববণ, বরের বাড়ীতে তেমনি বধ্বরণ ৷ 
বিয়ে কবে বর স্বগুহে ফিরে এলে প্রথমে বর-বধূুকে বরণ কবে নিতে হয় । 
বধুবরণের ব্রীতি হিন্দু খমাজে বহুকাল পূর্ব থেকে প্রচলিত । মুসলমান 
সমাজে এর প্রভাব পড়েছে । বিশেষতঃ ববণকুলার উপচারগুলি যথ! 
ধান, দর্বা, কল।, নিষ্ট প্রত্রতিতে হিন্দুয়ানিব ছাপ আছে। 

বধৃববণের প্রথা ও পদ্ধতির উপর আলোঞক্পাত করে শাহ আনিসুর 
রহমান লিখেছেন, “বরের বাড়ী পাচ্ধী এসে পৌীছয়।*..বর-কনে যে 
ঘরে বাস কববে সে ঘরের দরগা পর্বস্ত একট! লান বা সাদা কাপড় 
বিছিয়ে দেওয়৷ হয়! তারপর তার উপব স্রপারী, পান ও ছোট মার্টির 
সরা ছড়িয়ে দেওয়া হয় । এরপর ববের একজন বয়স্ক আত্মীয় বর 
ও কনেব মখে আনান্য চিনি দিয়ে নামর়ে আনেন । তাবপর বর কনেকে 
নিয়ে এ বিছানো কাপড়ের উপর দিয়ে ঘরের দিকে অগ্রসর হয় । অগ্রণর 
হওয়ার মমর বরকে শীচু হয়ে পান, স্ুপারা ও মাটির সর] তুলে নিতে 
হয়। এর অর্থ হোল বর যেন কন্যাকে নিয়ে ভবিষ্যং জীবনে সমস্ত 
বিপদ-আপদ অতিক্রম করতে পারে ।***ম৷ তাবপর দই হাতের ফাক দিয়ে 
বর ও কনণেকে ঘরের মধ্যে টুকান এবং নিদ্ের দুই উন্ধর উপর দুজনকে 
নিয়ে দুই গ্রান দুখ পান করান। ম। ঘরের কোণায় রক্ষিত একট! 
ডোল দেখিয়ে ছেলের বৌকে জিজ্েন করেন, বলত মা ডোলের মধ্যে 
কি? কনে ডোল দেখে এসে বলে, ধান । ম। বলে উঠেন, তোমার ঘরে 
হোক ধানের বান।”২ তিনি একে বগুড়া জেলার আচার বলে উল্লেখ 
করেছেন। উক্ত অঞ্চন থেকে সংগৃহীত একটি মেয়েলীগীতে বধুবরণের 


১, উত্তর বাংলাব লোকসহিত্য, প:ঃ ২৬৮ 
২, পবোজ, পল্লব, পঃ ৯ 


লোকাচার/বিবাহ ২০৭ 


রীতি বণিত হয়েছে । বরের মা দুরারে আচল পেতে দেন, তার উপর 
দিয়ে ছেলে ও বধূকে হেঁটে যেতে হয় । বরের বোন পিড়ি ও পানি রাখেন 
পা ধোয়ার জন্য । বরের ভাবী চিনির থালি এনে দেবর-জায়ার যুখে তুলে 
দেন ।১ কিশোরগঞ্জ থেকে সংগুহীত গীতে মা, চাচী, মামী, ভগ্ী ও ভাবী 
কতৃক বধুবরণের উল্লেখ পাওয়া যায় । মা দুধের সরবত দিয়ে ছেলে ও 
বউকে বরণ কবেন। চাচী দুধের ফিরনী, মামী পানের ঝাড়ি, ভগ্ী ধান 
দূব৷ এবং ভাবী অজুর পানি দিয়ে বরণ সম্পন্ন করেন ।২ ধান-দূর্বা-পানাদি 
যোগে হিন্দুসীতি এবং সরবত-ফিরনী-অজুর পানি যোগে মুসলমান রীতির মিশ্রণ 
আচারটিতে লক্ষ্য করা যায়। টাঙ্গাইলেব মেয়েলীগীতে “ঘিয়ের বাতি ও 
“চাকের চালুন' দিয়ে বধূবরণ করার দৃষ্টান্ত পাই ।৩ নতুন বউকে ঘরে তোল। 
হয়, এরূপ অখে ময়মনপিংহে এটি 'বউধর।' নামে পরিচিত |৪ 


পাশা খেলা 

লোকসাহিত্যের বাভন্ন শাখায় পাশ) খেলার উল্লেখ পাওয়৷ যায় । 
বিবাহ উপলক্ষে বরবধূর পাশাখেলার আয়োজন এসব রচনায় নির্দেশিত 
হরেছে। পাশাখেল। অনুষ্ঠানে প্রকতপক্ষে পাখাখেল। হয় না, পাশাখেলার 
ছদ্মনামে “কড়ি খেল।' ব৷ “আংট খেল।? হয়। শ্রীহটর জেলায় হিন্দুর 
বিয়েতে প্রচলিত একপ কড়ি খেলার বর্ণনার অমিতাক্মারা বসু লিখেছেন, 
“বাসরঘরের মেঝেতে শাতিল পার উপর বব কনেকে পাশ। খেলতে 
হয । চিত্রবিচিব্র মাটির হাডতে একশাট কড়ি ঢাক। থাকে । মেয়েরা 
কেউ ববেৰ পক্ষ নেয়, কেউ কনের পক্ষ । বর কনের হাতে একমুঠে। 
কড়ি দিলে সেই কড়ি পাটির উপর ছড়িয়ে দেবে । গুণে দেখা হবে কট 
কাড় উল্টেছে। তারপর বরের পালা । যার বেশী কড়ি উল্টোবে তারই 
জিত হবে | কড়ির হাড়ির সর কনে আস্তে আস্তে তুলে ফেললে বর হাত 





১, লোকসাহিত্য, ৪ধ খণ্ড, পৃঃ ১৭ 
২, লোকসাহিত্য, ৪&র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৩২ ৩৩ 
৩, শোনো শোনো মাজান গো কইযা ৰঝাই তোমাবে। 
এই ধিযেব বাতি চাকের চালুন দিয়া বইবা নেওগো ঘরে ॥। 
উদ্ধৃত £ বাতায়ন, পৃঃ ২৬১ 
৪, লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১১ 
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দিয়ে ঢাকবে | শব্দ হলে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হবে ।১ আশরাফ সিদ্দিকী 
ময়মনসিংহে মুসলমান পরিবারে আংটি খেলার উল্লেখ করেছেন । তাঁর মতে 
বিয়ের পব কনে যখন পতিগুহে আসে তখন উঠোনের এক জায়গায় ছোট 
গর্ত কবে তাতে পানি ভরে কনে ও বরকে কাদাপানির মধ্যে থেকে আংটি 
খুঁজে বের করতে হয় ।২ এ উপলক্ষে উপস্থিত নারীমহলে কাদ! ছোড়াছুড়ি 
হয়। এতে লোকাচারের চেয়ে লঘ হাঁস্যপবিহাসের অংশ বেশী । মলুয়। 
গীতিকায় বণিত পাশাখেলায় মনোরঞ্রনের দিকটাই প্রকটিত হয়েছে ।৩ 


বাসর জাগা 


বিষেব পবদিন বাব্রে ববের বাড়ীতে বাসর জাগ!। হয় | ভাবী সম্পকের 
এয়ো শ্ত্রীবা রাতে বাসর জেগে বরবধূকে পাহার] দেয় । প্রদীপ-ধুনাদি 
দিয়ে বাসব আলোকিত ও সুবাপিত এবং ফুলপাত৷ দিযে সুমজ্জিত কর 
হয়| বাসরধন্নে বববধূ প্রবেশ করলে কিছু মুদ্রা ছড়িয়ে দেওয়৷ হয়। 
বধূুকে সেগুলি কাঁড়য়ে জোগাড় কবতে হয়। লোকবিশ্বাস, এতে 
বধূর সঞ্চষ করার প্রবৃত্তি জন্যে। অর্থাৎ সে ভবিষ্যতে স্থামীৰ অর্থ সঞ্চয় 
করে সম্পদ বৃদ্ধি করবে । বস্ততঃ এরূপ লোকচেতন। যাদুবিশ্বাসভাত । 
একটি আচারের নকল তুলে অনুরূপ ফল কামন। করার মধ্যে সমপধায়ের 
যাদুবিশ্বাম আছে । বাসর জাগার পববর্তী অনুষ্ঠান নাচ-গান ও রঙ্গকৌতুকের 
ভিতর দিয়ে সম্পন্ন হয়| যার! বাসর ভাগরণে অংশ গ্রহণ করে তারা 
বরের কাছ থেকে বকাশস পায় ।৪ 


বাসী গোসল 


বাসী গোসল বধু-সংক্রাস্ত আচাব। আচারটি বরের বাড়ীতে বাসর 
জাগার পরের দিন সম্পন্ন হয়। বাসী গোসলের রীতিপদ্ধতি সম্বন্ধে 


১. বিচিত্র খিবাহ, পৃঃ ১৫৫ 
২, লোকসাহিত্য, পৃঃ ৩৪১ 
৩, পাশা খেলায় চান্দ বিনেদ মলুয়ারে লইয়া । 
পাশায় হ।রিল বিনোদ চিতের লাগিয়া | 
উদ্ধতঃ মৈমনসিংহ গীতিকা, পঃ ৩৮ 
8৪. মৈমনসিংহ গীতিকা, প; ৩৪৭ 


লোকাচার/বিবাহ ২০৯ 


খোদেজ। খাতুন লিখেছেন, “অপেক্ষাক্‌ত প্রাচীনকালে বর ও কনেকে এক 
সঙ্গেই বড় একখানি পিড়িতে পাশাপাশি বসিয়ে গোসল করানো হতো! | 
এখন শুধু কনেকে ঘর থেকে পান চোখে দিয়ে উঠানে বের করে এনে 
পিঁড়িতে বসানে। হয়। তারপর গোসল হয়ে গেলে আবার পান চোখে 
দিয়ে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে বসানে। হয় | গোসলের পিঁড়ির সামনে একটা 
মাটির নতুন সর] রাখ! হয়| ধরে চলে যাবার সময় কনেকে এ সরাটি প৷ 
দিয়ে মাড়িয়ে চলে যেতে হয়| সবাটি ভেঙ্গে যে কয় টুক হবে ছেলে- 
মেয়েও ততজন হবে বলে মনে কর! হয়। এয়োরা মিলে তখন এ 
টুকবোগুলে৷ হাতে নিয়ে উপস্থিত প্রতোকের কাছে যায় এবং নবজাত 
সন্তানের ক্রন্দনের অভিনয় করে গীত গায় ।**১ 


আশরাফ সিদ্দিকীব মতে রাজশাহী জেলায় এয়োগণ কাপড় দিয়ে একট! 
পুতুল তৈরি করে কনেকে লক্ষ্য করে পবিহাসছলে এন্প গীত গায় ।২ 


বাসী গোসলেব পদ্ধতি ও ফলশ্তিতে সমপর্যায়ের ইন্দ্রজালের ধর্ম 
আছে। মন্ত্র উচ্চাবণ ও আচার পালনেব সাহায্যে অনব্ূপ ফলপ্রার্তির 
আকাঙ্ক্ষা বাজ্ত হলে সমপর্যাষের যার্দবিশ্বাসেব অর্থ আরোপিত হয়। 
সম্তানের প্রতীক পুতুল নিয়ে তাকে লালন-পালনের অভিনয় কর] হয়। 


বাসী গোসল “অনুষ্ঠানটি বাদী বিয়ে নামেও স্বানবিশেষে 
পরিচিত ।৩ 


বৌভাত 
সব সমাজের বিয়েতে ববেব বাড়ীতে বৌভাতেব প্রচলন আছে। 
খাওয়া-দাওয়ার উৎসব এটি । আথিক অবস্থা অনুযায়ী খাওয়ার আয়োজন 


১. প্বোজ, পরিক্রম, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬, পৃঃ ৪৫৩-৫৪ 
চক ছাওয়াল কানেরে 
চাচীর কোলে যাইতে ছাওয়!ল কান্দেরে। 
দাদীর কোলে যাইতে ছাওযাল 
ছলবল ছলবল কবে রে 
খলবল খলবল করে রে। 
উদ্ধৃত £ লোকসাহিত্য, পৃঃ ৩৪৭ 
৩. পুৰোজ, পরিক্রম, ফেব্রম্মারী, ১৯৬৬, প্ঃ ৪৬৩ 
১৪. 





২১০ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


হয়। সাধারণতঃ বিয়ের পরের দিন অথবা তিন দিনের দিন বৌভাত 
অনুষ্ঠিত হয়। কন্যাপক্ষের লোকদের পূর্বেই দাওয়াত দেওয] থাকে। 
তাঁরা ও বরপক্ষের নিমন্ত্রিত ব্যক্তির একত্রে খানাপিন। সম্পম্ন করেন। 
হিন্দু সমাজে এদিন নববধূকে প্রথম রান্নাঘরে নেওয়া হয় এবং তার 
হাতের ম্পর্শমৃক্ত রান্ন! খাইয়ে তাকে বরের সমাজভুজ্ঞ করা হয়।১ 


বরজ্তা 

সাধারণতঃ বিয়ের পব তিন দিনের দিন কনেপক্ষের লোক বরের 
বাড়ীতে আসে, কনে-জামাইকে নেওয়ার জন্য । এদের বিশেষভাবে 
সম্মান করতে হয় ও ঘটা করে খাওয়াতে হয়। মুশিদাবাদে এটাই 'বরস্ত।' 
নামে পরিচিত । গুহকত। খরচ বাচানর জন্য বরস্তা ও বৌভাত একসঙ্গে 
করতে পারেন, আবার পারিবারিক এতিহ্য ও দন্ত প্রকাশের জন্য আলাদ। 
ভাবেও করতে পারেন। বরম্ত। নিছক সামাজিক অনুষ্ঠান । হিন্দসমাজে 
একে “ছ্িরাগমন' বলে ।৩ এটি কনেব প্রথম “নাইয়র' | 


মেলানি 

সম্তবতঃ এটিই বিয়ের শেষ অনুষ্ঠান । হিন্দু সমাজে “অষ্টম্জলা 
অনুষ্ঠান পালিত হয় বিয়ের অষ্টম দিনে কনের বাড়িতে । এদিন আনু- 
ঠানিকতাবে বরকনেব “গাটছড়।” “মঙ্গলস্ত্র” ইত্যাদি খোল৷ হয় । চতুর্থ 
দিন অথব। দশম দিনেও এটি পালিত হতে পারে ; তখন এটি “চতুর্ঘমঙল।' 
ব। 'দশমমঙগল।' নামে অভিহিত হয় ।৪ চাকা জেলায় মুসলমান সমাজে 
একই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত “আড়াই-উল্লা' নামটি পাওয়৷ যায় ।৫ ছিরাগমনেব 


১, লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১১ 

২, প্রবাদ আছে, "অতি ধবস্তী না পায় ঘব। অতি বরস্তী না পায় বব।। জ্ঞানেন্র- 
মোহন দাস 'খবস্তী” (ঝর47-অন্ত1ঈ স্ত্রীলিঙ্গে) শব্দের অর্থ দিয়েছেন, “বিয়েপাগলী" 
বরাকারক্ষিনী” | ববস্তা (বব 7-অন্তআ। শ্ত্রীলিক্ষে) ও ববস্তী সমার্ধবাচক শব্দ হতে 
পাবে । 

৩. লৌকিক শব্দকোঘ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৮ 

এ, পৃঃ ২০১ 

৫. আড়াই-উল্ল। $ উল্লা সম্ভবতঃ “মঙ্গল।' 
শব্দজাত। উল্লাস (1) শব্দোন্তুত ও হতে পারে । 


লোকাচার/বিবাহ ২২১ 


পর আড়াই দিনের মাথায় বর কনেকে নিয়ে নিজ গুহে ফিরে আমে । 
এদিন বরকে কনের বাড়িতে মাছ, দই ও মিষ্টদ্রব্য দিতে হয়। মাছ নঃ 
দেওয়৷ পর্যস্ত অভিভাবক মেয়ে-জামাইকে মাংস দিয়ে পলারন খাওয়াবেন । 
মাছ ও দই-এর যে আনুষ্ঠানিক গুরুত্ব আছে, ত৷ পূর্বেই বলা হয়েছে ।১ 
অনুষ্ঠান শেষে বর-কনেকে বিদায় দিতে হয়। একে “মেলানি' 
বলে। বিদায় শব্দটি অশুভসূচক, এজন্য বিদায় অর্থে 'ম্ুভাষিত' 
(9891)5101579) মেলানি বলা হয়। বর-কনের বিদায় যাত্র৷ শুভ হোক, 
তাদের দাম্পত্য জীবন মুখের হোক, মেলানির তাই আস্তর কামন। । 





১, প্রস্তত গ্রন্থের ১৬২ পুষ্ঠ। দ্রষ্টব্য । 


৩ 
ব্যার্থ ও মৃত্য 


মৃত্যুজীবের অবধার্ধ পরিণতি । অথচ মৃত্যু কেউ কামনা করে না । 
মৃত্যুকে মানুষ তয় করে। মৃত্যুর করাল গ্রাগ থেকে বাঁচার জন্য নিরস্তর 
সংগ্রাম করে । তথাপি মৃত্যু আসে | মৃত্যুর নানা কারণ-_ জরা. ব্যাধি, 
বার্ধক্য, দৈবদূবিপাক, দুর্ঘটন৷ ইত্যাদি । অরা-বার্ধক্য প্রাণীর কালানুগত 
স্বাভাবিক পরিণতি | ব্যাধি ও দুর্ঘটনার প্রকোপে মৃত্যু হলো৷ অকালোচিত। 
গ্রামজীবনে ব্যাধির ভয় পদে পদে | বোগ প্রতিরোধ ও উপশমের ব্যবস্ব। 
অবৈজ্ঞানিক, উত্তম চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই । স্বাস্থ্য সম্পর্কে লৌকের 
ধাবণাও স্পষ্ট নয়। অতএব সেখানে ব্যাধি ও মৃত্যুর অবাধ দৌরাত্ম্য | 
সেখানে জীবন সর্বদা! সংশয়ে সন্ত্রস্ত । যে সমাজজীবনে সাধাৰণ গাছ- 
গাছড়।, ঝাড়ফ'ক, তুকতাক দিয়ে চিকিৎসাব ব্যবস্থা হয় সেখানে ব্যাধি 
মৃত্যুর সাঁমিল | 

বাংলার গ্রামজীবনে রোগ-চিকিৎসায় গাছগাছড়া, ঝাড়ফঁঁক, তাবিজ- 
কৰচের ব্যবস্থা প্রাচীনকাল থেকে চলে আপছে। জীবানু ব্যাধির কারণ 
এই জ্ঞান লোকের ছিল না, ফলে এক এক ব্যাধির পেছনে এক এক 
অপদেবত্যার আত্ম। কল্পনা করেছে যা রোগ ছড়ায় ও মৃত্যু ঘটায় । 
অশিক্ষিত মানুষ এসব অপদেবতার উদ্দেশ্যে মানদিক করেছে, শিরন। 
দিয়েছে, পৃজা-অর্চনা। করেছে। এক্সপ মনোভাব থেকে বসস্তের শীতলা- 
দেবী, কলেবার ওলাবিবি, জ্বরের অরাাজরি, খোনপাঁচড়ার ধেঁটু, সাপের 
বিষহরী ইত্যাদির উত্তব কল্পন৷ এবং পৃজাচারের জন্ম হয়েছে। যৃত্যুর 
পর মৃতাত্বার কল্যাণের জন্য আচার সংস্কারাদিও পালন কর! হয় । 

মৃত, মুতের সৎকার, মৃত আত্মার তুষ্টি সাধন ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে 
সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে আচার আছে । মুসলমান ও খীষ্টানর! 
মৃতদেহ কবরস্থিত করে, হিন্দুর। দাহ করে। হিঙ্গুশাক্স মতে মানবাত্ধ। 


লোকাচার/ব্যাধি ও মৃত্যু ২১৩ 


অমর, তা পুনর্জনা লাভ করে পূর্ব কর্মফল ভোগ করে। ইসলাম ধর্মে 
জন্যাস্তরবাদ নেই, তবে কেয়ামতের দিন সকলকে পুনজীণীবিত কর! হবে 
এবং তার৷ লৌকিক কর্মফল অনুযায়ী দোজখের শাস্তি অথবা বেহেশতের 
শান্তি ভোগ করবে । খ্রীস্টান ধর্মেও পুনরুথানের কথা আছে । বিচারের 
শেষদিন পাপপৃণ্য অনুসারে স্বর্গ-নরকের শান্তি বা পুরস্কার ভোগ করবে। 
মুতের আত্মার কল্যাণের জন্য হিন্দুদের মধ্যে অস্ত্যেষ্টক্রিয়ার পর গোষ্ঠী- 
ভেদে দশ ব৷ ত্রিশ দিন পর শ্রাদ্ধ করার রীতি আছে। মৃত্যুর পর সাত 
দিনের দিন বৌদ্ধরা 'আদ্রাদ্ধ' পালন করে। এতে আত্বীয় স্বনকে 
খাওয়ান হয়।১৯ মুসলমানেরা মুতের নামে দোয়া-দরদ পড়ে ও দান- 
খয়রাত করে যাতে মৃতাত্বা গোরের ও দোজখের আজাব থেকে মুক্তি পায়। 
তারা মৃত্যুর তিন দিনের দিন “কুলখাওয়ানি এবং চলিণ দিনের দিন 
“চেহলাম করে। উভয় অনুষ্ঠানে মুতেব মাগফেরাত কামন৷ করে 
মিলাদ পড়া হয়| এবং মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। সম্প্রদায়ভেদে মৃত 
সম্পর্কে মোটামুটি এটাই বিভিন্ন শাস্ত্রীয় ধারণা এবং ধর্মপিদ্ধ প্রথাপদ্ধতি। 
কিন্ত লোকসমাজ এখানেই খেমে যায় না। তার বিশ্বাসের পখ যেমন 
বিচিত্র, আচার পালনের রীতি তেমনি বিবিধ | উপজাতির! বা] আদিবাদীরা 
ব্যাধি-মৃত্যু সম্পর্কে আরও অদ্ভুত খারণ৷ পোঘণ করে এবং বিভিন্ন আচার 
অনুষ্ঠান পালন করে | অধিকাংশ উপজ।তির লোকের] মনে করে, মৃত্যুতে 
ইহলোকের সব ক্রিয়া শেষ হয়ে যায় না। মুতের আত্বাবস্তর প্রভাব 
থেকে যায়। এজন্য তার! মৃতব্যকি সম্পর্কে খুব সততা অবলম্বন করে। 
আগ্রাবস্ত তালমন্দ দুই করতে পারে। পূর্ব পুরুষের আত্মাবস্তর পৃজ। 
দেওয়ার রীতি আছে ময়মনসিংহের গারোদের মধ্যে । তার মৃত ব্যজির 
কবরে পাথর চাপ। দেয়, আত্বাবস্ত তাতে ভর করে । এপাথর দিয়ে 
তারা কামনার অনুক্লে কাজ সমাধা করে| মুতাত্বার পুজ] দিয়ে তার 
শরির অধিকারী হয় তার ।২ উপরত্ত মুতের আত্বাবস্তকে উবরতাশজির 
কারণ হিসেবে গণ্য কর। হয় | তার আনুষ্ঠানিকভাবে যুতের হাড়ের 
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২১৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


ছাই জমিতে ছড়িয়ে দেয়। তাদের বিশ্বাস, এতে মৃতাত্ব অমিতে প্রবেশ 
করে ভূমির উর্বরতাশক্জি বাড়ায় ও ফলোতৎপাঁদনে সাহায্য করে ।১ 


পার্বত্য চট্টগ্রামের টিপরারা পাহাড়ের গায়ে মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে 
ঘর নির্মাণ করে এবং তার .ব্যবহার্য দ্রব্যগহ দাহফত ছাই সে ধরে রেখে 
দেয়! এ ঘরকে তার পবিব্রজ্ঞানে বাৎসরিক পৃজ৷ দেয়।২ আসামের 
খানীয়া উপজাতি মৃতব্যক্তির উদ্দশ্যে খাদ্যদ্রব্য উপহার দেয়, মৃতের 
আত্মা তা গ্রহণ করে। খাসীয়া৷ রমণী মৃত স্থামীর হাড়ের মাল! গলায় 
পরে বৈধব্যের পবিত্রতা রক্ষা করে ।৩ 

উপজাতির নান। সংস্কারের ধার! পুরুষানুক্রমে বাংলার লোকসমাজে 
প্রবাহিত। জনসাধারণ ব্যাধি ও মৃত্যু সংক্রান্ত বিবিধ বেশর৷ সংস্কার 
দীর্ঘকাল থেকে পালন করে আমছে। এসব সংস্কারের পেছনে গ্রচ্ছন্ন 
রূপে অথব। পরিবতিত বূপে আদিম চৈতন্যেরই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 

জন্মের পর মুহূর্ত থেকেই মৃত্যুর সাথে সংগ্রাম করতে হয় | ব্যাধি, 
মহামারী, দৈব দুর্ঘটনা, অপদেবতার দু্প্রভাব প্রভৃতি কারণে জীবন বিপন্ন 
হতে পারে । দূঃখ-শোক থেকে পবিত্রাণ পাওয়াব জন্য অজ্ঞ জনসাধারণ 
নিতান্ত লৌকিক উপায়ে ব্যবস্ব। গ্রহণ করে থাকে । অন্ধবিশ্বাপই তাদের 
বিধিব্যবস্থা, আচার-আচরণের প্রধান উৎস । 


হাইয়! নেওয়া 

সম্তান জন্য নিয়ে মরে যায়। ম৷ তার দীর্ধায় কামনা করে । এজন্য 
লোকাচার বা লোকচিকিৎসা আছে । সস্তানের হায়াত কামনা করে এ 
আচার পালিত হয় বলে এর নাম “হাইয়া নেওয়।” আচার ।৪ কোন 
জীবিত শিশুর মাথার চুল, হাত ও পায়ের নখ, হাতের কি ও পায়ের 
হাটু এবং অনান্য জোড় স্বানের ময়ল। সংগ্হ করে সেগুলি দিয়ে 
মৃতবৎস। রমণী মাদুলী ধারণ করলে তার পরবর্তী গর্ভ নষ্ট হয় না, 





* এ, পৃঃ ১৯০ 
* এ, পৃঃ ১৪২ 
* ত্র, পৃঃ ১৯৪ (পাদটীকা) । 
হাইয়া আরবী হায়াত শব্দজাত ; অর্থ আয় বা জীবন। 
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লোকাচার/ব্যাধি ও মৃত্যু ২১৫ 


সম্তান বেঁচে যায় । এদিকে যে শিশুর হাইয়া নেওয়া হয়েছে সে ক্রমশঃ 
শুকিয়ে গিয়ে অথবা রোগে ভুগে মারা যায় । অবশ্য শিশুর পিতামাতা 
সময়মত জানতে পারলে এর প্রতিরোধক আচার পালন করে বিপদ 
এড়াতে পারে । তারা নিজ সস্তানের চুলনখাদি একটি পাতিলেৰুর 
মাঝখানে চৌকা করে কেটে তাতে পুরে ভাল ভাবে বন্ধ করে নদীর 
স্রোতে ভামিয়ে দেয় । মৃতবৎসা রমণী কর্তৃক মাদুলী ধারণ করার 
আগেই একাজ করতে পাবলে তবে বিপদ দূর হয়, পরে হলে কোন 
সুফল পাওয়া যায় না | আচাঁরটি বরিশাল জেলায় লোক মমাজে প্রচলিত 
আছে ।১ 

স্প্ত: আচারটি যাদুবিশ্বাসপ্রসত। একটি শিশুর হায়াত দিয়ে 
অন্য শিশুর হায়াত কামন। করা হয়। যাদুবিদ্যায় একে “সংক্রামক 
ইন্দ্রজাল' (০0706251005 79810) বল৷ হয়। চুল, নখ, ময়ল। প্রভৃতি 
অঙ্গাংশ অথবা অঙ্গ সংশিষ্ট ব্যবহার্য বস্ত দ্বারা গুণমন্ত্র করা “ডাইনী 
বিদ্যা'র (৬10101210 বহুল প্রচলিত প্রাচীন রীতি । শিশুর অঙ্গাংশ 
দ্বার তার হায়াত গর্তধারিণীর মাধ্যমে অন্য শিশুর দেহে সংক্রামিত 
কর। সম্ভব, এরপ লোকবিশ্বাপ থেকে মাচারটির উদ্ভব হয়েছে । 


জলকাওরীর বাও 

জলকাওরী” পানির জীববিশেষ ।২ এটি অপদেবতা, নরদেহের প্রতি 
তার লোভ । মানুষ ডুবে লাপাত্ত। হয়ে গেলে বল। হয়, জলকাওরী তাকে 
টেনে নিয়েছে । শিশু ব। কিশোর বালকেরা পৃকৃর বা নদীর ঘাটে 
আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়ে অনেক সময় অস্গস্ব হয়ে পড়ে। তার জর 
হয় ও দেহ ফুলে যায়। এতে লোকের ধারণা হয়, রোগীর উপর 
জলকাওরীর আসর হয়েছে ! এ ক্ষেত্রে রোগীকে যেখানে আছাড় খেয়েছে 
সেখানে নিয়ে গিয়ে চাল মিশ্রিত পানিতে গোসল করান হয় । পাড়ের 
কোন উচ্‌ টিপিতে তিনটি কাঠি পুঁতে একটি ছোট পাতিলে শিরনী 


পা পরি 


১. বরিশাল জেলার মেহে শিগঞ্জ« থানার আশ গ্রাম নিবাসী মোহাম্মদ নরুল ইসলামের 


নিকট থেকে সংগৃহীত । 
২. কুমারী থেকে 'কাওরী” শব্দের উৎপত্তি হতে পারে। জলক্মারী ১ অলকাওরী। 


'বাও' বাত বা বাতাস শব্দজাত । 


২১৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


রায় করে কলার ভেলায় উক্ত দেবতাকে ভোগ দেওয়া হয়। কলার 
খোলের আশ রোগীর হাতে পায়ে বেধে দিতে হয়। লোকবিশ্বাস, 
এতে রোগীর ফোল। অংশ সেরে যায় । এটিও বরিশাল জেলায় প্রচলিত 
লোকাচার ।১ 


বেরা ভাসান 

বাড়িতে কোন মারাত্বক অন্থখ হলে অথব। ঘোর বিপদ দেখা দিলে 
রোগ-শোক থেকে মৃক্জি পাওয়ার জন্য বেরা ভাগান আচার পালিত হয় । 
মহরমের সময় যে আনুষ্ঠানিক বেবা উৎসব হয়, তার অনুকরণে এটি 
উত্তত হলেও রীতিপদ্ধতিতে কিছু পার্থক্য আছে । এটি প্রয়োজন অনুসারে 
বছরের যে কোন সময় অনুষ্ঠিত হতে পারে । কল গাছের খোল ব৷ 
বাকলের ভেলায় খোয়াজ খিজিরের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দ্রব্যের সাথে শিরনী 
ভোগ দেওয়াই এর আচার সন্বন্ধবীয় প্রধান ক্রিয়া । খোয়াজ খিজির 
প্রধানতঃ পানির পীর । তবে “আব-হায়াতে'র (০1051 01 1106) 
'অথব। “সবুজের উৎসপ্রাণ' (8০1105 ০1 %659081100) হিসেবেও তিনি 
পরিগণিত হন 1২ আবহায়াত বা জীবনের উৎস হিসেবে তিনি অস্খ- 
বিস্বখের সময় লোকের কাছ থেকে পূজ। পেতে পারেন | ময়মনসিংহে 
লোকসমাজে এ উদ্দেশ্যে বেরা তাসানর রেওয়াজ আছে ।৩ পীরের 
নামে আগে থেকেই মানত করা হয়। তারপর বিপদ কেটে গেলে 
কোন এক সময় কৃমারী মেয়েরা দলবেঁধে মাগন করতে যায় | তার! 
সকাল বেলা গোসল করে ভিজা কাপড়ে একখান কূলায় ধান-দূর্বা ও 
পানিভতি লোট৷ নিয়ে মাগন করে । মাগনের সময় তারা আনুষ্ঠানিক 
গীত গায় ।৪ সাধারণতঃ চল্লিশ বাড়ি থেকে মাগন এনে তার। শিরনী 


সংগ্রাহক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম £ পূর্বে উল্লিখিত । 


১, 
২, প্রস্তত গ্রন্থের লৌকিক পীরবাদ শীষক অধায়ের "খোযাঞ খিঞির"' অংশ ভ্রষ্টব্য। 
৩, লোকসাহিত্য, ৭ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৭৬. প্রঃ ১৫ (ভূমিক)। 
৪. এক সখী দুইও গে সখী ডাইলি দিবাইন চাইলি গে৷ দিবাইন 

সখী পাঞ্চজনেরে আর বাঁ" দিবাইন কি রে 

ডাইলি-চাইলি মাত যায গে! খোয়াজ খিছিরের শিল্পী দিবাইন 

বাবা খোয়াজ খিজ্ধিরের দেরার আছে কি রে। 

নাষে রে॥। - ময়মনসিংহ 


উদ্ধত £ এ, পৃঃ ১১২ 


লোকাচার/ব্যাধি ও মৃত্যু ২১৭ 


পাক করে। প্রথমে শিরনীর কিছু অংশ খিজির পীরের উদ্দেশ্যে ভেলায় 
করে পানিতে ভাসিয়ে দেওয়৷ হয় । তারপর বাকী অংশ তার! নিজেদের 
মধ্যে ভাগাভাগি করে খায় । ভেল! লাল, নীল কাপড় দিয়ে সাজান 
হয় ; তাতে পাঁচটি প্রদীপ আালান থাকে ।১ শিরনীর সাথে একাটি তামার 
পয়সাও দিতে হয় ।২ 


গাজীগানের পালা দেওয়। 

ময়মনসিংহে বেরা ভাসান এবং ফরিদপুরে গাজী গানের পাল 
দেওয়ার উদ্দেশ্য অভিন্ন, তবে আচারপদ্ধতি ভিন্ন । পরিবারের কোন 
ব্যক্তি দীর্ঘকাল রোগে ভুগলে অথব৷ প্রবাসী পরিজনের বিপদ উপস্থিত 
হলে সে আপাদবালাই দূর করার জন্য গাজীব নামে পাল দেওয়। হয়। 
এখানে গাজীকে বোগ-উপশমকারী পীর হিসেবে গণ্য করা হয়।৩ 
আগে থেকেই মানত করা হয়, পরে কোন এক নিদিষ্ট দিনে 
আনুষ্ঠানিকভাবে তা৷ পুরণ করা হয় । আচারের দিন গৃহস্থ ব্যক্তি পাড়।- 
প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ দিয়ে ডেকে আনে । পেশাদার বয়াতি আসে 
গান করতে । আপগরের মাঝখানে একটি মাটির সরাতে সোয়া সের 
চাল, পান, সুপারি ও নতুন কাপড় বাশের ঝুঁড়ি দিয়ে ঢেকে রাখা 
হয় । ঝুড়ির পাশে থাকে 'গাজীর আগা |8 বয়াতি নান। অঙ্গভঙ্গি 
করে গান করে, শ্রোতারা তা মনোযোগ দিয়ে শোনে । এতে প্রচলিত 


০ পা শী সপ 





১, লাল নীল কাপড়ে গে৷ পাঞ্চ পিদম আলাইয়৷ গো 

আরে কিনা বেরুয়৷ বেড়াইলাইন | আরে কিন! বেরুয়৷ ভাসাইলাইন। 
_ময়মনসিংহ 

উদ্ধৃত £ এ, পৃঃ ১১০ 

প্রঃ পৃঃ ১৬ (ভূমিকা )। 

৩. প্রস্তত গ্রন্থের লৌকিক পীরবাদ অধায়ের 'গাজীপীর' অংশ ভ্রষ্টবা। 

8. যুহন্বদ মনস্মুরউদ্দীন-_হারামণি, ২য় খণ্ড (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কত ক প্রকাশিত, 
১৯৪২) গ্রন্থের ভূসিকাংশে “গাজী গানের আগর" পাদনানে একটি আলোকচিত্র 
দিয়েছেন । তাতে আশার সঙ্গে চাষয় বাধা আছে। পাশে এফটি “মজলঘট 
এবং একটি লে অন্য উপচার আছে। 





২১৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


গাজীর পালাগান' গাওয়] হয় । গানের শেষে সকলের মধ্যে মানতের 
মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।১ 


ভুল! পোড়ানি 

গ্রাম থেকে আপদ-বালাই দূৰ করাও অনুষ্ঠান ভূণা পোড়ানি | খড়-কুট। 
দিয়ে মানুষের মুতি বানিয়ে তাই পোড়ান হয়। ঢাক, ময়মনসিংহ, 
ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় এ রীতির প্রচলন আছে । আচারটির 
পদ্ধতি সম্বন্ধে কামিনীকুমার রায় লিখেছেন, “কাতিক সংক্রান্তির সন্ধ্যায় 
খড়কুটা দিয়ে মানুষের মত একট! মুতি তৈয়ার করিয়া উহার মাথায় ধূপ, 
সরিষ1, শুকন। পাটপাতা ও কয়েকটা মখা-মাছি রাখিয়। আগুন ধরাইয়া 
দেওয়৷ হয়। অতঃপর একজন সেই জলন্ত মুতিটিকে লইয়া চতুদিকে 
দৌড়ায়, আর চীৎকার করিয়া বলে-_ 


ভাল৷ আহয়ে বুর৷ বায় 
মশা-মাছির যুখ পোড়। যায়। 
দে! দে। || দে]!!! 


এঁ সময় আরও কয়েকজন কৃল। পিটাইতে পিটাইতে তাহার পিছনে 
পিছনে ছুটে এবং “দে। দো" বলিতে থাকে । গ্র্মপে পখে প্রান্তরে 
আনাচে কানাচে অনেকক্ষণ ছুটিয়৷ দগ্ধপ্রায় মূতি মাঠে দাড় করিয়৷ রাখা 
হয়। ২ শুশিদাবাদে আলেয়াকে 'ভুল।' বলে। রাত্রিবেলায় মানুষকে 
ভুলিয়ে-ভালিয়ে অন্যত্র নিয়ে যায়, এজন্য আলেয়ার এ নাম | ময়মনসিংহে 
কাকতাড়ুয়াকে 'ভুলা বলে। খড়কুটার তৈরি ছেড়। জাম।-জুতা পর, 
চুণকালি মাখ| মুতিটি পশুপাথিকে ধোক। দেয় ও ক্ষেত-ফসল রক্ষ। 
করে। এ মননে এটির ভুলা নাম। কাকতাড়য়৷ পোড়ান হয় না। 
কিন্ত পৃৰৌজ্ত ভুল। পোড়ান হয়। মূতির সাথে সাথে রোগ-ব্যাধি 
পুড়ে ধ্বংস হয়, এন্সপই লৌকিক বিশ্বাস । অনুকরণধমী ইন্দ্রজাল 
(1101090%0 10881০) থেকে এরূপ আচারের উৎপত্তি | 








১, আচারটির বিবরণ বাংল। একাডেমী কর্তৃক নিয়োজিত নিয়মিত সংগ্রাহক ন্রুল 


হক মোল্লার নিকট থেকে সংগ্রহ করেছি। 
২, লৌক্কেক শব্দকোষ. ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৮ 


লোকাচার/ব্যাধি ও মৃত্যু ২১৯ 


ত্যাপথের ছ্যাক!১ 

অচেন। অস্থখে দীর্ঘকাল তুগছে এমন ব্যক্তির রোগ-উপশমের 
আশায় ত্যাপথের ছ্যাকা! আচারটি পালন করা হয় । তিন রাস্তার মোড়ে 
আগুন আলিয়ে তাতে শুকনে। মরিচ, নালিতাপাতা, লেবুপাত। একত্রে 
পোড়াতে হয়। দ্রব্যগুলি দিয়ে আগেই রোগার গ! ছুয়ে নেওয়৷ হয়। 
রাস্তার ছাই কোন পদচারী মাড়ালে বা ডিজিয়ে গেলে তার দেহে এ 
রোগ চলে যায়| পবের রোগী ক্রমে আরোগ্য লাত করে । স্যার 
জর্জ ফ্রেজারের বর্ণনা অনুযায়ী এটি “সংক্রামক ইন্দ্রজালে'র দৃষ্টান্ত ।২ 
অঙ্গসংশ্রিষ্ট বা দেহম্পুষ্ট বস্তর মাধ্যমে ব্যাধি দেহান্তরে সঞ্চালিত কর! 
এরূপ যাদুবিশ্বাসের লক্ষণ । 

দুরারোগ্য ব্যাধির লোকচিকিৎমা হিসেবে কখন কখন অচেনা অদৃশ্য 
অপদেবতার উদ্দেশ্যে ভোগ দেওয়৷ হয় । পাঁচ ছটাক আতপ চাল, পাঁচ 
মুরগীর পাঁচটি ডিম, পাঁচটি সবরি কল। ও বিজোড় সংখ্যক তামার 
পয়সা একত্রে একটি কলাপাতাব অগ্রভাগে নিয়ে নিন মাঠে ভূত- 
প্রেতের সংস্কারজড়িত কোন গাছের নীচে রেখে দেওয়। হয় । অপদেবতা 
তা ভক্ষণ করে তুষ্ট হয়ে রোগীর দেহ ছেড়ে দেয়। এখানে পাঁচ 
সংখ্যার ট্যাবু লক্ষণীয় | ত্যাপথের ছ্যাকা ও ভোগ দেওয়া আচার 
বাংলার লোকসমাজে প্রায় সবত্র প্রচলিত ।৩ 


বাড়ি বন্ধন 

মড়কের সময় কোন ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হলে তার চিকিৎসাঞ্ জন্য 
এবং গুহের অন্য কেউ যাতে আক্রান্ত না হয় তার জন্যও বাড়ি বন্ধন 
কর। হয়| এ ব্যাপারে পেশাদার পীর-ফকির ডাক হয়। তারা 
দোয়াদরূদ ও ততথ্বমন্্ জানে । বন্ধন কাজে লাগে তিনটা বোতল ও 


১, ত্যাপথ ৫ত্রিপথ ; ছ্যাকা মেকাসেকা | 


২, 4৯, 0৮ 12800010--1%19510 0104 17201911151) 50155082616 & ০০, 
2.0. 1.0900090, 1910, 1, 3 

৩, উল্লিখিত বিবরণ বাংলা একাডেমীব নিয়মিত সংগ্রাহক মোহাম্মদ সাইদুরের নিকট 
থেকে সংগ্রহ করেছি। তাঁর মৌখিক ভাষ্য মতে, ময়মনসিংহে এন্ধপ লোকাচার 
দেখা যায়। তীর আবাস ভুমি কিশোরগঞ্জ | 


২২০ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


একটা মরা গরুর খুলি । মাথার খুলি রোগীর ঘরের দরজায় ঝুলিয়ে 
রাখা হয়। তারপর মন্ত্র পড়ে এক একট বোতল বাড়ির এক এক 
স্বানে পৌতা হয়। প্রথম একটা বোতল রোগীর ঘরের মেঝেতে 
পৌতা হয়, পরের বোতল আঙ্গিনায় এবং শেষেরট! বাড়ির দেউড়িতে 
পৌতা হয়। লোকের ধারণা, এন্সপ মগ্্পূত বোতল দিয়ে ব্যাধি 
বাইরে বিদায় কর] হয়] বোতল চিহ্িত সীমানার মধ্যে ত। আর প্রবেশ 
করতে পারে না। স্পষ্টতং এখানে ব্যাধি বা মহাষারীর আত্মা কল্পন৷ করা 
হয়েছে । গরুর মাথার খুলি ট্যাব । প্রেতাত্র তা স্পশ করে না। 
লোকসমাজে বাড়ি বন্ধনের ননুকূপ গ্রাম বন্ধনেরও রেওয়াজ আছে। 


চোরা রি 

চোরা রুটি চট্টগ্রামের আঞ্চলিক লোকপ্রথা । মৃতাত্বার উদ্দেশ্যে এটি 
প্রতিপালিত হয় । মৃত্যুর তিন দিনের দিন রুটি তৈরি করে মৃতাত্বার 
নামে ভোগ দেয় এবং গরীব ভিক্ষুকদের ডেকে খাওয়ান হয়। এটি 
কুল খাওয়ানির অনুকরণে পরিকান্নত ঢলোকাচার | ময়মনপিংহের 
গ্রামাঞ্চলে চল্লিণ দিনের দিন অনুরূপ একটি আচার পালিত হয়, নাম 
“চল্লিশা' । এদিন রুটি ও হালুয়। তৈরি করে প্রথমে কলাগাছের খোলে 
মৃতাত্বার নামে ভোগ 1হসেবে কছু অংশ পাণিতে তাসিয়ে দেওয়৷ হয়। 
লৌকিক ধারণা, চল্লিশ দিন পরে মৃতাত্বা ঘরে আমে, ভোগ পেলে 
ফিরে চলে যায়। বাকা হালুয়া-রুটি সন্ধ্যার সময় গ্রামের চল্লিশ 
বাড়িতে বিতরণ কর! হয়। এদিন ঘরদোর ও কপড়চোপড়ে পরিচ্ছন্নতা 
রক্ষ। করা হয়।১ আচারটি চেহলামের প্রভাবজাত । 


খঞ্জন বাহন 

মুতের আত্মার উদ্দেশ্যে পালিত খঞ্জন বাহন আচারাটি চট্টগ্রামে 
দেখ। যায়। বাড়িতে কোন ব্যজির মৃত্যু হলে তিন দিন অথবা পাঁচ 
দিনের পর রাত্রে ভিজা চালের গুঁড়া ডালায় করে রেখে দেওয়া হয়। 
সকালে যদি দেখ! যায়, ভালায় কোন কিছুর ছাপ পড়েছে, তবে ধারণ। 
কর৷ হয়, মৃতাত্বা সে স্বান দিয়ে চলে গেছে। 


১. সংগ্রাহক মোহম্মদ সাইদুর ঃ পূর্বে উল্লিখিত । 


৪ 
চাষাথাদ 2 ফসল 


বাঙালীর লোকজীবন কৃষিনির্ভর । অনার্ধযুগ হতেই কৃষিকাজ 
জীবিকার অন্যতম উপায় হিসেবে চলে আসছে । অধুনা শহর এবং 
শহরপ্রান্তে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও বৃহত্তর গ্রামজীবনে আবহমান 
কালের মত চাষাবাদের প্রাধান্য আজও অক্ষুণু | ক্ষদ্র কুটীরশিপল ও 
আঞ্চলিক ব্যবসায় দ্বারা কিছু সংখ্যক পল্লীবাদী জীবিকার্জন করলেও 
ত৷ কৃষির প্রভাবমুক্ত স্বাধীন বৃত্তি নয়৷ ব্যবসায়ের মূল পণ্য কৃষিজাতি 
দ্রব্য। তাতির তুলা, জেলের সূতা, তেলির তিল-সরিষা আসে কৃষকের 
ঘর থেকে । কামার, কুমার, ছুতারের জিনিষপত্র কক নেয়, বিনিময়ে 
সে তাদের ক্ষধার অন্ন জোগায় । মাঝিমাল্লারা খেয়াপার করে কৃষকের 
কাছ থেকে পাঁচফসলির পারানি পায় । এক কথায় বাঙালীর সমস্ত আথ- 
নীতিক জীবনব্যবস্থা৷ কৃষিকাজ ও কৃষিজাত ফসলেয় সহিত ওতপ্রোততাবে 
জড়িয়ে আছে। 

বাংলার উবর মাটিতে প্রায় সব ফসলই ফলে। বাঙালীর কৃষিপদ্ধতি 
গতানুগতিক | একখান। লাঙল ও একজোড়া বলদ কৃষকের প্রধান সম্বল । 
কোদাল, কাস্তে, নিড়ানি, মই, জোয়াল প্রভৃতি চাষাবাদের যন্ত্রপাতি 
আকাশের পানি আর বন্যার পলি কৃষিকাজের একমাত্র সহায় । পরিমিত 
বনা। এবং বৃষ্টি চাষের অনুকূল । কৃষক খতুতে খতুতে বীজ বোনে, 
পাকা ফসল ঘরে তোলে । অল্নের আর পণ্যের ফদল পেয়ে বাঙালীর 
ঘরে ঘরে আনন্দের সাড়।৷ পড়ে । 

প্রকতিনির্ভর এরূপ কৃষিব্যবস্থা সকল সময় ভরসাযোগ্য নয় | অতিবৃষ্টি, 
অনাধথষ্টি, অকালবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, বন্যা, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি কৃষিকাজের প্রভূত 
ক্ষতিসাধন করে | বাঙালী এসবের প্রতিকার চেয়েছে; তবে হাতিয়ার দিয়ে 
নয়, প্রকৃতির ও দৈবের কাছে প্রার্থনা করে। আধুনিক যুগে প্রতিক্ল 


২২২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রা়্ করার কিছু হাতিয়ার তার আয়ন্ত হয়েছে-_ 
অনাবৃষ্টিতে সেচ, অনুবরতায় সার, বন্যায় বাঁধ, কীটনাশে ওষধ ইত্যাদি | 
কিন্ত প্ৰকালে শ্রম ও সাধ্য সীমিত ছিল বলে দৈবনির্ভরতাহই একমাত্র 
আশ্রয়স্থল ছিল । দৈবশক্তি বা অপশক্তির কার্কারণ সম্পর্কে তার ধারণা 
নেই। অতএব মেখানে সেচ, সার, বাঁধ, ওষধ ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
সবার সংগ্রামের প্রয়াস নেই, আছে পৃজা-পার্বন, আচার-বিচার দ্বারা দেবতার 
সন্তোষ-বিধানের ও অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা । কেবল কৃষি এবং ফণল 
সংক্রান্ত বিষয়ে নয়, বিশববহগ্য সম্বন্ধে অপরিজ্ঞাত আদিম চেতনাবিশিষ্ট 
মানবগো্ঠীনাত্র বনে বিভিন্ন স্তরেই নানা! আচার, সংস্কার, বিশ্বাস ও 
প্রথার অন্ধ অনুদরণ করে থাকে । মানগিক সাস্বনা ছাড়! এমব আচার 
পালনের বস্তগত মূল্য তেমন নেই । 


বাংলাদেশের লোকপ্রচলিত ফণল-মংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলির কালানুক্রমিক 
শ্রেণীভাগ এরূপে কর যাঁয়। 
এক : বৃষ্টি আবাহন __ বেঙ বিয়।, পুতুল বিয়।, বদন! বিয়।, মেঘারানী, 
ছদুম দেয়!, বসুধার! বত প্রভৃতি । 
দুই £ বৃষ্টি বারণ-_বাটি পৌতা | 
তিন জমি চাষ-_ হলপ্রবাহ । 
চার £ বীজ বপন-- তুষ ছিটান, কূলানি। 
পাচ $ ফসল রক্ষা আলোডালো, ক্ষেত বন্ধন, ভগগ। দেওয়া, 
গাস্বী উৎসব, হিরালি আচার ইত্যাদি । 
ছয় £ ফদল তোল।-__ বাতা ডুগল, আওনি বাওনি | 
সাত £ বিবিধ-- মাগন, নবার ইত্যাদি । 
যখন সেচ ব্যবস্থ৷ ছিল না তখন চাষাবাদের জন্য আকাশের বৃষ্টি ছিল 
একমাত্র সহায় । বৃষ্টি না হলে জমির চাষ হয় না, বীজ বপন কর! 
যায়না । ফসল না হলে জীব বাঁচে না। বৃষ্টির অভাবেই মরুভূমি 
প্রাণিবাদের অযোগ্য ৷ অতএব কৃষিকাজে বৃষ্টি অত্যাবশ্যক | বৃষ্টির এন্সপ 
গুরুত্ববোধ থেকে পৃথিবীর সব কৃষিপ্রধান দেশে বৃষ্টি কেন্ত্রিক লোকাচার 
গড়ে উঠেছে । হিন্দু ও গ্রীক পুরাশান্তরে শ্বতপ্তভাবে বৃষ্টি-দেবত কল্পন! 


লোকাচার/চাষাবাদ ও ফসল ২২৩ 


করা হয়েছে । ভারতীয় দেবত৷ রুদ্র ব! ইন্দ্র ও গ্রীক দেবতা জিউস এ 
উদ্দেশে) মর্তবানীর পূজ। পেয়ে থাকেন । আকাশের মেধ মানুষের আয়ত্তের 
বাইরে | অতএব তার স্ত্বতি প্রার্থন। করা অথব। তাকে যঞ্জে বশীভূত 
করা ছাড়৷ গত্যন্তর নেই । বুষ্টি আহ্বায়ক অথব৷ বৃষ্টিনিবারক মন্ত্র সরাসরি 
যাদুবিশ্বাসপ্রসূৃত | মন্ত্র ও স্ততি যখন লৌকিক ক্রিয়ায় আচার-অনুষ্ঠানে 
রূপায়িত হয় তখন মানম কামনার নকল তুলতে দেখা যায় । আকাশে 
পানির ছিট। দিয়ে, মাটিতে পানি ঢেলে অথবা বস্ত বা ব্যক্তির দেহ 
বারিসিকত করে এন্সপ নকল তোলার চেষ্ট৷ নানা দেশের “বুষ্টি-আবাহন' 
আচারে লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন টিউটনের৷ নগর বালিকার গায়ে পানি 
ঢেলে বৃষ্টি আবাহন করত। ঘ্রীকরা ওক গাছের ভাল পানিতে ডুবিয়ে 
মেঘদেবতার কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করত । ভারতের বৌদ্ধর৷ মন্দির প্রাঙ্গণে 
গর্তে পানি ঢেলে মাটির শোষণের প্রতীকে বৃষ্টি কামনা করত ।১ কোথাও 
স্বয়ং দেবমূতিকে পানিতে ডুবান হয় ।২ মন্ত্রশাস্্ ব৷ বাদুবিদ্যায় এসব আচার 
সদৃশ ইন্দ্রজাল সম্ভূত বলে লোকবিক্ঞানীর৷ নির্দেশ করে থাকেন ।৩ 

বাংল৷ কৃষিপ্রধান দেশ। এক বৃষ্টি আবাহনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে 
নানা লোকরচন। ও লোকাচারের উত্তব হয়েছে । বাংলার লোকসাহিত্যের 
বিভিন্ন শাখা অনুসন্ধান করলে মোটামুটিভাবে গান, ছড়া, ব্রত, মগ্ত, 
বারমাপী ও প্রবচনে বৃষ্টির কামন। ব্যক্ত হয়েছে, দেখা যায়| বাঙালী বৃষ্টির 
দেবতারূপে কল্পনা করেছে স্বয়ং “মেঘারানী'কে । বৃষ্টির প্রত্যাশায় মেধারানীকে 
সম্বোধন করে নান ছড়া পাওয়।৷ যায়। এগুলিতে পুরোপুরি লৌকিক 
আত্বাটি স্পন্দিত। সম্প্রদায় নিবিশেষে এগুলির প্রচলন আছে। 

ছড়ার মত বতও অন্তলীন মনোবাসনা থেকে জন্ম নিয়েছে । 'বনুধার! 
হত' বৃষ্টি কামনায় রচিত | শুধু ঝতকথ। নয়, ঘ্রত-আলপন৷ ও ব্বতাচারে 
একই মনোভাব ব্যক্ত । শস্যকাষনায় 'শসপাতার ঝত' পালন কর! হয়। 
এর আলপন।, আলেখ্য, এমন কি নুত্যেও ফসলের কামন৷ ব্যঞ্জিত।৪ 
১. 9214], ৬০1, 2, ০. 921 
২. যুশিদাবাদে হিন্দসমাজে বৃষ্টির দেবতা রুদ্রের মৃতিকে পানিতে ভুবানর রীতি আছে । 

ঢ০110101৩, 150 1898, 20. 277-280 
৩, গ্রন্থের “লোকবিশ্বাস ও লোক-সংস্কার' অধ্যায় ভ্রষটব্য। 
৪. দেবীপ্রসাদ চট্টেপাব্যায়__লোকায়ত দর্শন, পৃঃ ১৫০ 


২২৪ বাংলার লোক-সংস্কতি 


খত এবং বত সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান একান্তভাবে হিন্দুরমণীর মানস 
সম্পদ | 

খনার বচন প্রধানত: কষিকাজের বিবিধ রীতি পদ্ধতি, নিয়ম নির্দেশ 
ও আবহাওয়ার বিষয় নিয়ে রচিত। এগুলি মাসে মাসে, ধাতুতে খতুতে, 
বছরে বছরে বাস্তব পর্যবেক্ষণ, প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতার মানসফসল | হাল, 
বলদ, চাষ, ভূমি, বীজ, ফলন, বৃষ্টি, বন্যা, মাস, খাতু প্রভূত সম্বন্ধে 
জেযাতিষীব্যাখ্য/ বচনের মধ্যে লক্ষ্য কর। যায়। আবহাওয়া সম্বন্ধে 
খনার বচনের নির্দেশ বিশেষভাবে লক্ষণীয় । বচনগুলি বৃষ্টিকে আবাহন 
ব৷ প্রতিরোধ করে না, বৃষ্টি ব৷ অনাবৃষ্টি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে ।৯ এক 
কথায়, এগুলিকে পল্লীবাংলার “কৃষি-দর্শন' বল৷ যেতে পারে । 

কামন।৷ সফল করার আশায় যপ্ত কেবল অনুগ্রহ প্রার্থনা করে না, 
অধিকার প্রয়োগের দাবীও করে। বৃষ্টি আবাহন মন্ত্রে সরাসরি বৃষ্টিকে 
আবেদন কর] হয়, বিফলতায় দোহাই দেওয়। হয় |২ প্রত্যক্ষ যাদুবিশ্বাস 
এ মন্ত্রের উৎসস্থল | 

শ্বানবিশেষে মানিক পীরের জারি গেয়ে কৃমকর) বরকে অহ্বান 
করে ।৩ শরীয়তপন্থীর মুসলমান কষকের। গ্রীক্মের প্রচণ্ড দা'বদাহে মাঠে 


১, চৈত্রেতে খর খর | জৈষ্ঠেতে তান! ফুটে । 
বৈশাখে ঝড় পাথর ॥ তবে জানবে বর্ষা বটে | 
অথবা 
শনির সাত মঙ্গলে তিন তাবে মেধ বিপরীত বায়। 
আর সব দিন দিন || সেদিন বৃষ্টি কে ঘোচায় | 


উদ্ধৃত £ 707, 12107010851) 01)90019 185801908-_ 4১596০63০01 
13609911 ১০০1619, 08192019, 1935, 77১, 231, 233 


২* বৃষ্টি আবাহন মধ়ের দৃষ্াস্ত £ 


আয বৃষ্টি ভাসাইযা৷ দে একলক্ ছক্রিশ হাজার গোটায়। 
মাটির মোপ জাগাইয়। দে । যদি মাঠ না ভরাস 
প্রতিটি ফৌটার সমান তবে হরপার্ব তীর মাথা খাম্‌। 


উদ্ধৃত £ আশরাফ সিদ্দিকী-_লোক-সাহিত্য, প্‌ঃ ১৭০ 


৩, তোফায়েল আহমেদ-_প.ৰ পাকিস্তানের লৌকিক অনুষ্ঠান, দিলরুবা, আশ্বিন, ১৩৬৩ 
পু ৩১৯ 


লোকাচার/চাষাবাদ ও ফসল ২২৫ 


সমবেত হয়ে বৃষ্টির জন্য এশতেসকার নামাজ পড়ে ও আল্লাহর কাছে 
প্রার্থনা করে । বৃষ্টিদেবতার কাছে মন্ত্রপাঠ এবং আল্লাহর কাছে নামাজপাঠ 
সামাজিক প্রকারভেদ মাত্র, মুল লক্ষ্য অভিন্ন _. আরাধ্যকে তুষ্ট করে বৃষ্টি 
কামনা করা ।১ 


কোন কোন অঞ্চলে নাচের মাধ্যমে বৃষ্টি-আবাহন উৎসব (1817-0091008 
০9161001)9) পালিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার বান্ট জাতির নারীর উলঙ্গ 
হয়ে নৃত্য করে ও গান গায়।২ রেড ইগ্ডয়ানরা মুখে কালি মেখে 
নাচে এবং মুখের কলকুচ। পানি চারদিকে ছড়িয়ে দেয় ।৩ বাংলাদেশে 
রংপুর জেলায় “ছদ্ম দেয়।” অনুষ্ঠানে রাঁজবংশীর কৃষক রমণীর ক্ষেতে নগর 
হয়ে নাচ-গান করে 1৪ 

বৃষ্টি,হনে, চাষের আয়োজন, বীজ বপনের আয়োজন | প্রথম হাল- 
চাষের দিতি কৃষকর। নান। সংস্কার ও আচার মানে । হিন্দু সম্প্রদায়ের 
হিলপ্রবাহ শামে।একটি অনুষ্ঠান আছে । বীজ বপনের সময় মুসলমানরা 
পূর্ব সংস্কারবন্শ আচার পালন করে । এদিন কৃষাণ-মভ্রদের “কলমীর শাক' 
দিয়ে ভাত খেন্ত দেওয়। হয় ।৫ ময়মনসিংহে ধান রোপণের পৃবে "চিতল 
পিঠ” ও “কগুর শাকের্র শিরনী দিয়ে রোপণ আরম্ভ করতে হয় । লোকের 
ধারণ।, এরূপ করলে রোয়া৷ ধান ভাল হয় ।৬ কোন কোন অঞ্চলে 


১. এতে দু'রাকাত নামাজ পড় হয় এবং নামাজ শেষে পৌর কর। হয়। দোয়ার 
ভাষায় আল্লাহর স্তবস্ততি করে প্রত্যক্ষভাবে বৃষ্টি চাওয়ার কথ। আছে। দোয়ার 
অংশবিশেষ, 'আনজেল আলায়নাল গ্রায়শা ওয়াজ আল মা আনজালতা লান। 
কৃওয়াহীও ওয়াবালাগ। ইল খায়রিন।' অথ-_ “তুমি (আল্লাহ) সম্পদশালী ও আমর 
দীন-হীন। আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্শ কর এবং আমাদের জন্য যাহা 
অবতীর্ণ কর তাছা৷ আমাদের জন্য শক্তিময় ও মঙ্গলনক কর ।” উদ্ৃতি ও অর্থ 
দ্রষ্টব্য £ মৌলবী শামছুল হদা-_নেয়ামূল-কোরআন, ঢাকা, ১৯৭১, প্‌ঃ ১৬১-৬২ 
আশরাফ সি্ছিবী-_লোকসাহিতা, প্‌ঃ ১০৩ 

মোহম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপূরী--লোকসাহিত্যে ছড়া, প্‌. ১৭১ 

দেবীপ্রসাদ ভষ্টাচা__লোকায়ত দশন, প্‌ং ৪১৩ 

রামেশুর ভষ্টাচার্য__শিবান, বঙ্গবাসী কাযালয় সংস্করণ, ১২৯৩, প্‌: ৭৫ 
লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬২-৬৩/১০২ (ময়মনসিংহ), 
১৯৬৩ 

১- 


দে. নি ০ ০ £ 


২২৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


কষাণ মেয়েরা এলোচুলে বীজ পুতে ধান রোপণের সুচন৷ করে ।১ 
কলমীর শাক, কচুর শাক, এলোচুল ধানের ভাল গুচ্ছ, ত্রুত বৃদ্ধি, অধিক 
ফলন ইত্যাদি কামনার সাথে সংযুক্ত । বল! বাছল্য, এট এ্রন্ত্রজালিক 
সংস্কারের বিষয় । ভাল গ্রাছ ও অধিক ফলন কামনায় পল্লীসমাজের 
আর একটি আচারের উল্লেখ করেছেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য । আশ্বিন 
সংক্রাস্তিতে কঘকর৷ আম পাতায় সুগন্ধি মসলা মেখে তা পাখাটির মাথায় 
বেঁধে ধানের ক্ষেতে গুজে দেয়। এটি যে শস্যোদগম এবং প্রচুর ফলনের 
উদ্দেশ্যে পালিত হয় তার প্রমাণ আনুষ্ঠানিক ছড়াতে পাওয়। যায় £ 


আশ্বিন যায় কাত্তিক আসে 

সকল শস্যের গর্ভ বসে।। 

রামের হাতে গুম] 

ধান হইল তিন গুণ! |২ - ময়মনসিংহ 


আচারটির কি নাম তা আততোষ বাবু উল্লেখ করেননি । শ্রীকামিনী 
কৃষার রায় ছড়ায় উদ্জ “গুম শব্দ ধরে একে 'গুম। দেওয়।। আচার 
বলেছেন ।৩ শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত এটিকে আমন থ্নুনের সব দেওয়া 
অনুষ্ঠান বলেছেন ।8 ধান গাছে শীষের উদগম হলে ক্ষেতে সাধ দেওয়ার 
প্রথা বাংলার নানা অঞ্চলেই দেখা যায় । গর্ভবতী নারীকে যেমন সাধ 
দেওয়! হয়, এটি তারই অনুসরণ | “নলসংক্রান্তি”, 'গর্ভন। সংক্রান্তি” প্রভৃতি 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও শস্যকে সাধ দেওয়ার প্রথা আছে।ঃ 

গাছ হল, ফল হল ন।--মানুষের সব আশাই ব্যর্থ । পরিমিত সারের 
অভাবে গাছে ফল ধরে না--এটাই বৈজ্ঞানিক কারণ । গ্রামের সাধারণ 
মান এক্সপ ধারণা রাখে না। তারা লৌকিক উপায়ে বন্ধ্যা গাছে ফল 
ফলানোর চেষ্টা করে । এ উপলক্ষে যুসলমান সমাজে 'গাম্বী উৎসব? হয় 1৬ 





ডঃ অমলেন্দ মিব্র--রাচ়ের সংস্কৃতি, প্‌: ১১ 
উদ্ধৃত £ বাংলার লোকসাহিতা, ২য় খণ্ড, প্‌: ৬৪৮ 
লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড প্রঃ ১৪৫ 

বাংলার হুখ আমি দেখিয়াছি, প্‌ ৩৮৪ 

রাচের সংস্কৃতি, প্‌ঃ ১০-১১ 

জসীমউদ্ধীন--ীবন কথা, ১ম খণ্ড, প্‌ ১৬ 


ও নি 9 (5 4 


লোকাচার/চাষাবাদ ও ফসল ২২৭ 


বৃষ্টির অভাবে যেমন চাষাবাদ হয় না, আবার অধিক বৃষ্টি, অকাল বৃষ্টি 
বা! বন্য। হলে ধান-পাটের ফলিত ক্ষেত নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য বষ্টি- 
বন্যা নিবারক ছড়া ও মন্ত্র রচিত হয়েছে । বিপরীত যাদবিশ্বাস এসব ছড়া 
মন্ত্রে জনা দিয়েছে ।১ 

ফসল ঘরে না৷ তোল৷ পর্যস্ত কষকের স্বস্তি নেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগ 
ছাড়া কীটপতঙ্গের উৎপাতও আছে যা শস্যের ক্ষতি করে। পঙ্গপাল 
ফসলের সমূহ ক্ষতি সাধন করে । পঙ্গপালের আক্রমণ মাঝে মাঝে হয় । 
কিন্ত অন্য কাঁটপতঙ্গের অত্যাচার হর-হামেশা লেগেই থাকে | বাংলার 
কৃষককে এর জন্য প্রতিফলনেই খেসারত দিতে হয় | কীটনাশের অভিযানে 
কষকর] 'আলোডালে।' অনুষ্ঠান পালন করে । বুলবুল, চড়ুই, টিয়া, 
কাকাদি 'পোকপাখালি'ও ফলমূল নাশ করে । খড়কুটা ও ছেঁড়াফাট! 
জাম৷ দিয়ে মানুষের প্রতিকৃতি তৈরি করে ফলস্ত তরিতরকারি, শাকসব্জি 
ক্ষেতে বেঁধে রাখে । বরিশালে এর নাম “ভগগা” । ময়মনপিংহের 
গ্রারোর৷ ফসল রক্ষার জন্য “ওয়াংল।” আচার পালন করে । বাঁশ-্খড়ের 
তৈরি একটা ঘোড়ার মুতির পাশে পাঠা, বানর ব৷ ই'দুরের মৃতদেহ 
বাশবিদ্ধ করে ঝুলিয়ে রাখে । এতে কীট-পতঙের আক্রমণ থেকে 


ফসল রক্ষা পায় | 


১. বৃষ্টি প্রতিরোধক £ রইদ তোলাওরে দেওয়? 
হাড়িত থুছি মেওয়া। 
উদ্ধৃত £ মোহম্মদ মতিউর রহমান বসুমিয়৷--উত্তব ঝাংলার গেঁয়ো ছড়া, দিলরুবা, 
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬, প্‌: ৩৫ 


বন্য নিরোধক £ যারে দেওয়। চইল্যা যা দেহাই সোলমান পেগাম্বর 
ডাকক্য। মেললা ধরে যা। বাঁন-তুফান দূর কর। 


উদ্ধৃত : মোহাম্মদ সিবাজুদ্দীন কাসিমপূরী--লোকসাহিত্যে ছড়া পৃঃ ৭৯ 
২. আরণ্য জনপদে, প্‌.ঃ ১৮৫-৮৬ 
বূলবল, চড়ুই, টিয়। প্রভৃতি পাখি ফলমূল ও পাকা শস্য নষ্ট করে। এগুলি 
ধানের শক্র ৷ 
(ক) যায় উড়ে যায় ধান নিয়া 
চড়াই পাখি বনে টীয়া। 
. উদ্ধৃত ঃ বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি পঃ ৭৮ 


(খ) ছেলে ঘুসাল পাড়া ভুড়াল বর্গী এল দেশে। 
বুলবলিতে ধান খেয়েছে খাজন। দিব কিসে। 


২২৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


ফসল কাটার সময় এদেশে আচার পাঁলন কর] হয়। 'আওনি বাওনি' 
ও 'বাত। ভুগল আচার দু'টি ফপল তোল! উপলক্ষে পালিত হয়। উৎপন্ন 
ফঘলে “নবান্ন জাতিধর্ম নিবিশেষে সব বাঙার্লীর জনপ্রিয় অনুষ্ঠান | 'মাগন' 
উৎসবটি মুগলমান রাখালরা পালন করে থাকে । হিন্দু গৃহস্বরা নতুন 
ফলমুলে গৃহদেবতার উদ্দেশ্যে ভোগ দেয়। মুসলমান গৃহস্বরা গাছের 
প্রথম ফলমূল অথব। বছরের প্রথম ফসল মসজিদে অথব! দরগায় শিরনী 
দেয়; সাধাবণের বিশ্বাস, এতে ফলনে বরকত ধরে । 
বাংনাৰ ফসল সংক্রান্ত লোকাচারগুলি অধিকাংশ নারীর পালন করে 
প্রাচীন যুগে কৃষিকাছে নাবীর ভূমিকা অগ্রগণ্য ছিল। আদিতে নারীর 
দ্বারাই কৃষিকাজ আবিফৃত হয়েছিল । রবার্ট ব্রিফল্ট লিখেছেন, ৭6 
০৮ 06০01619001) 1775 08৬5101990 %০1051/৩19 111 009 1181103 ০1 
৮/০1391.১ অরণ্যাচাবী মানবগোষ্ঠীব পুকষরা কবত ণিকাব, নারী সংগ্রহ 
করত ফলমুল, লতাপাতা, বীজ । নারীর স.গৃহীত বীজ স্খলিত অথব৷ 
পরিত্যক্ত হয়ে এক সময় অঙ্করোদগম হয়, চারা বড় হলে ফলন দেখ! 
যায়। মানুষ তখন থেকে কৃষি সম্বন্ধে অবহিত হতে থাকে । সভ্যতার 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এর কলা-কৌশল বিবর্তিত হয়েছে, উন্নত হয়েছে । 
আদিম মানুষ বিশ্বাস করত, নারীব প্রজননশক্তি আব ভূমির উৎপাদন 
শক্তি এক এবং অভিন্ন । নারীদেহ খেকেই আদি শগ্যের উদগম হয়েছে 
বলেও প্রাচীন বিশ্বা আছে । হরপ্পাব একটি সিলমোহরে নগরনারীর 
যৌনাঙ্গ থেকে লতা গজানোব চিত্র দেখা যায়। এতে নাবী ও কৃষি 
সম্পর্কে আদিম বিশ্বাসের প্রতিফলন রয়েছে ।২ নারী ও কৃষির সম্পর্ক 
বিবিধ । অনাবৃষ্টির দিনে উত্তর বাংলার রাজবংশী ও কোচের নারীরা বৃষ্টি- 
দেবতা “হুদুষ' দেবের মুতিব সামনে নগর হয়ে নাচে ।৩ উত্তর আযে- 
রিকায় ফসলে পোকা ধরলে খতুবতী মেয়েরা রাত্রে নগ্ন হয়ে ক্ষেতের 
উপর দিয়ে হেঁটে যায়। ক্ষেতের পোকার প্রতিষেধক হিসেবে ইউরোপের 
কৃষিসমাজেও এ প্রথার প্রচলন আছে ।৪ নারী ও ভূমি ক্ষেব্রতপ্রধান । 
উদ্ধৃত £ প্রাসঙ্গিকী, কল্যাণী, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭১, পৃঃ ৩ 
লোকায়ত দশন, পৃঃ ৩৫৭ 
এ, প্‌ঃ ৪১৩ 
এ, প্‌: ৪১২ 


2০ 9 & & 


লোকাচার/চাষাবাদ ও ফপল ২২৯ 


উভয়ই বীজ ধারণ করে জ্রণাঙ্করে ন্পাস্তরিত ও জীবাবয়বে পরিণত 
করে। প্রচুর ও নিশ্চিত ফলাকাঙ্ক্ষায় বীজবপনের সময় ক্ষেতে কৃষাণ- 
কৃষাণীর রতিক্রিয়ারও প্রথা আছে। মধ্য আমেরিকার আদিবাসী বীক্গ 
রোপণের সময় মৈথুনক্রিয়৷ সম্পযন করে । জাত দ্বীপের কষক নরনারী 
ধানক্ষেতে মিলিত হয় ।১ 


এব্সূপ জীবনবাদ ও কৃষিতত্বের দিক থেকে চাষের কাজে নারীর ভূমিকা 
বরাবর চলে আদছে। উদ্ভবকালে নারীর ভূমিকাই মুখ্য ছিল, পরে পুরুষ 
এতে নিষ্‌ক্ত হলে তার প্রাধান্য লোপ পায় । নারী কর্ণক্ষেত্র ত্যাগ করলেও 
বিশ্বাস-সংস্কারের কের ত্যাগ করেনি । লোকসমাজের রক্ষণশীল 
নারীমানন নানা আচার পালন করে পূর্বসংস্কারকে লালন করে চলেছে। 
বীজ বপনের ক্ষেত্রে নারীহস্ভের স্পশ যে অধিক ফলপ্রসূ, এ বিশ্বাস সকল 
সশ্রদায়ের কষকপমাজে আঞ্ও বিদ্যমাণ। অনুন্নত সমাজের মেয়ের 
জমিতে বীজ ছড়ায়, চারা রোপণ করে | পর্দানশীলতার জন্য উচ্চ গৃহস্থ 
ঘরের মুসলমান মেয়ের ক্ষেতে যায় না, কিন্তু যচরাচর দেখ যায়, গৃহের 
সঞ্চিত বীজ প্রথমবার যখন চাষী ছড়াতে যায় তখন মেয়েরাই ঘর থেকে 
বের করে দেয় । এতে নারী কঙূক বীজ বপনের পূর-সংস্কারই আত্মগোপন 
করে আছে । এতে গাছ ফলবতী হবে, এ বিশ্বাসই ক্রিয়া করে । সংক্রামক 
যাদুবিশ্বাস থেকে এব্প সংস্কারের উত্তব | 


বেঙ বিয়। 
ব্যাঙের সাথে বৃষ্টির অলৌকিক সম্পর্ক আছে কিন৷ প্রাণিবিজ্ঞান তা৷ 

সমর্থন করে না, কিন্তু শ্রাকৃতমন এ সম্পর্কের উপর বিশ্বা রাখে । খনার 
বচনে আছে £ 

বেঙ ডাকে ঘন ঘন। 

শীধ্‌ বৃষ্টি হবে জান।২ 
ব্যাঙের ধন ধণ ডাক বৃষ্টির সম্ভাবনা সুচিত করে] বর্ধাকাল ব্যাঙের 
আনন্দের থতু। বৃষ্টিতে খালবিল, ডোবানাল। ভরে গেলে ব্যাঙের চলা- 


১, এ, প্‌ঃ ৪২৯ 
২, 08০৮ ঠি010 4১9৩০0 ০01 3908911 9০০161, 90, ০1. 10. 232 


২৩০ বাংলার লোক-সংস্কতি 


ফেরার সুবিধা হয়, আহার সংগ্রহের ম্রযোগ আসে । এ থেকে প্রাচীন 
লোকমন ধারণা করত, ব্যাঙ হল বৃষ্টির 'এজেন্ট' | বস্ততঃ দেখ! যায়, 
ব্যাঙের ডাকে বৃষ্টি না নামলেও, বৃষ্টি নামলে ব্যাউ ডাকেই । 


আদিম সমাজে কোন কোন প্রাণীকে বৃষ্টির প্রভু অথব। প্রতিভূ 
হিসেবে কল্পনা কর। হত। সাপ, ব্যাঙ, টিকটিকি প্রভৃতি প্রাণী এ 
পর্যায়ে পড়ে । উত্তর ভারতে সাপকে মেঘের দেবতা কল্পনা কর৷ হয়। 
তার প্রতিমূতিতে পানি ঢেলে বৃষ্টি কামনা করা হয়। পাথরের গায়ে 
পানি ঢেলেও বৃষ্টি আবাহনের রীতি আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত 
আছে ।১ পেরু দেশে ব্যাউকে জলদেবতার স্ত্রী বলে গণ্য কর! হয়। 
শস্য-উৎসবকালে তার শস্যমূতির কাছে অন্যান্য খাদে;র সাথে একটি 
সিদ্ধ ব্যাঙ নৈবেদায দেয় ।২ ভারতের মাদ্রাজে প্রায় অনুরূপ বিশ্বাস ও 
সংস্কার আছে। রেড্ডীর কৃষক মেয়েরা বাঁশের শাখায় ব্যাঙ বেঁধে 
গৃহস্বের দুয়ারে দুয়ারে যায় এবং গান করে বলেঃ স্ত্রী ব্যাঙ ত্রান 
করবে, হে বৃষ্টিদেবতা তাকে একটু পানি দাও। গুহস্বরা তখন 
ব্যাঙের গায়ে পানি ঢেলে দেয় ।৩ ওরিনোকে। প্রদেশের ইত্ডিয়ানর। 
বাঙওকে জল দেবতার স্ত্রী নয়, স্বয়ং জলদেবতা জ্ঞান করে এবং বৃষ্টির 
কামনায় তাকে পাত্রে রেখে প্রহার করে ।£ 


ব্যাঙ সম্পর্কে এপ বিশ্বাপ ও সংস্কার লোকমনে আচারের অন্ন 
দিয়েছে । বৃষ্টি কামনায় 'বেও বিয়' এরূপ একটি লৌকিক অনুষ্ঠান । 
থ্রীষ্মকালে দেশে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে গৃহস্ব মেয়ের দুটো ব্যাঙ ধরে 
পানিভতি গর্তে রেখে কাল্পনিক বিয়ে দিয়ে সমস্বরে ছড়া বলে। 
ছড়ায় ব্যাঙের কাছে প্রত্যক্ষভাবে বৃষ্টির আবেদন জানান হয় ।৫ রাজশাহী 


১, 9707711, ৬০1, 11, ০. 921 
২, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকর- বাংলার বত, পৃঃ ২১ 
৩, রাচের সংস্কৃতি, পৃঃ ৬৪ 


৪, এ, পৃঃ ৬৩ 
&. (ক) বেঙ্গী ছেড়ীর বিয়। মল্লের বউএর দাত এফোঁটা, 
সোনার লাড়.ম দিয়) মেঘ পড়ে ফৌটা ফৌটা, 


বেঙ্গীলো মেঘ নামাইরা দে। এক ছিট। পানি দেও ঘরে ভিজ্যা যাই। 


লোকাচার/চাষাবাদ ও ফগপল ২৩১ 


জেলায় প্রচলিত ব্যাঙ বিয়ার বর্ণনায় মোহাম্মদ আবদুল হাফিয লিখেছেন, 
“দুটি কোল৷ ব্যাঙকে সাজ-সজ্জ। পরিয়ে নাকে নোলক দেওয়া হয়। 
সন্ধ্যা হলে গায়ের মেয়ের কলদীতে পানি ভতি করে মাঠে যায়। 
মাঠে মেয়েরা উলঙ্গ হয়ে নাচে । বধীয়সী মেয়েরা মাটিতে কলসীর 
পানি ঢেলে দেয় ও মাটি কর্দমান্ত করে। পরে ব্যাঙ দুটোকে কল। 
গাছের খোসার বাক্সে করে পুকরে ছেড়ে দেওয়া হয়|” ১ 


বেঙ বিয়া আচারটি প্রকার ভেদে “ব্যাঙ কটা" নামেও বাংলার অননত্র 
প্রচলিত আছে | রাজশাহী-মুশিদাবান অঞ্চলে ব্যাঙ কৃটা অনুষ্ঠানে ছেলের! 
অংশ গ্রহণ করে। তারা ব্যাও ধরে গর্তে পুঁতে তার উপর পানি 
চেলে দেয়। এতে মেঘ দয়াপরবশ হয়ে মাটিতে নেমে আসে, এই 
বিশ্বাস । আচারটি পুরোপুরি যাদুবিশ্বাৰ থেকে উত্তৃত। 


ব্যাঙ ও বৃষ্টকে কেন্দ্র করে বাংলার বাইরে এরূপ লোকাচারের 
সন্ধান পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতে মহিলার। ঝাঁঝরের নীচে ব্যাঙ 
চেপে রেখে তার উপর পানি ঢেলে বৃষ্টির গান গায়। এক্সপ করলে 
মুষলধারে বৃষ্টি হবে বলে তাদের বিশ্বাস ।২ এতে বুষ্টুর নকল কর! 
হয়। নকল তুলে কামন৷ সফল করার চেষ্ট। যাদুবিশ্বাসেরই বহিঃপ্রকাশ। 
আহমার] ইও্ডয়ানরা ব্যাঙ মেরে ফেলে অথব৷ তাকে ক দিয়ে বৃষ্টি 
আবাহন উৎসব পালন করে । একট পাত্রের পানিতে অনেকগুলি ব্যাঙ ও 


চাচা মিয়। কান করে ক্ষেতের আইনে বইয়।। বেঙ্গীলো৷ মেঘ নামাইয়া দে। 
ক্ষেত খলা বিরান অইল পানি ন পাইয়া । ময়মনসিংহ 
উদ্ধত £ লোকসাহিত্যে ছড়া, পৃঃ ১৭১-৭২ 

(খ) বেঙ্গের ঝির বিয়া গো, ও বেঙ্গি মেধ দেছ না কেয়্যা। 
গিবন্বের অলদী দিয়] । হগল মেঘ চাইল্য। দিলাষ 
ও বেঙ্গি মেঘ দেছ ন। কেয়া।। বুর ভমিন দিয়। 
বেঙ্গের ঝির বিয়। গো, ও বেক্গি মেঘ দেছ না কেয়যা।। 
আফন মেশ্পীর পাতা দিয়্য। এক ছিডা মেধের লাইগা 
ও বেঙ্গি মেধ দেছ ন। বেয়্যা।। গিরছ মরে কাইনদ। 
দিনে হান করেছে রে ও বেছি মেষ দেছ না কেয়া | 


আইর্যা কোপা দিয়া । 

উদ্ধৃত £ বাংলার বুখ আমি দেখিয়াছি, পৃঃ ৩৬৭ 
১, মোহাম্মদ আবদ্‌ন হাফিষ-_যাদ্‌ বিদ্যার দিগদিগন্ত, সাছিত্যিকী, ১৯৭৪৪ পৃঃ ১৫৪-৫৪ 
২, 910চ1401,, ০]. 11, 2. 921 


২৩২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


জলঞগাছ ভি করে একজন ওঝার সঙ্গে লোকে দল বেঁধে স্যদেবতার 
বেদিতে যায় । সূর্যের তাপে পানি শুকিয়ে গেলে ব্যাউ জলের অভাবে 
চীৎকার করে । তাদের বিশ্বাস, ব্যাঙের প্রতি দেবতা দয়াপরবশ হয়ে 


বৃষ্টি পাঠাবে 1১ 
পুতল৷ বিয়া 


পুতল। বিয়৷ (পুতুল বিয়ে) অনুষ্ঠানটি পুর্ব ময়মনগিংহে কৃষক সমাজে 
প্রচলিত । কল, উপলক্ষ, পদ্ধতিন দিক থেকে বেঙ বিয়া ও পুতল৷ 
বিয়া অভিন্নপ্রায় অনুষ্ঠান । ব্যাওের স্থলে জোড় পুতুলের কাল্পনিক 
বিবাহের আয়োজন করে গীতাদি সহকারে আচারটি পালন কর! হয়। 
আকাশে বৃষ্টি আবাহনই এর উদ্দেশ্য | এর সঙ্গে মাগন, শিরনী প্রভৃতি 
গ্রাম্য আচার যুক্ত হযে আছে । পুতুল বিয়ের ব্জাচারটি নিমব্ধপ £ 

“গ্রামের নেয়ের। কোন এক বাড়ীর চাতালে পুকরের ন্যায় ছোট একটি 
গর্ত করে পেই গর্তের চতুণ্পার্খে চুণ ও হলুদের ফোটায় চিত্রিত ও জল 
পূর্ণ করিয়৷ দূইটি পুতুল সেই গর্তের জলে রাখিয়া দেয়। অতপর 
একদল কিশোরী একটি কৃলায় ধান, দূর্বা ও একটি জলপূর্ণ বদনাসহ 
গায়ের প্রতি ঘরে ঘবে সমস্বরে পৃতুল বিয়ের গীত গাহিয়া চাল, ডাল 
মাগন করে । মাগন শেষে এ গর্তের পার্খে মাগিত চাল, ডাল রন্ধন 
করিয়া সকলে মিলিয়৷ খায় ।”ৎ ব্যাউ-বৃষ্টির অলৌকিক সম্পর্ক না 
থাকলেও একট নৈসগিক সম্পর্ক আছে, কিন্তু পুতুল-বৃষ্টির সম্পর্কসূত্র 
দুর্ণিরীক্ষ্য | অবশ্য পানিতে পুতুল ভিজানোর মধ্যে নকল তোলার 
চেষ্টা আছে । মাগনের গীতে বৃষ্টির কামনা অভিব্যন্ত | বৃষ্টির অভাবে 
“পুতুল বধু'র ব্যবহারিক জীবনের দুভোগের চিত্র আকা হয়েছে ।৩ এতে 


১.1010., 00. 921-22 
২, লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী ), খাতা নং ৬২৬৩/১০২ ধেরমনসিংহ ), 


১৯৬৩ 
৩. পুতলারে যাইবে পরের ঘব বাসুন ধুইবার পানি নাই। 
ভাভীর দেশঅ মেঘ নাই পুতলাবে যাইবে পরেব ঘর ॥ 
গোছল কববাব পানি নাই তাডীর দেশস্ম মেধ নাই, 
পুতলাবে যাইবে পবের ঘব || বোর ক্ষেতেব আশ। নাই, 
ভাডীর দেশঅ মেধ নাই, পুতলারে যাইবে পরের ঘর | 


ময়মনসিংহ 
উদ্ধত : এ। 


লোকাচার/চাঘাবাদ ও ফসল ২৩৩ 


গ্রাম্যবধূর বাস্তব জীবনের ছায়াপাত আছে । পানির অভাবে গোসল করা, 
বাসন ধোয়ার অস্ুবিধা আর বোরধান, টোপাধান না পাওয়ার দুশ্চিন্তার 
কথ! ব্যজ হয়েছে । মাফার “মাইঝে ভিইজ্য' পুতুলের পরের ঘরে 
যাওয়ার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে অন্য একটি গীতে ।১ এতেও বৃষ্টিকে সফল 
হতে দেখার কামনা আছে । শুধু বৃষ্টি কামনায় নয়, বৃষ্টি বারণেও পুতুল 
নিয়ে আচার পালনের রীতি চট্টগ্রাম জেলায় দেখা যায় । প্রথাটি এরূপ : 
একটা মাটর সানকিতে দুটি পুতুল রাখা হয়। এর একটি হল বৃষ্টির 
দেবতা অপরটি তার শাশুড়ী । বাড়ির উঠানে গত করে একটি মেয়ে নগ 
অবস্থায় পুতুলসহ সানকি গর্তে রেখে দেয় । এরপর ছড়া বলে। বৃষ্টি 
না থামলে শাশুড়ী-জামাই-এর স্পশদোব ঘটাবে, ছড়ায় একপ ভয় দেখান 
হয় | এখানে ট্যাবুর প্রভাব আছে । শাশুড়ীকে স্পর্শ করা জামাই-এর 
পক্ষে অপরাধজনক--- এটাই ট্যাৰু।২ স্ত্রীর মাতাকে গুরুজনবোধে মান্য 
করা নারীপ্রবান তখা মাতৃতান্ত্রক সমাজের লক্ষণ । এতে প্রকারান্তরে 
স্্রীর সম্পর্ককে গুরুত্ব দেওয়া তথা নারীর প্রাধান্যকে স্বীকার করা হয়। 
বৃষ্টি অথবা ফপলকে কেন্ত্র করে পুতুলের কল্পনা অন্যত্র দেখা যায়| 
ইউরোপে গাছের প্রতীক হিসেবে পাতায জড়ান পুতুলের উপর পানি 
লে বৃষ্টি আবাহন করা হয় ।৩ কোন অঞ্চলে ফগল তোলাব সময় ক্ষেতের 
শেষ আঁটি দিয়ে পুতুল তৈরি করে শগ্যের দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হয় । 
ইউরোপে এটি “০০0 0011 বা 12155500011 নামে পরিচিত ।8 
হিন্দুসমাজে 'ধানের ছড়' (যাকে 'লক্ষ্মীর ছড়' বল! হয় ) ধান ক্ষেত থেকে 
সংগ্রহ করে গৃহে যত্বের সাথে রাখ। হয় | 








১, দেশে আইল আওলি বাওলি, মাফাব মাইঝে ভিইজয। 
আশমান আইল হাইজ্যা, পুতল৷ যাইরে পরের ঘর! 
পরের ঘবে যায়গো পৃতল।, এ 


উদ্ধৃত: লোকসাহিতা, ৭ম খণ্ড, পঃ ১০ 

২, 9819(01)811018,1৬11018, &2 7২. 1. 131980690178158--000 30102৩ 1২811- 
(001019611/08 & 7২৪17-96091808 11059 ০) 0105 72£911100 ০01 
015160980108, 100017091] ০16 00৩ /৯১001)100091981091 909০49 ০1 
13010025%, ০1. 20111, 1924-1927, 10. 34255 

৩. 91061%11, ৬০1. হা, 79. 921 

৪, 1910, 2.১ 924 


২৩৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


বদনা বিয়! 

চৈত্র-বৈশাখের খরায় পানির অভাবে যখন মাঠ ঘাট ধুখধু করে 
তখন পল্লীর মেয়ের! বৃষ্টির কামনায় বদন] বিয়া আচারটি পালন করে। 
কবি জশীমউদ্দীনের বর্ণনা অনুযায়ী পাঁচটি মেয়ে মাখায় কুল। নিয়ে 
পাড়ার বাড়ি বাড়ি যায় এবং মেধারানীর ছড়। বলে মাগন করে । কুলায় 
তেল-হলুদ এবং পানিভরা বদন৷ থাকে । গুহস্থর] তাদের চাল, ডাল, 
নুন অথবা পয়সা দেয় । বদন। বিয়ার ছড়ায় মেঘকে আবাহন করার 
কামন৷ স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে £ 


দেয়ারে তুমি অধরে অধরে নামে] । 

দেয়ারে তুমি নিষালে নিষালে নামে! | 

ধরের নাঙ্গল ধরে রইল হাইল চাষ রইদি মইল, 

দেয়ারে তুমি অরিশাল বদনে ঢলিয়৷ পড়।১ -- ফরিদপুর 


চট্টগ্রামে হিন্দ সমাজে প্রচলিত অনুরূপ আচারের কথ! বলেছেন 
শরৎচন্দ্র মিত্র । দেশে অনাবৃষ্টি দেখ! দিলে বৃষ্টিপ্ন কামনায় একটি ছোট 
নগর বালিক৷ মাথায় কল৷ নিয়ে বাড়ি বাড়ি মাগন করতে বের হয়। 
কূলায় থাকে আম পাতাসহ পানিভততি একটি পিতলের বদনা | ছড়৷ 
বলতে বলতে বালিকাটি গুহে উপস্থিত হলে মেয়ের তার মাথায় পানি 
ঢেলে দেয়। পানি কূল থেকে গড়িয়ে নীচে পড়ে । বস্ততঃ এতে 
বৃষ্টি ঝরার অনুকরণ আছে । মিত্র মহশিয় একসপ আচারকে 10010901%5 
01. 1013)8010 19981০-এর প্রভাবজাত বলে উল্লেখ করেছেন । ডঃ হর্নের 
মতে, এরূপ আচার 1)0700186)10 17)881০-এব দৃষ্টাস্ত ।৩ 


লক্ষণীয় যে, বৃষ্টি আবাহনমূলক বেঙ বিয়৷, পুতল। বিয়। ও বদন৷ বিয়া 
আচারের নামকরণে বিবাহ শব্দটি যুক্ত হয়েছে । বৃষ্টি কামন৷ ভাল ফসলের 
জন্যই, ভূমির শক্যোৎ্পাদন এবং নারীর সস্তানোৎপাদন সমপ্রক্রিয়াগ বিষয় । 
বিবাহের মাধ্যমেই নরনারীর মিলন হয় । আদিম সমাজে চাষাবাদে নানাভাবে 


১, উদ্ধৃত ১ নকলী কাথার মাঠ, পৃঃ ১৫-১৬ 

২২ ০00, 010. 4১9, 90105 ৬০1. 90111, 09. 342-55 

৩, 9819601)01)019 111029-- 01 016 91182171501 13178115০01 
5851510) 301591, 811, ৬০1, 4৬১ 1927, 10. 12 


লোকাচার/ চাষাবাদ ও ফসল ২৩৫ 


নারীর ভূমিকা জড়িয়ে আছে । নারীর নগ্ননৃত্য, নরনারীর বিবাহ, নরনারীর 
রতিক্রিয়৷ ইত্যাদি এ প্রপঙ্গে উল্লেখযোগ্য । বিয়েতে নারীকে দিয়ে গাছ 
লাগান অথবা বরকে দিয়ে নকল চাষ করানোর প্রথা আছে দক্ষিণ 
ভারতের উপজাতিদের মধ্যে ।১ তাল বৃষ্টি মানেই ভাল ফসল। স্মৃতরাং 
বৃষ্টি এবং ফসল সমতুল্য । বৃষ্টি আবাহনে বিবাহ শব্দ সে-সুত্রেই যুক্ত 
হয়েছে । পূর্বে নরনারীর বিয়ে পরবর্তীকালে ব্যাঙ, পুতুল, বদন৷ প্রভৃতি 
প্রতীক বিয়েতে রুপান্তরিত হতে পাবে । 


মেঘারানী 


বেঙ বিয়ার মত মেধারানী বৃষ্টি আবাহনমুলক অনুষ্ঠান | এখানে স্বয়ং 
মেঘকে সম্বোধন করে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়! গ্রীষ্মকালে বৃষ্টির অভাব 
হলে গৃহস্থ রমণীবা এটি পালন করে । এর তিনটি অংশ-_ ছড়া, নাচ ও 
আচার । ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মেধারানীর আনুষ্ঠানিকত৷ সম্বন্ধে আলোক- 
পাত করে লিখেছেন, “পাড়ার মেয়ের একত্র জড় হইয়৷ একজন বুড়ী সাজে । 
মেয়ের। নূপুর পরিয়া লয়। বুড়ী তাহার মাথায় বড় একটি কুল নেয়, 
কৃলাটিতে নানা আলপনা আকা থাকে । কূলাতে কচুরিপান! রাখিয়া তাহার 
উপর মঙ্গলঘট স্থাপন কর! হয়| বর্ষ পাগলিনীর। দলবল লইয়। ঘরিয় বাড়ী 
বাড়ী বেড়ায় । আগ!ইয়া আসেন বাড়ীর মেয়েরা । অনেকে একসঙে 
উলু দিয় উঠেন। তারপর বালতি ভরতি জল আনিয়৷ ঢালিয়৷ দেন 
বুড়ীর মাথায় কুলার মধ্যে । সঙ্গিনীর। বুড়ীকে ধিরিয়। নাচিয়। নাচিয়। 
ছড়া গায় |” বর্ণনা্টি হিন্দুগমাজের আচারকে সূচিত করে । মুসলমান 
সমাজে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের কূল! মাথায় করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছড়া 
আবৃত্তি করে । গৃহস্বর! কুলার উপর পানি ঢেলে দেয়। মেধারানীর 
উদ্দেশ্যে রচিত ছড়ায় বৃষ্টির আবেদন প্রত্যক্ষ ঃ 


হযাদে লে! বুন ম্যাধারানী 

হাত পাও ধুইয়াা ফ্যালাও পানি। 
ছোট ভুঁইতে চিনচনানি, 

বড় ভূইতে হাটু পানি। 


১, রাটের সংস্কাতি, প.: ১৬ 
২, বাংলার লোকসাছিতা, খর খণ্ড প্‌; ৬৪৫-৪৬ 


২৩৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


ম্যাধারানীর ঘরখানি পাথরের মাঝে 
হেই বৃষ্টি নামলো ঝাকে ঝাঁকে ।১ 
স-ফব্রিদপুর 


আবদুস সাত্তার “কাদামাটি' নামে একট গ্রাম্য খেলার উল্লেখ করেছেন, 
যার অস্তনিহিত মর্ম বৃষ্টিকে আহ্বান করা । এতে ছেলেরা অংশ নেয়। 
তার। দল বেধে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ও ছুড়।৷ বলে । তাদের কাছে কূল বা অন্য 
কোন বস্ত থাকে না। বাড়ির গৃহস্থরা তাদেব মাথায় পানি ঢেলে দিলে 
ছেলের উঠানে ভিজ মাটিতে গড়াগড়ি দেয় । তার মতে. এটি ঢাক। 
জেলায় প্রচলিত।ৎ একটি প্রবন্ধে মোহাম্মদ হানিফ পাঠান অনুর্প 
আচারকে 'মেঘমাগ।” বলেছেন । তার মতে, চেত্র-বৈশাখ মাসে অনাবৃষ্টি 
দেখ! দিলে পাড়ার ছেলেমেয়েরা দল বেধে বাড়ি বাড়ি যায় ও ছড়া বলে । 
এদের একজনেব মাথায় কৃলাতে জীবন্ত ব্যাঙ, আমপাতা ইত্যাদি থাকে । 
গৃহস্বরা কুলাতে পানি চেলে দেয় এবং ছেলেমেয়েদের চাল-্ডাল উপহার 
দেয় ।৩ মেবাবানী অনুষ্ঠানে উপচারসহ কুল। একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । কুলার 
গুরুত্ব থেকে এটি “মেধারানীর কুল। নামানো” নামেও পরিচিত 1৪ 


মেধারানী ব৷ কাদামাটি খেলাব একই উতৎসমুল-_ যাদুবিশ্বাস | 
প্রত্যক্ষভাবে নকল তুলে আসল কামনা সফল করার চেষ্টায় আচাবটি জনা 
নিয়েছে । 
বেও বিয়া ও মেধারান। অনুষ্ঠানন্য় বাংলাদেশের প্রায় সবব্রই সমান- 
ভাবে প্রচলিত | ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে ছড়াগুলি প্রায় সব জেলাতেই 
পাওয়৷ যায় । সবচেয়ে অর্থঘন, আনুষ্ঠানিক তাৎপর্ধবাহী বাঙালীর হৃদয় 
রসসিজ্জ ছড়াটি এক্প £ 
কালে মেঘ। নামে নামে! ফুল তোলা মেধ। নামো, 
ধুনট মেঘ। তুলট মেঘ। তোমর। সবাই নানে | 


১, এ, ৬৪৬ 

২, আরণ্য জনপদে, প্‌ঃ ৬৭ 

৩. মোহাম্মদ হানিফ পাঠাণ-_গ্রাধ্য ছেলেষেয়েদের গান ও ছড়া, মাসিক মোহাম্মদী, 
বণ, ১৩৬৪ 

৪. বাংলার সুখ আমি দেখিয়াছি, প্‌ ৩৫ 


লোকাচার/চাধাবাদ ও ফসল ২৩৭ 


কালে মেধা টলমল. বার মেধার ভাই, 
আরো ফুটিক জল দিলে চীনার ভাত খাই । 
কালো মেধা নামে নামো চোখে কাজল দিয়া 
তোমার ভালে টিপ আকিব মোদের হলে বিয়া । 
আড়িয়া মেধ, হাড়িয়৷ মেঘ, কড়িয়া মেধার নাতি, 
নাকের নোলক বেচিয়া দিব তোমার মাথার ছাতি। 
কৌটা ভরা সিঁদুর দিব, সিঁদর মেঘার গায়, 
আজকে যেন দেয়ার ডাকে মাঠ ডুবিয়। যাঁয়। * 
-_-ফরিদপুর 
সহজ ও স্বচ্ছন্দত।বে বেচে থাকার আবেদন বিভিন্ন প্রকার মেঘের কাছে-_ 
হৃদয়ের গোপনতষ বাসনাটি প্রাণের ভাষায় উচ্ছুসিত হয়ে উঠেছে । 
রাজশাহী জেলায় মেঘারানীর স্বলে “মইথ্যারানী” নামটি প্রচলিত । 
মেঘারানীর চড়ার সাথে মইথ্যারানীর ছড়ার আত্বিক মিল আছে £ 
হে! হো! হে! মইথ্যাগানী 
ধানের ভুঁয়ে নাইকে। পানি 
কাঁথ। ধুইতে নাইকো পানি । 


হো হে! হো! মইথারানী ১ 
_ রাজশাহী 


এখানে বিভিন্ন প্রকার মেঘের কাছে প্রত্যক্ষভাবে আকুল আবেদন 
জানান হয়েছে । সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে বেঁচে থাকার জন্য এ আবেদন । 
প্রকৃতিনির্ভর কৃষিভিত্তিক সমাজের মানুষের আবেদন তা । 


ছত্ম! দেয়া 
রংপুর ভ্দেলায় হুদুম৷ দেয়৷ হল মেধের দেবতা । চৈত্র-বৈশাখের 


সময় খর] দেখা দিলে গ্রামের মেয়ের একত্র হয়ে বাড়ি বাড়ি চাল ডাল 
মাগন করে | মেয়েদের মধ্যে একজন হয় রাজা অপরজন রানী । 
রাজারানীর মাথায় একজন ছেড়। ছাতা বা মাথান ধরে থাকে । অপর 
একজন ভাঙ। টিন বাজায় । এ হল মাগন যাত্রার দৃশ্য । মাগনের সময় 
তার! হুদুম দেয়ার গ্রীত গায় ও নৃত্য করে । গীতের ভাষা ও নৃত্যের 


১. বাংলার লোকসাছিত্, ২য খণ্ড, পৃঃ ৬৪৬ 
২, পূর্বোজ, সাহিত্যিকী, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪, পৃঃ ১৫৫ 


২৩৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


ভঙ্গী অশ্পীল।১ এমন অশ্পীল যে বাড়ি থেকে পুরুষদের বেরিয়ে যেতে 
হয় ।২ বর্ধণ, কর্ণ, ফলন ইত্যাদি ব্যাপারে নারীর নগরতা বা অশ্রীলতার 
সম্পর্ক আদিম চেতন! প্রসূত, আমর পূরে ত লক্ষ্য করেছি। হদুম 
দেয়ার আচারে সেই মানসিকতা ক্রিয়া করেছে। গীতের ভাষায় বৃষ্টির 
কামন৷ স্পষ্ট : 
কালা ম্যাঘোক পৃজে। মাও মুই 
কাল। কইতর দিয়া। 
ধওল। ম্যাঘোক পুজো মাও মুই 
ধুপ সেন্সর দিয়া। 
কি ম্যাধোরাজ জমিনে বইয্যো গিয়া || 
তোমার নর লোক মরেছে ম্যাঘোরাজ 
জল জল বুলিয়া 
এক আড়া জল দে ম্যাধোরাজ 
পিরথিমী ছিটিয়। | 


কি ম্যাঘোরাজ জমিনে বইফ্যো গিয়া 11৩ 
-রংপুর 
অনাবৃষ্টি দূব করার জন্য ছদুমদেওকে প্রসন্ন করে আচারশনৃত্য পালনের 
প্রথা উত্তরবঙ্গের কোচ কষক রমণীদের মধ্যে চানু আছে বলে ডঃ 
আশ্ততোধষ ভট্টাচার্য অভিমত প্রকাশ করেছেন 1৪ শরৎচন্ত্র মিত্র জলপাইগুড়ি 


১, (ক) হিলহিলায়ছে কমরটা মোর পাটানী খান পড়েছে খসিয়া 
শিরশিরায়ছে গাও, আইসেক রে হুদম দেওয়া 
কোন্ঠে কিনা গেইলে এল। তোর বাদে মুই আছ বসিয়া। 
হদ্‌মার দ্যাথা পাও || 

উদ্ধৃত £ লোকসালিত্য, ৮ম খণ্ড, প্‌: ১৭ 

(খ) ছদমার ঘড় সাত ভাই হুদর্মী নিলে মই। 
কারে৷ চাটাত পানি নাই। দোলা বাড়ী যারা হুদমা 
হুদা নিলে নাংগল জোংগাল চিভর হইয়া পইল। 


উদ্ধৃত পৰোক্ত, সাহিত্যিকী, ৫ম বষ, ₹য় সংখ্যা, ১৫৪ 
২, অনুষ্ঠানের বিবরণাটি বাংলা একাডেমীর নিয়মিত সংখ্বাছক যোহাম্মদ সাইদুরের 
কাছ থেকে গৃহীত। 


৩, পুর্বোজ্ত, সাহিত্যিকী, ৫ম বধ, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪, পৃঃ ১৫৩ 
৪. বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড. পঃ ৭২৮ 


লোকাচার/চাষাবাদ ও ফসল ২৩৯ 


জেলায় রাজবংশীদের মধো “হতুম দেও'কে কেন্দ্র করে নাচ ও আচার 
পালনের কথ) বলেছেন | তার মতে, বৃষ্টির কামনায় মেয়ের গভীর 
রাত্রে দল বেঁধে ক্ষেতে যায় এবং হুদুম দেবের মাটির মূর্তির চারপাশে 
ঘুরে নগ্র হয়ে নৃত্য করে । তিনি বলেছেন, হদুমদেও নগ্রতাকে ভয় 
করে ।১ নগ্রুতাব বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে ভয়ের নয়, যৌনমিলন ও উৎপাদনের 
সাথে সংযুজ্জ । চাষাবাদে উর্বরতা ও উৎপাদন সম্পর্কে নগতার উল্লেখ 
বিশ্বের আদিম সমাজে প্রায় সর্বত্র আছে। 


বন্থধার ব্রত 

হিন্দু নারীসমাজে বন্ধার৷ বুতের প্রচলন আছে । বৃষ্টি-কামনা এ বত 
পালনের উদ্দেশ্য | অন্যান্য বৃষ্টি আবাহন অনুষ্ঠানের মত বসুধারা খুতেও 
প্রাকৃতিক ক্রিয়ার লৌকিক নকল তোল। হয়। ফসলের প্রর্তীক গাছের 
ডালের আলপন! একে তার মাথায় পানি ঢেলে মেঘের অনুরূপ বর্ষণ 
প্রত্যাশ্যা কর হয়। বৃষ্ট আবাহন মূলক অনুষ্ঠানগুলি গ্রাম্য ছেলেমেয়ে 
ও গুহস্ব নারীর! পালন করে থাকে । 

বন্ুধারা বরতের বর্ণনা প্রসঙ্গে ড: আশুতোঘ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 
“জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রামের নদী-নাল। ও খাল-বিলের জল যখন গুকাইয়া আসে, 
তখন বৃষ্টি কামনা করিয়৷ আঙ্গিনার এক কোণে তিনটি গাছের আলপন৷ 
আঁকিতে হয়| একটি মাটির ঘট ফুটা করিয়া! গাছের মাথায় ঝুলাইয়া 
দেওয়া হয়| বৃষ্টির অনুকরণ করিয়। মেয়েরা বন্থধাকে বারিধারায় সিঞ্চিত 
করে এবং বৃষ্টীর জন্য মিনতি জানায় | 

বতকথার মধ্যে মিনতির সুর আছে ।৩ অনাবৃষ্টির ভয়াবহ আশঙ্কায় 
নারীর একমাত্র আকাঙউক্ষ। 'গঙ্গার ধারায় বারিবর্ষণ। মেধারানীতে মেঘদেবতার 
কাছে বৃষ্টির কামনা, বস্থুধারা বতে ধরিব্রীদেবীকে পরিষিক্ত করার কামনা 
আছে । আচারের দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই । 
ধরিত্রী শস্যোদপাদিক। শক্তি ধারণ করে। বারিসিজ্জ হলে উর্বর ধরিত্রী 
শস্যসম্ভবা হয়ে উঠে । 
১, ০. ০1, 3101, ৬০1. 3৬, 0. 13 
২, বাংলার লোকসাছিত্য, ২য় খণ্ড, প্‌: ৬২৭ 
৩. বদ্ধধারা বত করলাম তিন বৃক্ষের মাঝে শশুরের কূলে তারা 


মায়ের কূলে ফুল বাপের কুলে ফল ; তিন কুলে পড়বে জল গঙ্গার ধায়, 
উদ্ধত: এ, ২য় খঙ্ড, প£ ৬২৮ 


২8০ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


বাটি পৌতা 

বাটি পৌত৷ বৃষ্টি নিবারক আচার । শঙ্কর সেনগুপ্ত আচার সম্পর্কে 
লিখেছেন, “এক মেয়ের মাকে খুঁজে বের করা হয় । এক মেয়ের ম! 
আঁটকুড়ি, সে বাটি পু'তলে বৃষ্টি হবে না1***সস্তানহীন হিন্দু বিধব। 
অনেক স্থানে বর্ষা থামাবার জন্য গর্ত খুঁড়ে সেই গতে একটি ঘটি 
লুকিয়ে রাখে ।১ বাটি পৌতার সময় অনুষ্ঠানমূলক ছড়া কাট! হয়| 
বাটি ব ঘট পৌঁতার সাথে বৃষ্টিবোধের কি সম্পর্ক আছে তা স্থির করে 
বলা যায় না। গাঁধরে এখনও দেখ! যায়, বৃষ্টিপাতের সময় বাড়ির 
উঠানে কাঁপার ঘটি-বাটি থাকলে তা তড়িঘড়ি সরিয়ে ফেলা হর | এগুলি 
না তুললে “ব্জিলী' পড়ে । কাসা বা অন) ধাতু নিমিত পার্রে বন্দর 
পড়ার সন্তাবন। খাকফে সতা, কেননা এগুলি উত্তম বিদুযুৎ পরিবাহী পদার্থ । 
বৃচ্টিপাতেব দাথে বন্রপাতও হয় । সুতরাং বজ্রপাত বন্ধ করতে পারলে 
বৃষ্টিরোধ সম্ভবপর হয় । বাটি পৌতা৷ আচারে এক্সপ একটা ধারণ। থাকলেও 
থাকতে পারে । কিন্তু এ ধারণ] অমূলক নয় | ঘটি-বাটি বদনা-কলসিতে 
বৃষ্টির পাট ধর! হয় । বাটি বা ঘটি পুতে এর বিপরীতটা বোঝান হয়। 
এতে বিপরীত যাদূবিদ্যার (90095168 1088০) প্রভাব থাকতে পারে । 
যশোহরে একটি ছড়ায় আছে -- কলাবাগানে বুচা ভীড়, দেয়া ঠাকুর 
খসে পড় ।'৩ কলাবাগানে ভাঁড় উন্মুক্ত রেখে বৃষ্টি কামনা কর! হয়েছে। 
পুতে রাখলে বিপরীতটাই কামনা কর। হবে । এতে লৌকিকতার 
দিকটি আছে আচার পালনকারিণীর নির্বাচনে | সস্তানহীন। হিন্দু বিধব! 
প্রসববতী হতে পারে না, অতএব সে আঁটকৃড়ি। এক মেয়ের মাও 
আটকুড়ি সদৃশ, সে কাকবন্ধ্য | বিধব।, বদ্ধ), আটকুড়ি নারী অশুভ 
বিবেচনায় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকে । তার ট্যাবু 


সপ এ ্ ০ পক পি 


১. বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, পৃঃ ৩৭১-৭২ 
২, এক পয়সার অলদি, 


বৃষ্টি থাম জলদি। সাত খান কাপড় পাৰি। 
অলদি দিমু বাইট্যা, সাত বউরে দিবি। 

রইদ ওঠ ফাইট্যা। নিজে পিনবি তান্যার খোট। 
বড়ি লো৷ বুড়ি বকুলতলায় যাবি। চমচমাইয়া রইদ ওঠ। 


উদ্ধতঃ এ, পঃ ৩৭১ 
৩, উদ্ধৃত: যশোর-খলনার ছড়া, পৃঃ ৮৬ 


লোকাচার/চাঘাবাদ ও ফসল ২৪১ 


রূপে পরিগণিত হয়। বৃষ্টিরোধক আচার কৃষ্ণ ইন্্রজালের (0180 
18810) বিষয় । অশুভ, অশুচি, অশিষ্ট বিষয় ছার৷ কঞফ্ল্রজালিক 
আচার অনুষ্ঠিত হয় । আটকুড়ি নারীর আচবণে মেঘদেবতা ক্ষণ হয়ে 
বৃষ্টিপাত বন্ধ করবেন-্এরূপ খারণ। থেকেই এ আচারটি উদ্ভাবিত ও 
উদযাপিত হয়ে থাকতে পারে । এ আচার খুব প্রাচীন হওয়াই সম্ভব । 
পশ্চিম বাংলার রাঢ অঞ্চলে আচারটির চল আছে বলে ডঃ অমলেন্দু 
উল্লেখ করেছেন । তিনি লিখেছেন, “পিতামাতার এক সস্তান, কোন 
স্ত্রীলোক অতিবষ্টি দমনের উদ্দেশ্যে উলঙ্গ হয়ে উঠানে একটি বাটি 
পৃতে দেয়।'”১ 


হলপ্রবাহ 


হল প্রবাহ বা হলকর্ষণ বছরের প্রথম চাষের অনুষ্ঠান । আসন্ন 
মৌগ্ুমেব জন্য পূর্াহেই ভূমি চাষ করতে হয়, তাতে আগাছাদি দূর হয় 
এবং বৃষ্টির পানিতে মাটি সরস হয়) হলপ্রবাহ প্রধানত: ভূমিকে উর্বর 
ও ফলবতী করার অনুষ্ঠান যা 6101110/ ০016 এর অন্তর্ভুক্ত । বৈশাখ- 
সংক্রাস্তর দিন গ্রামের লোকে মাঠে জম হয় ; তারা এক জোড়। আনাড়ি 
ষাঁড়ের গলায় নতুন ফলাযুক্ত লাঙল জুড়ে ছেড়ে দেয় | জনতার তাড়। 
খেয়ে ষাড় দুটি লেজ তুলে দৌড় দেয়-_ অনত্যস্ততার কারণে এ দৌড় 
হয় এলোপাথাড়ি । ধাঁড় দৌড় দিয়ে যতগুলি ক্ষেত স্পর্শ করে, আসন্ন 
মযৌস্থমে সেগুলিতে ভাল ফদল হবে এটাই লৌকিক বিশ্বাস । গ্রামবাসী 
ষাঁড় তাড়ায় ও দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র পাঠ করে বৃষ্টির জনা | ছিটেফোৌটা 
হলেও সেদিন বৃষ্টি নামবে ; বৃষ্টি হলে শুভ মনে কর! হয়, অন্যথায় ত৷ 
অশ্ুভম্চক হয় ।২ সুতরাং হলকর্ষণে আছে হালচাষের নকল ও বৃষ্টির 
কামনা | রামেশুর ভষ্টাচার্ষের 'শিব।য়ন' কাব্যে “চাষের পালার এ অনু- 
ঠানের উল্লেখ আছে 1৩ 


১. রাচঢ়ের সংস্কৃতি, পৃঃ ১৭ 

২, হলপ্রবাছের বর্ণনাটি হাসান আজিভুল হকের সম্প্রতি প্রকাশিত “আজীবন ঘষে আগুন” 
শীর্ষক গল্পগ্রন্থের উক্ত নামের গল্পটি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। আইথ্য হাসান 
আব্রিভুল হক- বন ঘষে আগুন, চাকা, ১৯৭৩ 

৩, ০, ০10., 4906013 ০ 736210881 9০0০160, 19, 229. 


১৬৮ 


২৪২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


তুষ ছিটান 

তুঘ ছিটান বীবরবপনের লোকাচার । রাজশাহী জেলায় মুসলমান 
কষকদের মধ্যে এর প্রচলন আছে। বাক্তিগত অভিজ্ঞত। থেকে জনৈক 
প্রবন্ধ লেখক এ সঙ্গন্ধে আলোকপাত করে লিখেছেন, “একবার ধান বুনবার 
সময় কর্তা এক ডালি তুষ মাথায় নিয়ে আগে আগে যে ধানের বাঁজ 
নিয়ে যাচ্ছে তার পেছনে পেছনে তুষ ছিটিয়ে যাবার জন্য বলেন। 
আমি কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,**"এ পথ দিয়ে লক্ষী ঘরে 
আসবে 1”১ লক্ষ্মী ফসলের তথা সম্পদের দেবী | যুসলমানর৷ প্রাচুর্য অর্থে 
লক্ষী শব্দের ব্যবহার করে থাকে | উক্জ আচার দ্বারা কৃষক অধিক 
ফসল কামনা করে । 

তুষের সঙ্গে লক্ষ্ণীর সম্পর্ক কী? বাংলার হিন্দু রমণীরা 'তুষলীবরত' 
পালন করে, যার উদ্দেশ্য সম্পদ কামন। করা | 


তোষল1, তোঘ-তোষল।, তোষল। গে। রাই | 
তোমার দৌলতে আমর দু'বড়ি পিঠ খাই |২ 


এখানে লৌকিক তোধলাদেবী পৌরাণিক লক্ষণীদেবীর সহিত অভিন্ন | 
তুঘলীব্রতের আচারে তুষ একটি উপচার । এর আচার-পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য 
সম্বন্ধে ডঃ আস্ততোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, “তুষ-তুষলীঝতে গোবরের সঙ্গে 
নতুন ধানের তুষ মিশাইয়৷ নাড়ু প্রস্তুত করিতে হয়, নাড়র সংখ্যা ১৪৪ 
পর্বস্ত হইতে পারে । তারপর সেই নাড়,র মাথায় এক একটি দর্ব। গু'ঁজিয়া 
দিতে হয়। সুতরাং ইহাতে ধরিত্রীর শস্যোৎপাদিক। শক্জিরই উদ্বোধন কর! 
হইয়৷ থাকে বলিয়। মনে হইতে পারে ।”৩ 


তুষঘলীব্রতাচারে গোবরে নতুন ধানের তুষ মিশিয়ে যে দেবীর সন্তোষ 
বিধানের আয়োজন, তুষ ছিটান লোকাচারে বীজবপনের সময় পথে 
তুষঘ ছড়িয়ে সেই দেবীর আবাহন ছার! ক্ষেত্রোন্মোচন করা হয়। 





১. আবুল কাছিষ কেশরী-_ আমাদের দেশের কতিপর কৃসংস্কার, পুর্দেশ, ২৯ শে 
অক্টোবর, ১৯৬৭ 

২, বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, প্‌.ঃ ৫৮৪ 

৩ এ, প্‌ঃ ৫৮২ 


লোকাচার/চাখাবাদ ও ফসল ২৪৩ 


কুলানি 

বর্ধাকালে রাজশালী খানের 'জাল।' বা! চার রোপণের আনুষ্ঠানিকতাকে 
“কুলানি বলে। সন্দীপে এটির চল আছে ।১ গহস্ব গ্রামের লোকজন 
ডেকে চারা রোপণ করতে ক্ষেতে যায় । তার! চারা রোপণ করে এবং 
সারিগান গায় । এ কাজে কোন পারিশ্রমিক নেই, তবে পারিতোষিক আছে, 
সেটি হয় ভুরিভোজনে | “ছাইন্যা পিঠা” এর একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ । 
ভাত ও অন্য মিষ্টাল্নও থাকে । এর সবটুক মিলিয়ে কলানি অনুষ্ঠান । খুব 
উৎসাহ ও আমোদের মধ্যে এটি প্রতিপালিত হয় । এটি একটি বারোয়ারি 
কান | বারোয়ারি ও ৰেগাব কাজে গোষ্ঠী সমাজের বৈশিষ্ট্য আছে । 


ক্ষেত বন্ধন 


বীজ রোপণ করে কষক মন্ত্র পড়ে ক্ষেত বন্ধন করে। লোকের 
কুদষ্টি (9৮11 59৩) পড়ে ক্ষেত নষ্ট হতে পারে । মন্ববলেও এক ক্ষেতের 
ফসল অন্য ক্ষেতে চালান দেওয়৷ যায় । আঞ্চলিক ভাষায় একে “কাড়ান 
করা” বলে ।২ কুদৃষ্টি ও মন্ত্ক্রিয়া বন্ধ করার জন্য ক্ষেত বন্ধনের রীতি 
আছে । চারা রোপণ শেষ হয়ে গেলে কঘক হাত ধুয়ে ক্ষেতের চারপাশে 
পানি ছিটিয়ে দেয় আব নিমের ছড়া বলে £ 


জিও জালা, জিও । 
হাত ধুইয়৷ দিলাম পানি । 
ধান অইছ পোড়। খানি । 


আমার ক্ষেত দেখখ্যা যে নজর লাগায় 
তার মা-পুলা ভাতে মারা যায় |৩ 


ছড়ার ভাষ৷ প্রত্যক্ষ ও উদ্দেশ্যধর্মী। এতে দেবদেবীর দোহাই নেই, 
মা ও ছেলের দোহাই দেওয়৷ হয়েছে । মুসলমান কৃষক এ ছড়ার ধারক 
বলে একসপটি হয়েছে । 


১. রাড়ের সংস্কৃতি। 
২, মুশিদাবাদে “কাড়ান' শব্দের প্রচলন আছে। নিজন্ব সংগ্রহ। 
৩, উদ্ধৃত £ লোকসাহিত্যে ছড়া, প.ঃ ১৩৭ 


২৪৪ বাংলার লোক-সংস্কতি 


সাধ দেওয়। 

গর্ভবতী নারীর মত ফলবতী শগ্যকে সাধ দেওয়ার রীতি আছে। 
ধাতুবতী নারী, শসাবতী ক্ষেত বা ফলবতী বৃক্ষ প্রজনন ব৷ উৎপাদনের 
দিক দিয়ে অভিন্ন । ভাল ফসলের কামনায় গুহস্বরা শপ্যসম্ভবা ক্ষেতকে 
সাধ দেয় । বাংলাদেশে ধান প্রধান ফদল | আশ্রিন-কাতিক মাসে আমন 
ধান কফলে। বর্ষাকালে ধানরোপণ শেষ হয়ে যাঁয়। ভাঙ-আশ্রিন পেরিয়ে 
কাতিক মাসে ধানের “গর্ভ বসে অর্থাৎ শিষ দেখা দেয়, অগ্রহায়ণে 
ছড়া বাধে ।১ অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে আমন ধান কাট। হয়। 


আচার সম্বন্ধে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, “আশ্রিনের সংক্রান্তিতে 
কৃষক গুহস্থেরা আমপাতায় সুগন্ধি মদল। মাখাইয়। ধানের ক্ষেতে ক্ষেতে 
তাহ। পাকাটির মাথায় করিয়া গু'জিয়৷ দিয়া আসে | “গুম! দেওয়।” 
আচারের প্রায় একই বর্ণন দিয়েছেন কামিনীকৃমার রায় | তাঁর ভাষায়, 
“ধান গাছের গর্ভে শীষের উদ্দগম হইলে আশ্বিন সংক্রান্তিতে কৃষক গৃহস্থর। 
গদ্ধাদি দ্বারা ধান্যলক্ষীকে অভিনন্দিত করে 1৩ ধান গাছকে সাধ দেওয়। 
উপলক্ষে ডঃ অযলেন্দু মিত্র “গার্সেত্ত' ব। “নল সংক্রান্তি'র উল্লেখ করেছেন। 
তিনি লিখেছেন, “আশ্বিন যংক্রাস্তিতে মেয়েরা ধান মাঠে গিয়ে পূজ। 
করে। এদিন ধান ক্ষেতে একটি শর অথবা নলকাঠি পৌতার নিয়ম । 
ওল, মাঁনকচু, রাই সরিষা, আউশের আলোচাল, ঘি, মধু ইত্যার্দি উপকরণে 
পর্ণগর্ভ। ধানকে সাধ দেয় 18 একই উপলক্ষে কোথাও “গার ঝত' পালিত 
হয়| চিস্তাহরণ বাবু এরূপ একটি অনুষ্ঠানের বর্ণন৷ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 
“নান। স্থানে আশ্রিনের সংক্তান্তিতে গাসী বা গারুই বা গার খত' অনুষিত 
হয়| অনেক স্থানে ইহ ধান গাছকে সাধ খাওয়ানো! উৎসব | চাষীরা 
প্রত্যুষে কীচা হলুদ বঁটা সরিষা তেলের সহিত মিশাইয়া ধানের ক্ষেতে 
ছিটাইয়া দিয়া বলে, “ধানের সাধ খা, পাক। ফুল্যা ঘরে যা" ।***হালের 


১. ভাদ্র গেল আশ্রিন আইল কাতিক দেয় সাড়া । 
অগ্রাণেতে ক্ষ্যাতের পরে দেখরে আমন ছড়া || 
উদ্ধৃত $ বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, পৃঃ ৩৭৩ 
২. বাংলার লোকসাহিতা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৮ 
লৌকিক শব্দকোঘ, ১ম খণ্ড, প্‌ঃ ১৪৫ 
৪. রাচ়ের সংস্কৃতি, পৃঃ ১০ 


লোকাচার/চাষাবাদ ও ফসল ২৪৫ 


অর্জন, জালের মাছ এইদিনে তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ।”১ ক্ষেতকে তুষ্ট 
করে পুষ্ট ফল পাওয়াই হল সাধ দেওয়ার অন্তনিহিত উদ্দেশ্য | ইন্দো- 
নেশিয়ায় শিষসম্ভবা ধানগাছ সম্পর্কে অনুক্ধপ ধারণা ও আচারের চল 
আছে । এ মময় ধানগুচ্ছ গভিণী নারীসদৃশ।, পুষ্টিকর খাদ্য ধানকে 
খেতে দেওয়। হয় ।২ 


গাত্বী উৎসব 

বন্ধা! গাছে ফল ফলানোর জন্য গাস্বী উৎসব পালন কর হয়। 
তার। লৌকিক ক্রিয়। ছারা গাছকে ফলবতী করার চেষ্টা করে । আচারের 
পদ্ধতি সম্বন্ধে কবি জসীমউদ্দীন তাঁর আত্বজীবনীতে লিখেছেন, “গাস্বীর 
রাত্রে আমরা যে গাছের ফল ধরে না, একটি কৃড়াল লইয়া সেই গাছে 
দূ" একটি কোপ দিতাম আর বলিতাম, এই গাছের ফল থরে ন।, এই 
গাছ আজ কার্টিয় ফেলিব। আর একজন যাইয়৷ বলিত, ন] ন৷ কাটিস 
না, এ বৎসর ফল ধরিবে। তখন নিরস্ত হইতাম । আমাদের বিশ্বাস 
ছিল এরূপ করিলে গাছে ফল ধরিবে ।*৩ 


প্রথাটি একটি কৃত্রিম অভিনয় । গাছকে ভয় দেখিয়ে ফল আদায় 
করার জন্য এ অভিনয় । গাছের আত্মা আছে, বোধশক্তি আছে--এব্সপ 
লোকবিশ্বাসের দে]াতন। এতে বিদ্যমান | 


চিন্তাহরণ চক্রবর্তী হিন্দু কষক সমাজে আশ্বিন সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠেয 
গাসীবিত” বা গারুই ব্রতে'র উল্লেখ করেছেন যার লক্ষ্য হল, গাছকে 
সাধ খাওয়ান |॥8 একই উদ্দেশ্যে গার্সে বত' বা “গাড়সে যী” 
অনুষ্ঠান পালনের কথা বলেছেন ডঃ অমলেন্দু মিত্র ।৫ "গার্সে' বা 
“গাশী'র উচ্চারণ ভেদ “গান্ধী” তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। 
গোলাম এবনে সামাদ গাছকে সাধ খাওয়ান অর্থে 'গাসী' শব্দটি ব্যবহার 


বাংলার পাল-পাৰণ, পৃঃ ১০-১১ 
বাছ়ের সংস্কৃতি, পৃঃ ১৫ 
জীবন কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬ 
বাংলার পাল-পার্বণ, পৃঃ ১০-১১ 
বটের সংস্কৃতি, পঃ ১০ 


নি 2:৫4 


২৪৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


করেছেন ।১ অনুষ্ঠানগত পার্থক্য সম্প্রদায় ভেদের কারণে আনতে পারে । 
তবে মুল লক্ষ্য এক-_ ফল কামন। করা | প্রাচীনকালের “গর্ভধান পূজা রই 
(60119 ০91) নমুনা এটি | 


হিরালীর আচার 

খরার দিনে বৃষ্টির কামনায় যেমন লোকাচার আছে, আবার বৃষ্টির 
দিনে ঝড়-বৃষ্টি দূর করার জন্য তেমনি লোকাচার আছে ৷ হিরালীর 
আচার ঝড় ও শিলাবৃষ্টি প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিপালিত হয়| হিরালী 
€( এ শিলারী ) পেশাদার মন্ত্রগুণী | শরৎচন্দ্র মিত্রের মতে, হিন্দু যুগী 
অথবা নমঃশুদ্র সম্প্রদায়ের লোক গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে হিরালী 
আখ্যা পায়।২ পূর্ব ময়মনসিংহে মুসলমান হিরালীও দেখা যায় ।৩ 
মূলত: শিলাবৃষ্টি থেকে বোরোধান রক্ষা করার জন্য হিরালীরা মন্ত্রাচার 
পালন করে । এছাড়া বজ্রপাত থেকে ঘরবাড়ি রক্ষার কাজেও তাদের 
ভূমিক। আছে 18 

চৈত্র-বৈশাখ মাসে মাঝে মাঝে কালবৈশাখী দেখা যায়। এতে 
বন্রপাতসহ ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হয়। এ সময় ক্ষেতে বোরোধান পেকে 
উঠে। ঝড়ে খানগাছ পড়ে গেলে অথবা শিলায় বিনষ্ট হলে কৃষকের 
অন্ন যাঁয়। তখন ফসল রক্ষা করার জন্য তারা যৌথতাবে অথব৷ 
ব্যক্তিগতভাবে হিরালীদের নিযুক্ত করে । আকাশে মেধ ঘন হয়ে 
এলে এবং শিলাবুষ্টির সম্ভাবন৷ দেখ! দিলে হিরালী নিদিষ্ট ক্ষেতে গিয়ে 
মন্ত্র পাঠ করে এবং শিঙ্গা বাজিয়ে মেঘ তাড়ায় | সেপ্রায় নগ্রাবস্থায় 
অমিতে যায়, তার ডান হাতে ব্রিশুল থাকে, বাম কাঁধে থাকে শিজ। । 
হিন্দু হিরালী সিন্দুর দিয়ে কপাল রপ্রিত করে এবং মাথার চুল চুড়া 
করে বাঁধে । ত্রিশূলেও দিন্দর মাখান হয়।৫ ক্ষেতের আইলে ব্রিশূল প্রোথিত 


এবনে গোলাম সামাদ-_নৃতত্, পৃঃ ১৪৩ (২য় সং)। 
90. ০08, ৪101, ০1. ১, 1927, 2.3 
প্রদত্ত ছবি দ্রষ্টব্য। ছবিটি কিশোরগঞ্জ থেকে সং | 
1010. 7101, ৬০1. 9৬, 0. 6 

1010, 0 5 
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করে সে দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র পাঠ করে এবং মেঘের দিকে লক্ষ্য করে 
শিক্ষা বাজায় । মেঘ বাতাসে ভেসে গতি পরিবর্তন করলে শিঙ্গার মুখও 
পরিবতিত হয় । লোকের বিশ্বাস, হিরালী এরূপ আচরণ দ্বার! মেঘ 
তাড়িয়ে আসন্ন শিলাবৃষ্টি থেকে ফপল রক্ষ। করে । এ সময় কোন লোক 
সাদ! কাপড় পরে এবং ছাত৷ মাথায় দিয়ে ধান ক্ষেতের আইলে যেতে 
পারে না। কেউ গেলে মন্ত্রগুণ ক্রিয়া করে না ।১ হিরালী তার কাজের 
অন্য ককের কাছ থেকে পারিশ্রমিক পায় | 


শ্রীহট্ট জেলায় এদের “ফিরাল' বল] হয়। তারা৷ ঝড়-বৃষ্টির গতি 
ফিরিয়ে থাকে, এ অর্থেই তাদের ফিরাল নাম | মন্ত্রপাঠ ও শিঙ্গাবাদা 
ব্যতিরেকে তার৷ কতক মন্ত্রপৃত ওষধ ক্ষেতে ও গৃহে পুঁতে রাখে । একে 
আঞ্চলিক ভাষায় “গুট-গাড়]” বলে ।৭ জলপাইগুড়িতে এদের নাম “শিরেল'। 
আঞ্চলিক বিশ্বাস, শিরেলর! বৃষ্টি আবাহন করতে পারে আবার তার 
প্রতিরোধ ব। গতিরোধও করতে পারে ।৩ 


ভগা। দেওয়। 

পোকপাখালি ও জীবজত্ত থেকে ফলমূল, শাকসবজি রক্ষা। করার জন্য 
গহস্বরা ক্ষেতে ভগগ। দেয়। এটি খড়কুটার তৈরি নকল যানুষ বা 
কৃশপুন্তনি। হাত-পা-মাথা এমন নয় যে তাকে মানুষের প্রতিকৃতি বল৷ 
যায়, তবে মানুষের ছেঁড়া গেপ্রি বা জাম! পরিয়ে একে মানবাকৃতি 
দেওয়ার চেষ্ট৷ হয়। ব্যবহারিক উপযোগিতাই একমাত্র লক্ষ্য | তাই 
কোন প্রকারে মানবাকৃতির আভাস দিতে পারলেই চলে, যাঁতে পশুপাখি 
ভয় পায় এবং পালায় । অতি স্থল হলেও লোকশিপ্পের মটিফটি কিন্ত 
অনুপস্থিত নয়। লৌকিক মুতি বা চিত্রের মত এর হাত দুটো 
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প্রসারিত এবং অভঙ্গ । কোন কোন সাবধানী গৃহস্থ মাথায় চুণকালি 
দিয়ে মুখ-চোখের আকার দেয়। খড়ের বেণী গেঁথে চুণকালিতে 
রাঙিয়েও ক্ষেতে বাধা হয় । একে বেন বাধ।' বলে। তগগার স্বলে 
কেবল পাতিল ব। হাঁড়িতে চুণকালি দিয়ে স্থল ছোপ ও রেখায় 
রাঙিয়ে ক্ষেতে দেয় । আঞ্চলিক ভাষায় একে “ইল্য। রাখা" বলে। 
এর উদ্দেশ্যও পোকপাখালি তাডান । কোথাও ছেঁড়া জুতা, ঝাঁটা, 
পাখির পালক ইত্যাদি বাশে বেঁধে ক্ষেতে পৃতে দেওয়৷ হয়। এতে 
করে শুধু পাখি তাড়ান হয় না, ক্ষেতে কনজরও লাগে না। এগুলি 
কষ ইন্্রজালের গুণ রাখে । সুতরাং বাশ পৌতা, পাইল্যা রাখ), বেন। 
বাধ। অথবা ভগগ]। দেওয়ার একই উদ্দেশ্য--ক্ষতি থেকে ক্ষেত রক্ষ। 
করা। 

ভগগ। দেওয়া ঠিক অনুষ্ঠানের মধ্যে পড়ে না; আপাত দৃষ্টিতে তা 
উদ্দেশ্যপূর্ণ বাহ্যিক লোককৃতি বলে মনে হয়। আদিতে কিন্ত এট 
সংস্কাবমুক্ত ছিল না। খুব সম্ভব, এটি শস্যসংক্রান্ত আদি প্রথা যা 
কিনমাজে সুপরিচিত ছিল | দুষ্ট লোকেব কুনজর এবং কৃনঞ্র থেকে 
সম্পদ রক্ষার এরূপ লৌকিক ব্যবস্থায় যে যাদুবিশ্বাসের প্রভাব আছে 
ত৷ প্রাচীন মমাজের প্রতিরোধ ব্যবস্থার নিদর্শন | স্বিতীয়তঃ পুবাকালে 
ক্ষেতে নরবলি দেওয়ার রীতি ছিল । ভূমির উর্বরতাবৃদ্ধি ও প্রনননশজির 
কামনায় নরবলির প্রথা অনেক কৃষিসমাজেই ছিল। মুতের আত্ব৷ 
ফলোৎপাদনের সহায়ক হয় | বলির পর নরদেহ ভূমিতে পুতে দেওয়৷ হত। 
বস্ততঃ ক্ষেত্র ও শণ্য সম্পকিত এরূপ ছেতন। ও প্রথ। খুব প্রাচীন 
হওয়াই স্বাভাবিক । তৃতীয়ত: শব্দতাত্বিকের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা 
করলেও ভগগার প্রকৃতি, প্রথা ও প্রাচীনত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়। 
যায়। ডঃ মুহম্দ এনামুল হক “ভগগ।” শীর্ষক একটি অপ্রকাশিত 
প্রবন্ধে এক স্থলে লিখেছেন, “ “ভগ্গা' শাব্দিক অর্থে এবং ধ্বনিতে 
মাঝনক 'বোণু', স্কটল্যাণ্ডের 'বোগগার্ত', ওয়েলশেব “বোগ', ইংরেজীর 
“বগী' এবং সংস্কৃতের 'ভগ' শব্দের যে মমগোত্রীয়, তাঁহা। বল। যায়) 
তিনি এ প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, সূর্ব অথব। ফড়েশর্ষপূর্ণ দেবত। অর্থে 
সংস্কৃত “ভগ' শব্দের ব্যবহার ছিল। খ্রীস্টপূর্ব আঠার শতকের দিকে 
ব্যাবিলোনের 'কম্সাইত' জাতি 'বুগস' (88888) বা অলৌকিক 
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শক্তির পূজা করত | মধ্যযুগের ইংরেজী “বাঞ্গে' (39886) শব্দের 
অর্থ '৪ 1)০৮৪০৮110” বা জু । জু দুষ্টভৃত তথা অপ্রাকৃত প্রাণী । 
আধুনিক ইংরেজীতে এটি 'বগী” 8০8০5)। ওয়েবুসের ভাষায় 
'ৰোগ? (8৪) শব্দের অর্থও জুজ। স্কটিশ ভাষায় “বোগগার্ড' ( 8088210) 
ৰা 'বোগগল' (898816 ) শব্দে “৪ &০117% ব1 প্রেতযোনিকে বুঝায় । 
ইউরোপের শ্লাবনিক শব্দে “বণ্ড” (8০98) দেবত৷ অর্থে প্রযুজ হয়। 
বস্তত: দেবতা অথবা অপ্রাকৃত আত্বা অর্থে উক্ত শব্দগুলির উৎস যে 
এক তা অনুমান কর যায় । ওয়েলশের 'বোগগার্ড' শব্দের অর্থদেযোতক 
*5087৫0:0%/ পাওয়া যায় যা শস্যসংক্ান্ত --পাখি প্রভৃতি প্রাণীকে ভয় 
দেখিয়ে তাড়াবার জন্য ক্ষেতে স্থাপিত বিকট মুরতি। 9০2150:0% 
শব্দের সমতুল অর্থজ্ঞাপক বাংল। প্রতিশব্দ 'কাকতাড়য়।” | তগগাকে 
বঝাতে বাংলাদেশে শিক্ষিত সমাজে কাকতাড়ুয়ার ব্যবহার আছে । 
ভগগা বরিশাল জেলার আঞ্চলিক শব্দ ।১ স্থানীয় লোকেরা বিকট ব৷ 
কৃৎসিত চেহার! বুঝাতেও ভগগ। শব্দটির প্রয়োগ করে থাকে । 


এখন প্রশ হল, শব্দটি কি ইউরোপ থেকে বরিশালে এসেছে ? 
সমুদ্রপথে ব্যবসায়-বাণিজা উপলক্ষে চট্টগ্রাম, সন্দীপ প্রভৃতি অঞ্চলে 
ইউরোপের নান। জাতি প্রাচীনকাল থেকেই যাতায়াত করেছে । ইংরেজর৷ 
€ে৷ প্রায় দু'শত ব্ছর রাজত্ব করে গেছে। ন্তরাং এ শব্দ বাইরে 
থেকে বরিশালে আমদানী হতে পারে । সংস্কৃত “ভগ' শব্দ আঞ্চলিক 
উচ্চারণে ভগগা হতে পারে । বাংল ভাঘায় ফাকি ব৷ প্রতারণ। অর্থে 
'ভোগ।” শব্দের প্রয়োগ আছে । এটির উৎস সম্ভবত হিন্দী 'ভগল' 
শব্দ |২ মুখিদাবাদে শব্দাট ধোকা, ধাপ্পা, মিছ], ইত্যাদি অর্থে প্রচলিত 
আছে, যেমন “ভোগা দেওয়া” বা “ভোগা কথা”? । ডঃ হকের মতে 
চট্টগ্রাম জেলায় ভগগার আঞ্চলিক নাম “ধোকা” বা 'ধুক। | ধোঁক। থেকে 
ধোক]। হলে ভোগ! থেকে ভগগা হওয়া খুবই স্বাভাবিক ৷ প্রহরীরূপে 
ভগগ। ব। কাকতাড়,য়। কাকাদি পাখি ও শুগলাদি অস্তকে যে ভোগা 


১. নিজদ্ব সংগ্রহ। 
২, জ্ঞানেজ্রমোহন দান সক্ষলিত-বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, ২য় ভাগ, পুঃ ১৬৯৮ 
(২য সং)। 


২৫০ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


ব। ধৌঁক৷ দেওয়ার কাজ করে, তাতে সন্দেহ নেই । ফরিদপুরে “অরঙা।” 
(০8০) এবং রংপুরে “আচাভুয়া নাম প্রচলিত আছে ।১ 

সুতরাং ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকেও শব্দটি অর্থবহ এবং সেদিক 
থেকে তা স্থানীয় শব্দও হতে পারে । আদিতে যা ছিল ধর্ণসংস্কারগত 
পরবর্তী কালে প্রথানুবর্তন হিসেবে এবং প্রয়োজনসাপেক্ষে ত৷ চালু থেকে 
ক্রমে বস্তগত অর্থপ্রযুক্ত হয়ে এরূপ শব্দ-নাম গ্রহণ করতে পারে । 


আলোডালোে! 


আলোডালে। স্বতন্র কোন অনুষ্ঠান নয়- হিন্দু সমাজে কার্সীপ্জার 
রাত্রে ( কাতিকের অমাবস্য। ) যে দীপালি উৎসব হয়, এটি তারই অংশ 
বিশেষ । গ্রামের বালক-যুবকের। এক গাছি পাটকাটি বেধে তার মাথায় 
আগুন ধরিয়ে রাস্ত), খোল। মাঠ-ঘাটে মশাল খেলে । একেই গ্রামাঞ্চলে 
আলোডালে। খেল ঝবলে। এ খেলায় হিন্দু-মুসলমান ভেদ নেই | আগুনের 
খেলা বলে সাধারণতঃ বয়স্করা এতে অংশ নেয়। তারা মশাল ধুরায় ও 
মুখে ছড়া বলে £ 
আলোরে ডালোরে 
পোকারে মাকড়রে 
দূর হ! দুর হ11২-_মুশিদাবাদ 
খেলা শেষে পোড়া পাটগাছির পরিত্যজ্জ অংশ শাকসবজি বা শসাক্ষেতে 
পুঁতে দেওয়! হয় | লোকবিশ্বাস, এতে গাছে ও ফলমুলে পোক। ধরে না । 
বগুড়া জেলায় অনুষ্ঠানটি “ভূত খেদানো' নাযে পরিচিত। জনৈক 
প্রতাক্ষদশী লিখেছেন, ““কাতিক সংক্রান্তির সন্ধার পর থেকে গতীর রাত 
পর্ষস্ত পাটকাঠির মশাল নিয়ে ছড়া গাইতে গাইতে মাঠের মধ্যে ছোটা- 
ছুটি কর! হয় ।******উদ্দেশ্য অশ্তত শঞ্জির কোপদৃষ্টি থেকে ক্ষেতের ফসল 
রক্ষা করা |''৩ 
১, লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪০ 
২, নিজস্ব সংগ্রহ । 
৩, আবদুল মতিন--পৌগুবর্ধণের সাংস্কৃতিক এ্তিহ্য, আজকের বগুড়া (আমানউল্লাহ 
খান কর্তৃক সম্পাদিত), বগুড়া, ১৯৬৮, পৃঃ ৬৯ 


লোকাচার/চাষাবাদ ও ফসল ২৫১ 


ইবাহিম খ। এ উপলক্ষে “আলোর উৎসব” পালনের কথা বলেছেন । 
তার মতে, পাটশোলায় মশাল জালিয়ে মাঠে দৌড়াদৌড়ি করা হয় এবং 
ছড়া বল। হয় £ 
ভালা আসে বুরা যায় । 
বো6। কান মশায় খায় ।১-_-ময়মনসিংহ 


কামিনীকৃমার রায় উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের মধ্যে প্রচলিত “লক্ষ্মী ডাক" 
ব৷ ডাক দেওয়া" নামে একটি প্রথার উল্লেখ করেছেন যার অস্তানিহিত ধর্ম 
প্রায় অনুপ | আশ্রিন-সংক্রান্তিব দিন কৃষকরা পাটকাঠির গোছ। 
(আঞ্চলিক নাম উক) জালিয়ে আপন আপন ধান ক্ষেতে যায় এবং ঘুরে 
ফিরে সেটি ক্ষেতের উপর ঘুরায় । সে-সময় তার] মুখে ছড়া বলে £ 


সোরহা ! 
সোগারে ধান টোনাসোনা, 
মোর ধান পাকা লোন] | 
সোরহ। !২ 


ধান লক্ষী ম্বরূপা * অতএব তাঁকে আহবান করার অর্থই হল অধিক ফলন 
কামনা করা | পোকামাকড়ের ধ্বংস এবং অধিক ফলন কামনা করে 
পূর্বঙ্ে আজও ক্ষেতের মধ্যে প্রদীপ আলিয়ে রাখ হয় । যখন কীটনাশক 
ওঁষধ ছিল ন। অথচ কীটের উৎপাত ছিল তখন এভাবেই লোকে ফসল রক্ষার 
বাবস্বা করেছে । আলোয় আকৃষ্ট হয়ে কীট-পতঙ্গ পুড়ে মরে, মানুষের 
এ অভিজ্ঞত! বাস্তব । আলোডালে৷ অনুষ্ঠানে কিছুট। বাস্তবের, কিছুট। 
সংস্কারের মিশ্রণ আছে । ছড়ার মধ্যে ৫ণে সংস্কারের দিকট। ব্যজ হয়েছে । 
কোন কোন অঞ্চলে একই উপলক্ষে মাটির প্রদীপ দেওয়ার নিয়ম আছে। 
ময়মনসিংহ জেলায় উজ্ত উপলক্ষ ছাড়াও অন্য সময়েও তরা ক্ষেতে প্রতি- 
সন্ধ্যায় মাটির প্রদীপ আলায় । গুহস্বরা ঘরে যেভাবে সাঁজবাতি দেয়, 
এটি সেরূপ । সাঁজবাতি না দিলে গুহলক্ষ্ণী ক্ষুগ্া হন। বাড়ন্ত ও 
ফলস্ত ক্ষেতেও লক্ষী বিরাজ করেন । অতএব তাকে সন্ত করার জন্য 
এ নিয়ম । পোকামাকড় দূর করার ব অলক্ষণী দূর করার একই উদ্দেশ্য, 


১. বাতান্বন, পৃঃ ১১৬ 
২, লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৩ 


২৫২ ংলার লোক-সংস্কৃতি 


ভাল ফসল কামনা করা । বাস্তব উপায় ছেড়ে পুঞজজারতি দ্বারা এরূপ 
নিয়ম পালনে মানুষের মনে প্রাচীন সংস্কারই ক্রিয়া করছে। হিন্দু সমাজে 
দীপালি উৎসব খুব প্রাচীন। বার শতকে নিবদ্ধকরি জীমুতবাহনের “কাল- 
বিবেকে' দীপালি উৎসবের কথা আছে ।১ উপলক্ষ শক্তিপুজ। | কৃষকরা 
এখান থেকে প্রেরণা লাভ করে শস্যোৎসবের সাথে একে যুজ করতে 
পারে । এখন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েব গৃহস্বর। এটি পালন করে। 


আওনি বাওনি 

আওনি বাওনি প্রথম ফল তোলার অনুষ্ঠান । ডঃ আগুডতোষ ভট্টাচা্ 
এর আচার পদ্ধতি সম্বন্ধে লিখেছেন, “অগ্রহায়ণ মাসে ধানগাছ কাটিয়া 
আনে এবং নুতন কাপড় দিয়৷ তাহা জড়াইয়৷ খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখে । 
পৌষ সংক্রান্তির প্ৰদিন গৃহিণীরা সেই ধানগাছ কয়টি পুজ। করিয়া 
এক একটি শীষ বাক্স, সিন্দুক, খাট, চৌকি, গোলা, গোশাল। ইত্যাদি 
সংসারের যাবতীয় জিনিসপত্রের সঙ্গে বাঁধিয়। দেন এবং ছড়া বলেন ।”২ 
কামিনীকৃমার বাঁয় এর প্রায় অনুরূপ বিবরণ দিয়েছেন ; তার মতে 
আঁওনি অর্থ লক্ষ্দীর আগমন, বাওনি অর্থ লক্ষীর বন্ধন, চাওনি অর্থ 
প্রার্থনা ।৩ আওনি বাওনি হিন্দুর বাস্বদেবতা | হিন্দু কৃষকরা আচারটি 
পালন করে। উত্তরবঙ্গে এটি 'আওরি বাওরি নামে পরিচিত |£ 


বাত ডুগল 
বাতা ডুগল ফদল কাটার পূর্বমহূর্তের অনুষ্ঠান । লোকের বিশ্বাস, 
লক্ষ্মীদেবী তুষ্ট হলে মাঠের ফসল ঘরে আগে । লক্ষ্ণীর অল্নেই জীব 


১, ডঃ মমতাজুর রহমান তরফদার-_-ইতিহাস লেখার সমস্যা, সমকাল, আগষ্ট-অক্টবর, 





১৯৬৭, পঃ ১২ 
২, আওনি বাওনির ছড়া অনুষ্ঠান-কেন্ত্রিক ঃ 

আওনি বাওনি চাওনি তিন দিন না কোথা যেও। 

তিন দিন পিঠ। খাওনি ধরে বসে পিঠা খেও। 


__২৪ পরগণ। 
উদ্ধতঃ বাংলাব লোকসাহিত্য, ২য খণ্ড, পৃঃ ৫৫৮ 
৩, লৌকিক শব্দকোঘ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৮ 
৪. রাড়ের সংস্কৃতি, পৃঃ ১৪ 


লোকাচার/চাষাবাদ ও ফসল ২৫৩ 


প্রতিপাপিত | তাঁর অসম্তোঘে সংসারে অকল্যাণ | এরূপ অন্ধবিশ্বাস 
থেকে কৃষকরা ফদলকাটার দিন লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে উক্ত আচার পালন 
করে থাকে । মৈমনসিংহ গীতিকার “সল্গুয়া'র পালায় আচারটির উল্লেখ 
পাওয়। যায় | চাদ বিনোদ ধান ফাটতে গেলে ম৷ তার হাতে ধানের 
কাচি' ও 'পঞ্চগাছি বাতার ভুগল" তুলে দেন । বারমাণী গাইতে গাইতে 
সে মাঠের দিকে রওনা হয় ।১ 


আচারটির পরিচয় প্রসঙ্গে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, “প্রথম 
দিন ধান কাটিবার সময় পাঁচটি বাতা গাছের অগ্রভাগ লইয়৷ ক্ষেত্রে 
যায়, তাহ! পিন্দুর প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যে অনুনিপ্ত | এই বাতার 
পাচটি ডুগলের সঙ্গে পাঁচটি ধান্যের ছড়া বাবা হয়, তাহাই কৃষকের। 
লক্ষী আসন মনে করিয়৷ ঘরের কোণে বিখিষ্ট স্থলে তুলিয়৷ রাখে ।২ 


মুদলমান কষকসমাজ এ অনুষ্ঠানটি “ধানের আগ লওয় নামে 
প্রচলিত । বাংলা একাডেমী কর্তৃক নিয়োজিত ভনৈক সংগ্রাহকের মতে, 
আচারটির এরূপ বর্ণন। পাওয়৷ যায়ঃ “অগ্রহায়ণ মাপের প্রথম ধান 
কাটবার পূর্বে কাচি নিয়া ক্ষেতে গিয়া এক ওয়াসে (নিঃশ্বাস) পচটি 
ধানের আগ কাটিয়া সেই আগ পাঁচটি মাথায় নিয়া ঘরের কোণায় 
আনিয়৷ বাঁধিয়া রাখতে হয় 1***এরূপ করিলে মেই বছরের ধানে খুব 
যুগাদ (বরকত) দেয় ৷ ৩ 


ইবাহিম খা! এটাকে 'আগ ধান আনা"র অনুষ্ঠান বলেছেন । তার 
ভাষায় আচারটি এরূপ £ “ধান পাকলে চাষী পাক-সাফ অবস্থায় ক্ষেতে 
যেত। সঙ্গে থাকত কাশ বা বিন্না ছোপার তিনটি ডাটা | সে ধানের 
তিন. পাঁচ বা সাতট!। শিনজ] কাটত | সেই শিনজা এ ডাটার সাথে 
মিশিয়ে কলার কচি পাতায় মুড়ে কাপড় দিয়ে ঢাকত, তারপর তা 
সপ্রদ্ধতাবে মাথায় নিয়ে বাড়ী ফিরত। ধানের শিনজ! কয়টি সে বড় 
ঘরের মধ্যম খামের আগার দিকে বেঁধে রাখত ; তারপর সেই খামের 


১, মৈমনসিংহ গীতিকা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮ 
২, এ, পৃঃ ৪৮ (পাদটীকা) 
৩, লোকসাহিতা সংগ্রহ (বাংল! একাডেমী), খাতা নং ৬২৬৩/১০২ (ষয়মনগিংহ), ১৯৬৩ 


২৫৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


গোড়ার কাছে সে দ্ধভাত খেত। এ অনুষ্ঠান শেষ না হওয়। পর্যস্ত 
বসে দে কারও সাথে কথা বলত না ।'*১ 

ইব্বাহিম সাহেব আচারটিকে "শপ্য-পৃক্জারই বিলুপ্তপ্রায় অবশেষ 
বলেছেন । ডঃ অমলেন্দু মিত্র “মুঠ পুজার কথা বলেছেন, সেটা 
শস্যপ্জাই | তিনি অনুষ্ঠান সম্পর্কে লিখেছেন, “কাতিক সংক্রান্তির দিন 
মাঠ থেকে এক আটটি ধানগাছ বৌ-সাজিয়ে নিয়ে আপা হয়। যে 
লোকটি মুঠ আনবে সে সারাপথ কোন কথা বলতে পারবে না । ছাত৷ 
মাথায় থরে আনুষ্ঠানিকভাবে মুঠ নিয়ে পৌছানোর পর তার পায়ে 
জল ঢালা হয় এবং জলধারা! দিয়ে ঘরে ববণ করে তোল৷ হয় ।”ং 
একে 'ধানের মঠ আনা” অনুষ্ঠানও বলা হয়। বাত ডুগল, ধানের 
আগ লওয়, আগ ধান আনা এবং ধানের মুঠ আনা অন্তর্ধর্মে একই 
অনুষ্ঠান, কেবল অঞ্চলভেদে বিভিন্ন নাম হয়েছে। 


দেনী আনা 

“আগ ধান আন।” আচারে ধান কাটার শুরুতে প্রথম শস্যমুষ্টি সংগ্রহ কর। 
হয়, 'দেনী আন।” আচারে ধান ক।টার পর শেষ শসাযুষ্টি আনুষ্ঠানিকভাবে 
সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কর। হয়। ধান ক্ষেতের ঈশাণ কোণ থেকে আড়াই 
মুঠ পরিমাণ ধান জমির মালিক পবিত্রতার সাথে তুলে আনে । এ 
সময় ক্ষেতে শাখ বাজান হয়। ধানের গাদা অথব৷ অন্য কোথাও 
কুলের কাটা, গোবর, কেঁচোর মাটি ও আলপন৷ দিয়ে ত৷ রাখা হয়। 
ধদিন কৃষাণদের ভাল করে খাওয়ান হয়। এটাই দেনী আনা 
বা 'দাওন আনা' অনুষ্ঠান ।৩ 


পৃথিবীর নানা কৃষিসমাজে ফদল কাটার শেষ আঁটি দিয়ে উৎসব 
পালনের রীতি আছে । উত্ত আঁটি ফিতা দিয়ে বেধে ও নারীমূতিতে 
সাজিয়ে সধত্বে গৃহে রাখা হয়। একে ক্ষকর! ফসলের দেবতা 
বলে মনে করে এবং পূজা] করে। ইংলণ্ডে একে “1187558% ৫0667 


১. বাতায়ন, পৃং ২৩২ 
২, রাটের সংস্কৃতি, পৃঃ ১২ 
৩, এ, পঃ ১৩ 


লোকাচার/চাষাবাদ ও ফসল ২৫৫ 


বা “শসারানী” এবং জাপানে 4281559% 100001367” বা 'শসামাত।” নামে 
অভিহিত কর। হয়।১ পোলাণ্ডে শস্যের শেষ ঝাড়াটিকে “শগ্যবুড়ি' বল! 
হয়| অস্ট্রিয়ায় শস্যরানীকে গাড়িতে বসিয়ে শোভাযাত্রা বের কর! 
হয় | রাশিয়ায় 'শস্যক্মারী'কে নাচগানসহ খামারে আনা হয় ।২ বাংলায় 
এ শ্রেণীর শস্যমুষ্ট 'লক্ষণীর ছড়' নামে পরিচিত । লক্ষী তথ! “শদ্যদেবী' 
ব্ূপে ত৷ পৰিব্রতার সঙ্গে গৃহীত ও রক্ষিত হয়। বিভিন্ন দেশের শস্যদেবী, 
শস্যমাত।, শপ্যরানী, শস্যবুড়ি, শস্যকুমারী ব! শস্যপুতুল একই মানসিকতার 
স্থ্টি, লক্ষ্যও এক-_ প্রতীক পৃজ। করে প্রচুর ফসল কামনা । 


নবান্ 

নতুন ফসল ঘরে এলে নবানঘের আয়োজন হয়। অগ্রহায়ণ মাসে 
কৃষকের ঘরে নতুন ফপল আমন ধান আসে। নবান্নের দিন দূধ-গুড়- 
নারিকেল যোগে নতুন চালের মিষ্টান্ন তৈরি করা হয়। তার! পাড়া- 
প্রতিবেশীর মধ্যে তা বিতরণ করে ও নিজের খায়। হিন্দু-যুদলমান 
উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এ অনুষ্ঠান সমান আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে 
পালিত হয়। অগ্রহায়ণ মাসে আমন খানে নবান্ন করার কথা আছে 
“শান্তির বারমাসী'তে ।৩ “কমলার বাবমাসী'তে এ উৎসবে চিড়া, পিঠা, 
পায়েস ও থিচুরী রান্নার কথা আছে। হিন্দু সমাজে লক্ষ্ীদেবীর ভোগ 
হিসেবে এগুলি উৎসর্গ করা হয় |৪ 


সসরণ মাগন 

অরণ মাগন ফসল সংক্রান্ত শেষ অনুষ্ঠান | মুসলমান রাখাল বাঁলকেরা 
এ অনুষ্ঠানটি পালন করে। গৃহস্থের ধান কাটা-মাড়া শেষ হয়ে গেলে 
গ্রামের রাখালের দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি চালডাল ইত্যাদি মাগন করে 
১০970171৬17, ৬০1, 0. 484 
২. রাঢ়ের সংস্কৃতি, পৃঃ ১৪ 
৩, এই তে। আগোন মাসে খ্যাতে আমন ধান, 

কেউ কাটে কেউ মাড়ে কেউ করে নবান। --রংপুর 

উদ্ধৃত: লোকসাহিত্য, ৫ম খও্, পৃঃ ১৬-১৭ 

ক, মৈষনসিংহ গীতিকা, ১ষ খণ্ড, পৃঃ ১৬২ 


২৫৬ বাংলার দোক-সংস্কৃতি 


আনে | গৃহস্থ ঘরে শিয়ে তারা মাগনের ছড়া বা গান গায় । কোন 
কোন ছড়ায় লক্ষী ও শিবের উল্লেখ আছে । এট৷ হিন্দধর্মের প্রভাবধাত্র : 
আচারগত পৃজা-অর্চটনা এতে নেই। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, 
এখানে শিবলক্ষ্দীর কোন পৌরাণিক পরিচয় নেই, এদের নাম পর্ব- 
ক্ষার হতে চলে আসছে ।১ বস্ততঃ মুসলমান বালকের পূজার ভোগ 
দেয় না, মাগনের দ্রব্যাদি মাঠে রাম্লা করে নিগ্গেরা ভোজন করে। 
বন-ভোজনের মত এট। আমোদস্ফতির অনুষ্ঠান । মাগনের ছড়ার প্রথম 
পদ এলাম রে ভাই অরণে, লক্ষীদেবীর শরণে' থেকে অরণ মাগন 
নামটি গৃহীত হয়েছে । ছড়া অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে রচিত | 


দুইটি ঘুঘুর দুইটি মুল! যে দিব কাঠা কাঠা 
ধান দেও গে! কূল কল! | তার হব সাত বেট। || 


টাক জেলায় এগুলি 'ওন্সিগান' নামে পরিচিত ।৩ মাগনকালে দলের 
মূল গায়েন প্রথমে সুর করে ছড়া বলে, পরে দোহাররা সমবেত কে 
এর পুনরাধুত্তি করে। 


১. বাংলার লোকসাহিত্য, ২র খণ্ড, পৃঃ ৫৫৯ 

২. উদ্ধৃত £ প্বোক্ত, দিলরুবা, আশ্রিন, ১৩৬৩, পৃঃ ৩২২ 
লোকসাহিতা, ৭ম খণ্ড, পু: ২১ 
অরণা ১অরণি১ ওষ্টি | 


৫ 
গবার্দি প্উ 


ইংরেজী: “০৪0৮০” শব্দের বাংল! প্রতিশব্দ গবাদি পশ্ড। গুহপালিত 
পশ্ড এর মধ্যে পড়ে । বাংলাদেশে গৃহপালিত পশ্তর মধ্যে গরু, 
ঘোড়া, মহিষ, মেষ, ছাগল প্রভৃতি প্রধান । এগুলির মধ্যে গরুর ব্যবহার ও 
উপকারিতা সর্বাধিক । বিশেষতঃ কৃষিকাজে গরুর দান বেশী। গরু 
কৃষকের লাঙল টানে, গাড়ি টানে, তেলির ধানি টানে । পৃথিবীর প্রায় 
সব দেশে চাষবাসে গরুর ব্যবহার আছে। দেশতেদে ঘোড়া-মহিষও 
ব্যবহৃত হয় । মরুবাসীর উট আছে, মেরুবাপীর কুকুর আছে, পৰতবাসীর 
ঘোড়৷ আছে, বেদের গাধা আছে, এগুলি তাদের বাহন হিসেবে কাজ 
করে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে অরণ্যবাসী মানুষ পশুশিকার ও খাদ্য 
সংগ্রহ ত্যাগ করে যখন কৃষিকাজ শুর করেছিল, তখন কাজের সহায়ক 
হিসেবে সম্ভবতঃ প্রথম গরুকেই বেছে নিয়েছিল । এজন্য কৃষি, শস্য, 
গরু নিয়ে নানা প্রাচীন সংস্কার গড়ে উঠেছে। হিন্দু লোকপুরাণে 
কৃষির দেবতা শিব, তার বাহন ব্ষ | তিনি বৃষের সাহায্যে ভুমি কর্ষণ 
করেন এবং পৃথিবীকে শস্যশ্যামল! করেন ।১ সংস্কৃত পুরাণে পৃথু হলেন 
বিশ্বপতি, তীর প্রজাদের খাদ্যশস্য দরকার । তিনি পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করলেন। মূন্য় পৃথিবী গরুর ন্মপ নিয়ে স্বগ্গময় ছুটে পালাল । 
কিন্ত শেষে ক্রান্ত শ্রান্ত হয়ে পৃথুর কাছে আত্মসমপূণ করল এবং গোরুগ্ধে 
ভূমি উর্বর করার প্রতিশ্্তি দিল। পুথু ধনুকবাণ দিয়ে পাহাড়-পর্ত 
ভেঙে ভূষমিকে উর্বর করলেন এবং শসা ফলালেন। তখন থেকে মানুষ 
শস্য ও শীকাদি পেয়ে আসছে।ৎ কতক মানবেতর প্রাণী উর্বরতা ও 
উত্তিজ্জ্যের সহিত জড়িত। সর্প ভূমির উর্বরত৷ সাধন করে বলে ভারতীয় 
১. রামেশর ভট্টাচার্ষ__“শিবার়ন' কাব্য ভ্রইব্য। 
২,81২. ০1. 2৬, 0, 225 
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পৌরাণিক ও লৌকিক বিশ্বাস আছে !১ এন্সপ কোথাও ঘুঘু, কোথাও 
ঈগল পাখি । ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকায় গরু, ঘোড়া ও ছাগল 
উবরতা ও উৎপাদন শঙ্জির প্রতীক হিসেবে পরিকল্পিত | রতিক্রিয়া ও 
প্রজনন সম্পর্কে কৃষিদেবতা ও গরুদেবতার কাহিনী থ্রীকপুরাণে পাওয়া 
যায়। ইউরোপা গরুজাতির দেবী, জিউন কি বা শস্যের দেবতা । 
জিউন নিজেকে ধাঁড়ে রূপান্তরিত করে ইউরোপার সহিত মিলিত হন ।৩ 
ভারতীয় পুরাণে কামধেনু সকল মানববাঞ্৷ পূর্ণ করতে পারত | সে সব 
শির অধিকারিণী। কামধেনুর বূপে মুগ্ধ হয়ে কামাতুর এক ব্যঞ্জি নিজেকে 
ষাড়ে রূপান্তরিত করে তার সহিত রতিক্রিয়া করে । এতে বিশালকায় 
বৃষের জন্ম হয়। শিবের বাহন সেই ষাঁড়।৪ প্রজননের ব্যাপারে 
মানুষ ও গরুর অলৌ।কক প্রভাবের কথ। আছে । প্রাচীন মিশরে মেয়ের 
মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে মন্দিরের রক্ষিত ধাঁড়কে নিজেদের যৌনাঙ্গ 
দেখাত | ব্রিফ্ট বলেছেন, কর্দ জাতির লোকের৷ বিবাছের উৎসবে সমবেত 
হলে পর পুরোহিত নিজেকে 0168 3911 ও নববধূ নিক্গেকে “4০৪ 
০০৬” বলে ঘোষণ! করে উপস্থিত সকলেই যথেচ্ছ সঙ্গমে লিপ্ত হত ।৫ 


বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ | বাঙালী কৃষকের সম্বল বলতে একখান। 
হাল, একজোড়৷ বলদ আর খুব জোর একট। দুগ্ধবতী গাতী। নিজস্ব 
জমি ন৷ থাকলেও বর্গ। নিয়ে এরই সাহায্যে সে ফসল ফলিয়ে রজিরোজ- 
গারের ব্যবস্থা করে নিতে পারে। পুরুষে পুরুষে বাঙালী চিরকাল 
এভাবে জীঝন অতিবাহিত করে আসছে । উচ্চ গুহস্থবের ও জোতদারেব 
একাধিক হাল ও গরুর পাল আছে । সাধারণভাবে বাঁঙালীব কাছে কষি- 
সম্পদের পরেই গো-সম্পদের স্বান। 


বাঙালী কৃষক সকাল বিকাল গরু নিয়ে মাঠে লাঙল ঠেলে । সন্ধ্যায় 
বাড়ি ফিরে গরুকে চারা দেয়, গোশালায় সাঁজাল দেয় | কৃষাণ বধূ 


লৌকিক পূরাণে স্পদেবী মনসা বা পদ শিবের মানসকন্যা । এদিক থেকেও 
কুঘির সাথে সর্গেব যোগ আছে । সপ উবরতার প্রতীক হিসেবে পরিগণিত । 
910171+1, ৬০]. 7, 0. 60 
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লোকাচার/গবাদি পশ্ত ২৫৯ 


গোবর তুলে ধূটে তৈরি করে। গাড়ি হাকাতে হাকাতে গাড়োয়ান 
'ভাওয়াইয়। গান' ধরে । পল্লীর বালকের মা মাঠে ধেনু চরায় আর 
বেণু বাজায় | তাদের কণ্ঠে 'রাখালিয়৷ গান' । এভাবে দেখ যায় 
পল্লীবাসীর জীবনের একটা দিক গবাদি পশ্ডকে কেন্দ্র করে জড়িয়ে আছে। 

গরুর উপকারিতা অনেক | গাভীর দূধ সর্ধোৎকৃষ্ট খাদ্য । ছানা, 
দধি, মাখন, ঘি প্রভৃতি দুগ্ধজাত এবং দুগ্ধমিশ্রিত নান! শ্রেণীর মিষ্টান্ন 
বাঙালীর খাদ্যসামগ্রীতে বিশিষ্টতা দান করেছে । গরুর চামড়ায় বনু 
ব্যবহারক দ্রব্য তৈরি হয়। গরুর হাড় ও গোবর উৎকৃষ্ট সার । গোবর 
জালানি বরূপেও ব্যবহৃত হয় । 

হিন্দু বাঙালী গরুকে দেবতাজ্ঞানে পুজা করে। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে 
গো-হত্যা মহাপাপ | গোজাতি দেবকন্য। গ্ুরভির সম্ভতান বলে 'শতপথ 
বাদ্ধণ গ্রন্থে উল্লেখ আছে। খথেদে' গরুর সঙ্গে পৃথিবীর অলৌকিক 
সম্পর্কের কথা বল হয়েছে । “আবেস্তা"য় এক দেবতার নাম হল “জিউস 
উবন' যার অর্থ গরুর আত্ম | এতে গরুকে সমস্ত প্রাণিজগতের রক্ষক 
বল৷ হয়েছে 1১ প্রাচীন মিশরে দুগ্ধবতী গাভী ব “হ্যাথর' দেবতাজ্ঞানে 
পূজ। পেত।২ 

প্রাচীনকালে মানুঘ কোন কোন প্রাণীকে রোগব্যাধির উপশমকারী 
বলে মনে করত । হপি মেয়ের বেগ্ষির চবি, চামড়া ও মাংসকে গর্ভ- 
পাতের উৎকৃষ্ট ওষধ বলে মনে করে । জুনি মেয়ের! আঁতুড় ঘরে সজারুর 
পায়ের হাড় বিছানার নীচে রাখে । এতে কোন রোগশোক আসতে পারে 
ন।৷।৩ বাঙালী হিন্দ-মুসলমানের মেয়ের আঁতুড় ঘরের গামনে গরুর মাথার 
খুলি ঝুলিয়ে রাখে । লোকবিখ্বাস, এতে ভূত-প্রেতের কবল থেকে রক্ষ। 
পাওয়। যায় । 

এভাবে দেখ। যায়, বাঙালীর কি ব্যবহারিক জীবনে, কি ধর্জজীবনে, 
কি সাংস্কৃতিক জীবনে গরুর প্রভাব ছড়িয়ে আছে। উপযোগিতায়,, 
উর্বরতায়, প্রজ্ননে, প্রশমনে, প্রথায়, সংস্কারে গরু জাতীয় জীবনে নান৷ 
ভাবে স্থান গ্রহণ করে আছে। 
১, হা, ০1. [ড, 0. 225 
২. শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়-_প্রাচীন মিশরের দেবতা, প্রবাসী, কাতিক, ১৩৩২, পৃঃ ১২ 
৩. ৯0৮11, ৬০1. 1, 0. 59 
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গরুর ভালমন্দের সাথে কৃষকের ভাগ্য জড়িত। এজন্য গরুর 
রক্ষণাবেক্ষণ, চিকিৎসা, শুভাশুতভের দায়িত্ব কৃষকেরই | তার৷ গবাদির 
মঙ্গল কামনায় ও নিরাপত্তাবোধে নান! আচার পালন করে। “চাদবদনী' 
গরু-পূজার অনুষ্ঠান । 'গো-ফান্তনী', 'গোয়াইলার শিরনী সাধারণভাবে 
গরুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পালিত হয় ; “দৈশ্পাস্ত৷' ও 'গোরক্ষনাথের 
শিরনী' দুগ্ধবতী গাভীর উদ্দেশ্যে পালিত হয় | “গোন্বরণ' আচারটি 
কসংক্কারজাত। “কুলের মাগন' অনুষ্ঠানে আচারধর্ম অপেক্ষা আমোদ- 
স্চ'তির ভাগ বেশী | বাংলাদেশের এ আচারগুলি হিন্দ-মুসলমান নিবিশেষে 
পালন করে থাকে । অভিন্নপদ্ধতির কৃষিব্যবস্থায় যে জীবনচেতন। গড়ে 
উঠেছে তাতে বিপদ-বিপত্তিতে একই আতি জেগে উঠে । সুতরাং শুভাত্তত 
আকাঙঙ্গায় ও আশঙ্কায় একই আচাঁরধর্মের অনুসরণ করা স্বাভাবিক | 


চীদ্বদনী 

চাদবদনী গরুর পূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠান | হিন্দু সমাজের লোকেরা 
দেবতাজ্ঞানে গরুকে পূজা করে । চাদবদনী অনষ্ঠানে গরুকে পৃজ্জা করা 
হয়, আনুষ্ঠানিক গীত গাওয়া হয়, গন-মোষের জন্ম ও জীবন বৃত্তাস্ত- 
মূলক কথ! বলা হয়| কৃষক রমণীর। কাতিক অমাবস্যা, দ্বিতীয়া ও 
তৃতীয়া--তিন দিন ধরে এ উৎসবানুষ্ঠানটি পাঁলন করে থাকে | পূজার 
আচারে-উপচারে হিন্দুর এরতিহ্যের চিহ্ন আছে। অনুষ্ঠানের আচারগত পরিচয় 
দিয়ে শঙ্কর সেনগুপ্ত লিখেছেন, “গোহাল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় এবং 
নান। প্রকার আলপন। আক হয়। মাটির প্রদীপ, ফুলের মালা, সরিষার 
তৈল, কাঁচা হলুদ, সিদুর, ধান, মরিষ।, মুগ, দর্ব প্রভৃতি পিতলের 
থালায় করে গোহালে নিয়ে যাওয়৷ হয়। গরুর শিং-এ তেল-হলুদ 
লাগিয়ে গলায় মাল পরিয়ে দেওয়া হয়। গায়ে জ্যামিতিক চিত্রাদি অঙ্কন 
কর। হয়। এবং কলার পাতায় করে গরুকে খাবার দেওয়া হয়। 
তারপর গরুকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম কর। হয় । এই দিনে গরুদের বিশ্রাম ।”১ 


১. বাংলার মুখ আমি দেখিরাছি, পৃঃ ৩৭৮ 


লোফাচার/গবাদি পণ্ড ২৬১ 


গো বরণ 

বাড়িতে নতুন গরু কিনে আনলে এ আচারটি পালন করা হয়। 
সম্পদ অর্থে গরু বাঙালীর কাছে 'লক্ষ্ণী স্বরূপ।' | খরিদ করে গরু আনলে 
সাথে লক্ষ্ণীও আসেন । এজন্য তাকে বরণ করে নিতে হয়। অঞ্চল 
তেদে বরণের রীতি বিভিন্ন । ময়মনসিংহে ধান-দর্ব৷ দিয়ে পানি ছিটিয়ে 
নতুন গরু বরণ করা হয়। উত্তরবঙ্গে গরুর চার পায়ে গৃহকর্ত। পানি 
চেলে দেয়। ফরিদপুরে পায়ে পানি ও কপালে তেল দেওয়৷ হয়। 
এতে গক গুহস্বের আদুরে হবে বলে বিশ্বাস । নোয়াথালিতে সোনা- 
রূপ ছোবান পানি আমের কচি পাতার ডালের সাহায্যে গরুর গায়ে 
ছিটিয়ে দেওয়৷ হয়| এতে গরুর 'পূরদোষ' দূর হয়। 


আঞ্চলিক সংস্কারগুলির মধ্যে বাঙালী মানসের একট অবিচ্ছিন্ন 
কামনার পরিচয় পাওয়৷ যায়। নিখুত গরু ঘরে এলে গুহসম্থের 
কল্যাণ । যদি গরুর দোষ থাকে, যদি তা পোধ ন মানে, তবে কাজের 
সমূহ ক্ষতি হয়। গরীব গৃহস্বের তা কামা নয়। এজন্য পূবাহে সে 
সতর্ক থাকতে চায় । গো বরণ আচারটিতে সে ননোভাবেরই পরিচয় 
নিহিত আছে। 


ধান, দূর] ব৷ আমপাত৷ দিয়ে গরুর গায়ে পানি ছিটানোর ক্রিয়ায় 
আদিম লোকসংস্কার থাকতে পারে | গরুর ভালমন্দের সহিত কতক 
গাছপালার সম্পর্ক আছে । উত্জ গাছগুলির আত্মা আছে বলে বিশ্বাস 
করা হয়। শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয় একে *2০01100-5111 বলেছেন । 
তার মতে, ভারতে এবং ভারতের বাইরে কৃষকের এ বিশ্বাসের বশবতাঁ 
হয়ে গরু সম্পকিত আচারে গাছপাতার ব্যবহার করে । ভারতের রহিল- 
খণ্ডের 'আখতিজ” উৎসবে, বেরারের “'পোল' উৎসবে এবং দক্ষিণ ভারতের 
'পোঙ্গল' উৎসবে গরুর মঙ্গল কামনায় কৃষকের আমপাতা৷ দিয়ে আচার 
পালন করে ।১ গাছের আত্মা পানিশফৌোটার ভেতর দিয়ে গরুর দেহ 
স্পর্শ করবে । এতে অপদেবতার কোপ অথব। ডাইনীর কৃদ্‌ষ্টি দর হবে। 
গে। বরণ আচারে সে সংস্কার সংগুপ্ত থাক খুবই স্বাভাবিক | ধর্মঠাকুরের 


নিল 


১58186 (011817019 1৮1108---00 006 0016 ০01 03019195179178017) 12 
12850670 95088), 3101, ৬০1, 21৬, 09. 25 


২৬২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


শিলামূতি ধোওয়। পানি মাথায় ধারন করে বন্ধ্য) নারী গর্ভবতী হয়, এরূপ 
বিশ্বাস বাংলার রাঢ অঞ্চলে আছে ।১ 


গোয়াইলার শিরনী 

রোগাব্যাধিব আক্রমণ থেকে গরুকে রক্ষা করার জন্য গৃহস্বর। 
গোয়াইলার শিরনী আচারটি পালন করে । ভাদ্র মাসের তেব তারিখে এই 
শিরনী দেওয়৷ হয়| এর আচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে তোফায়েল আহমেদ এক 
প্রবন্ধে লিখেছেন, “গোয়াল ঘরের ভিতরে চুল। তৈরী করে এ তারিখের 
( ১৩ই ভাদ্র ) বিকাল বেলায় তাতে খিচুড়ি পাক কর! হয় । একটি মুরগী 
জবাই করে তার গোস্ত খিচুড়িতে দেয়৷ হয় । রাত্রে এ খিচুড়ি গোয়াল ঘরে 
বসেই লোকজনকে খাওয়ান হয়। জবাই কর! মুরগীর পালক ও 
নাড়িভুড়ি চুলায় পৃতে ত৷ মাটি দিয়ে ভতি করে দেয়া হয়। পাকের 
পাতিলটি গোয়াল ঘরের চালে ঝুলিয়ে রাখা হয়। পরবতা বৎসরের 
অনুষ্ঠান পর্বস্ত তা সেখানে ঝুলান থাকে |” 

মুরগী জবাই করে তার প্রাণের বিনিময়ে গরুর প্রাণ কামন। করার 
মধ্যে যাদুবিশ্বাস আছে । প্রাচীনকালে বলিপ্রথার মুল কথ ছিল তাই। 
মুরগীর পালক ও নাড়ি গোয়াল ধরে পুঁতে রাখার তাৎপর্য অনুসন্ধান 
কর যায় | বাংলা, বিহার ও দক্ষিণ ভারতে কোন কোন অঞ্চলে শুকর 
বলি দিয়ে গরুর মল কামনা কর হয় । গোয়ালরা গল অবধি শুকরকে 
পুতে রেখে তারপর গরুর পাল দিয়ে মাড়িয়ে হত্যা করে । শরৎচন্দ্র মিত্র 
বলেছেন, এটা হল বন্থমাতাকে পূজ। দেওয়ার প্রথ। । তার৷ বস্্রমাতাকে 
গোরক্ষদেবত৷ বলে মনে করে ।৩ এট! হিন্দুদের আচার । মুসলমান কর্তৃক 
মুরগী নিয়ে আচার পালনের মধ্যে বস্ুমাতাকে পূজ। দেওয়ার পর্বসংস্কারের 
প্রভাব থাকতে পারে । গরুর গোয়াল ঘরের চালায় হাঁড়ি রাখার অর্থ 
ইল, গরুর ক্ষতি করে এমন প্রেতাত্বা সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না । 


১, বাংলার লোকসাহিত্য, ৪ খণ্ড, পৃঃ ৭৬ 
২, পুরোক্ত দিলরুবা, আশ্রিন, ১৩৬৩, পৃঃ ৩২০*২১ 
৩, ০০, ০16 8107 00. 1213 


লোকাচার/গবাদি পণ্ড ২৬৩ 


একই উদ্দেশ্যে গোয়াল ঘরের দরজায় ভাঙ। হীঁড়ির গল। ঝুলিয়ে রাখার 
প্রথা মধ্যপ্রদেশের কৃষকদের মধ্যে আছে ।৯ 


গে ফালস্তুনী 

গোয়াইলার শিরনীর মত গে! ফাল্গুনী গরুর রোগব্যাধি দর করার 
জন্য পালন কর! হয়। ফাল্গুন মাসের শেষদিন এটি অনুষিত হয়। 
আচারটির রীতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তোফায়েল আহমেদ লিখেছেন, “সব 
গরুকে সেদিন গ! ধুয়ে দেয়৷ হয়। শিমুল মান্দারাদি বার রকমের কাঁটা- 
গাছ পুড়িয়ে গোয়ারে ধ'য়। দেয়। হয়। পানের পরিবর্তে বিশকাটালী 
দিয়ে গরুকে খেদিয়ে সেদিন মাঠে নেয়। হয়। গ্রাগর। নামক একপ্রকার 
কাটাযুজ ছোট ছোট গাছ দিয়ে গরুর গায়ে পিটান হয়। এতে গরুর 
রোগ প্রতিষেধকের কা করে | এ উপলক্ষে রাখালকে ভরপেট দে দূধ 
খাইয়ে পরিতৃপ্ত কর] হয়।' 

এ আচারেও গ্রাছ-গাছড়ার প্রভাব জড়িয়ে আছে। ইউরোপের কষকের। 
গরুর মঙ্গল কামনায় গাছের ডাল দিয়ে গরুকে খেদায় এবং ছড়। বলে। 
ইংলও্ড প্রচলিত আচার ও আচারের উদ্দেশ্য সন্বন্ধে শরৎচন্দ্র মিত্র লিখেছেন, 

00091 0106 1006006 ০01 (176 21517019110 061167 1136 01009018016 
1018 01010088006 (120 9110151) 19191005 165810 006 1000100811-991), 
0৬/00-0169, 51010600166 80 ৮1)1109-066 10) 0159 7181)0 01 0010- 
(601163 208190 91100170181 &04 50110 052509 91111) ৪ 012001 
91 209 0006 01 0116 98106, ৮ ৫0116 10101) 006/ 66115%5 0181 
0761 98016 ৮11] 161091 10916 200 116211).৩ 


ভোলাভ্দলি 
ভোল। সংক্রান্তিতেঃ কৃষকেরা এ আচারটি পালন করে। এদিন 


তার। গরুর বিশেষ সেবাষত্ব করে | গরুর দ্বারা কোন কাঞ্জ করান হয় না । 


291. 0. 23 

পুবৌভ, দিলরুবা, আশ্বিন, ১২৬৩, পৃঃ ৩২১ 

0০. ০11, 9191 0, 

ভোল৷ সংস্ান্তি বা শিব সংক্রান্তি হল কাতিকেয় শেষ দিন। ময়যননিংহে 
“ভোলার দিন' বলতে কাতিকের শেষ সংক্রান্তিকেই ধর হয়। 

লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাত) নং ৬২৬৩/১০২ (যরষনসিংহ), ১৯৬৩ 


হইত ক 


২৬৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


এন্সপ করলে 'বার মাইয়া পিছারী' রোগ থেকে গরু মুজি পায়। চাষীর! 
নিজেরা 'ধিল।' মেখে তম্বান করে পাক ও পরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে 1৯ 


গোরক্ষনাথের শিরনী 


গরুর নিরাপত্তার জন্য গোয়াইলার শিরনী আর গাতীর অধিক দুগ্ধ 
পাওয়ার জন্য গোরক্ষনাথের শিরনী । আচারটি সম্বন্ধে তোফায়েল আহমেদ 
লিখেছেন, “উঠানের একটি জায়গ। পরিস্কার করে লেপেপুছে নেয় হয়। 
সেখানে বসিয়ে পাড়ার রাখাল ছেলেপেলেদের পায়েস খাওয়ান হয়।*** 
খাওয়৷ শেষে তার এটে৷ হাতে গরুর পিঠে কিল দেয়। তাতে গাভীর 
দুধ বাড়ে। এই শিরনীর সময় পাঁচালী হয়।”২ 

“গোরক্ষনাথের দিন্নী' প্রথার কথ প্রফুল্লচরণ চক্রবতাঁ মহাশয় তার 
'ঘত ও আচার? গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তিনি আচারটির এব্প বর্ণনা 
দিয়েছেন, “গোবৎস জনিবার এক বিংশতিতম দিবসে গাভী ও বৎসকে 
স্নানাস্তে কতকগুলি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হয়। এ গাতীর দুধ ছার 
কয়েকখান! লাড়্‌, প্রস্তুত করতঃ সেই সমুদয় খে, চিড়।, দুগ্ধ, দধি, মিষ্টিদ্রব্য ও 
ফলফলারি একটি অগ্রপাতে স্বাপন করিতে হয় । সন্ধ্যায় এই নৈবেদ্য ও 
ধূপন্দীপ খোশালার সম্মুখে রাখিয়৷ প্রতিবেশীদের আহ্বান করিতে হয়। 
সকলে সমবেত হলে নৈবেদা নিবেদন করতঃ বয়োবৃদ্ধ ব্যজি কথ! 
বলিবেন রি সমাপ্ত হইলে প্রসাদ গ্রহণাস্তর সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান 
করিবেন |” 

বাংল৷ এক|ডেমী কর্তৃক সংগৃহীত “গুকৃখের ধারের পাঁচালী'র পরিচয় 
প্রসঙ্গে নিয়মিত সংগাহক আব্দুর রহমান ঠাকুর আচারটি সম্পর্কে যে 
বর্ণন৷ দিয়েছেন, ত। প্রফুল্ল বাবুর প্রদত্ত বর্ণনা থেকে কিছু ভিন্ন । রহমান 
সাহেব লিখেছেন, “গাই বিয়ানের একুশ দিন পরে বিশেষ আয়োজন 
করিয়৷ গুকৃখের ধারের পাঁচালী বল৷ হয়। বয়াতী গোয়াল ঘরের 
মাঝ দুয়ারে বসিয়। পাঁচালী বলেন । রাখালের! তাহার চারিদিকে বসিয়! 


১, আবদুল মূনীম চৌধুরী- মুসলিম জীবনে বিজাতীয় প্রভাব, আল-ইসলাহ, বৈশাখ- 
শ্রাবণ, ১৩৭২ 

২. প্বোজ, দিলরুবা, আশ্িন, ১৩৬৩ পৃঃ ৩২২ 

৩. প্রকুল্লচরণ চক্রবর্তী-্*্াত ও আচার, চাকা, ১৩৪৭, পৃঃ ৪৮ 


লোকাচার/গবাদি পশু ২৬৫ 


হেচ্ছ বলিয়া দোহার ধরে | বয়াতীর সামনে একট! ঘটি থাকে, আরো 
থাকে পাঁচ প্রকার পাতা, যেমন আম, বেল, জাম, মান ইত্যাদির পাতা | 
ধান, ফুল, চন্দন, তিল, আতপ চাউল, হরিতকী ইত্যাদিও দেওয়৷ হয়। 
অন্যত্র কলার মাইজ পাতায় থাকে পাঁচট। নাড়,। আর একটা কলাপাতায় 
আরও পাঁচট। নাড়, রাখ! হয় । এগুলিকে বল। হয়, 'বাগনাড়, । ***পাচালী 
বলার পর পাঁচজন রাখালে বাগনাড়, খায় | তারপর বয়াতী একজন রাখালকে 
গোয়াল ঘরে যাইতে বলেন । রাখাল গোয়াল ঘরে গেলে বয়াতী তাহাকে 
কয়েকটি প্রশ করেন । রাখাল গোয়ালঘর হইতে প্রশগুলির উত্তর দেয়।'. 
সর্বশেষে বয়াতী রাখালকে গোয়াল ধর হইতে বাহির হইতে বলেন। তখন 
বাহিরের রাখালের। পানি ছিটাইয়। দিয়৷ তাহাকে খুব সাজ। দিয় থাকে ।"*১ 


সম্ভবতঃ স্বানভেদে ও হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ভেদে তাঁদের বর্ণনায় 
পার্থক/টুক এসেছে । আচারের মূল ক্রিয়া ও প্রধান উদ্দেশ্য অভিন্ন। 
পাচালীতে গরুর বেশী দূধ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা! প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্ত হয়েছে : 


এই গাইয়ের দুই বাছুর -_ হেচ্ছ । 

চিতকপাইলা। দাদুর বাছুর--হেচ্ছ। 

গাইয়ের নাম চ্যাল্লামুড়ি__হেচ্ছ | 

দুধ অয় আঠার কড়ি হেচ্ছ। 

গাইয়ের নাম বাসবিজলী--হেচ্ছ । 

দুখের মধো চান্দের জিলি-হেচ্ছ। 

গাইয়ের নাম কাঞ্চান্থনা-- হেচ্ছ । 

গাইয়ের দুধে মধুর বাসনা--হেচ্ছ । 

রাজায় খায় প্রজায় খায়__ হেচ্ছ । 

তবু দুধ গড়াগড়ি যায়--হেচ্ছ | 

--ঢাক। 

ডঃ আশ্ততোঘ ভট্টাচার্য 'গোরক্ষনাথের পৃজ্জা'র কথা বলেছেন। তার 
মতে, গোরক্ষক হিসেবে গোরক্ষনাথের নাম এসেছে, তিনি নাথ সম্রদায়ের 


১, লোকসাছিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাত। নং ৬৫৪৬৬/৩৫২, চাকা, ১৯৬৬ 
২, এ, 'খান কাটি কাটি পাচালী' জবা । 


২৬৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


আদি গুরু গোরক্ষনাথ নন ।১ প্রফল্লবাৰ একে প্রচ্ছন্ন “বৌদ্ধ দেবত]' 
বলে অনুমান করেছেন । তিনি গোবৎস রক্ষক হিসেবে বৌদ্ধদের কাছে 
পূজিত।৭ আশুতোষ বাবু 'গোরক্ষনাথের সিন্নী'র অনুরূপ “গোরক্ষনাথের 
পঞ্জা'র আচারগত বর্ণনা! দিয়েছেন | তাঁর মতে, এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিমস্ত্রিত 
কৃষক ও রাখাল বালকগণ ছড়া আবৃত্তি করে ।৩ পাবন] জেলায় এ উপলক্ষে 
'গোরক্ষনাথের যত" পালনের কথ! বলেছেন শরৎচন্দ্র মিত্র । তাঁর মতে, 
বাছুর হওয়ার ৩০ দিনের দিন দুগ্ধবতী গাভীর দূধ দুয়ে তার সবটাই পাত্রে 
জাল দিয়ে গা কর! হয় । তারপর চিনি মিশিয়ে ত৷ দিয়ে গরু ও বাছুরের 
মুতি, নাড,, স্বস্তিক প্রভৃতি তৈরি কর! হয়। সন্ধ্যার সময় একটি রাখাল বালক 
একটি কলাপাতায় ভোগের দ্রব্য নিয়ে গোয়াল ঘরের কোণে রেখে দেয় । 
লোকবিশ্বাস, গরুর দেবত। গোরক্ষনাথ এসে এ ভোগের দ্রব্য গ্রহণ করে। 
ঝালকটি ধর থেকে বেরিয়ে এলে অপর একটি বালক তাকে আশেপাশের 
কোন পানিতে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে । এতে অনেক ময় হাতাহাতি 
ছয় | এট আগলে ভাল দেবতার সহিত অপদেবতার সংগ্রাম । এর 
পর সব বালকেরা মিলে গোরক্ষনাথের পাঁচালী বলে ।৪ 


দৈ পাস্ত। 


গাভীকে উপলক্ষ করে অধিক দুধ পাওয়ার কামনায় দৈ পান্ত৷ আচার 
অনুষ্ঠিত হয় । গাতীর প্রসবের সাঁত দিন পর প্রথম দোহন করে সেই 
দুধে দৈ এবং পাস্তা ভাত দিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন কর। হয়। 
দৈ পাস্ত। আচারটি এক্সপ £ গাভী প্রথম দোহন করে কাচ দূধে দই পাত। 
হয়। পরের দিন গরম ভাত পাক করে পানি ঢেলে পান্তা তৈরি করা 
হয়। পাড়ার রাখালদের ডেকে এনে গোয়াল ঘরে একটি গোটা কলার 
পাতয়ি উক্ত দই ও পাস্ত৷ রেখে খাওয়ান হয়। রাখালের] পাতার চার- 
দিক ধিরে বষে আমোদস্ফুতি করে খায়। খাওয়ার শেষে গুহস্ব এক 


বাংলার লোকলাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৩৫ 
বত ও আচার, পৃঃ ৪৮ 

বাংলার নোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৩৫ 
০0, ০.১ 3101, 0১, 18, 24 


চি ছি 


লোকাচার/গবাদি পণ ২৬৭ 


কলসি পানি তাদের মাথায় ঢেলে দেয় ।১ পানি ঢালার মধ্যে অনুকরণধমী 
যাদুবিশ্বাসের প্রভাব থাকতে পারে । কলসিভতি পানির মত গরু তাদের 
ভাড়ভতি দুধ দেবে । আচারের হ্বারা কত্রিম নকল তুলে আসল ফল 
কামন। হল এ শ্রেণীর যাদৃবিশ্বাসের বৈশিষ্টা | 


কুলের মাগন 

কলের মাগন রাখাল বালকদের নিজস্ব আচার | তারা৷ পৌষের 
সুরুূপক্ষে শেষের দিকে কয়েক দিন ধরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গান গেয়ে 
চাল সংগ্রহ করে । পীরের দোহাই দিয়ে গান গাওয়া হয় ।২ কোথাও 
“গুরুনাথে'র দোহাই দেওয়। হয় ।৩ গুরুনাথ গোরক্ষনাথের সহিত অভিন্ন । 
গ্রামবাসীর। গোরক্ষক পীর ব| দেবত। হিসেবে তাঁকে মান্য করে। 
“গোরখে'র দোহাই দিয়ে কড়ি মাগনের কথ। বলেছেন রওশন ইজদানী 
সাহেব । তার মতে, চৈত্র মাসে গ্রামের হাটে “বারুনী মেলা” বসলে 
কিশোর রাখাল ছেলেরা দল বেঁধে পথের ধারে গানছ। পেতে গোরখের 
নামে শিরনী প্রার্থনা করে । একে 'গোরখের লাই' পাতা বলে। এ 
উপলক্ষে মাগনের ছড়। বলা হয়। 


অক্ষিলো৷ মেন। গাই 

গোরখের নামে সিন্নি চাই । 

গোরখের লাই, গোরখের লাই || 

এক কড়া, দুই কড়া, কড়া তিন চাইর 

আরেক কড়া হইলে আমর। গোরখেরে বুঝাই । 
হাটো৷ যাও হাটুল্যা ভাই পঞ্ছে সারি সারি, 
গোরখের লাগি কিইন্যা আইনে অগ্নিপাটের শাড়ি। 
আমরা যে রাখুয়াল ভাই আমর! কিছু পাই, 

চালিয়৷ চল্লিশ কড়া গোরখের বুঝাই । ৪ 


১, পূৃর্বো্ত, দিলরুবা, আশ্িন, ১৩৬৩, পৃঃ ৩২২ 

এ, পৃঃ ৩২১ 

৩, গোলাম কাদির-_আমাদের লোক্সাছিত্যের একদিক, মাধিক মোহাম্মদী, অগ্রহায়ণ, 
১৩৬৫, পুঃ ১৭৭ 

৪, রওশন ইজদানী--মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য, পৃঃ ৮০-৮১ 


রঃ 


২৬৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


প্রকৃত আচারটি পালন কর হয় পৌষ মাসের শেষ দিন | মাগনের 
গালে “ফিরনী' রান্না করে রাখালের খায় আর “চিতাই পিঠ।” তৈরি 
করে গরুকে খাওয়ায় । পরদিন সকাল বেল। গোমল করে আপার সময় 


পানি এনে গরুর পা ধুয়ে দেয়। চাঁলের গু'ড়ার সঙ্গে পানি মিশিয়ে 
তা সাদ।, লাল, নীল প্রভৃতি রঙ করে তাতে কলকের মুখ ডুবিয়ে গরুর 
পিঠে ছাপ দেওয়। হয় 1১ পাবনা জেলায় এ আচারটির নাম “গরুকে 
পিঠা খাওয়ানো” | প্রফুল্লকূমার দাস একটি প্রবন্ধে এ সম্বঞ্ধে বলেছেন, 
পৌষ সংক্রাস্তির দিন রাখালের সকালে স্নান করে গাভীর পুচ্ছাগ্রভাগ কেটে 
দেয় এবং আলপনার জলে কছ্ধের মাথ! ডুবিয়ে গরুর গায়ে ছাপ দেয় ।৭ 


১. পূর্বোজ, দিলরুবা, আশ্বিন, ১৩৬৩, পৃঃ ৩২২ 
২, প্রকুল্লকৃমার দাস--চিত্রশিয়ে পল্লীরমণী ও আলপনা, প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩২ পৃঃ ৭৬১ 


ষ্ঠ অধ্যায় 


লৌকিক পীব্রবাদ 


খীস্টীয় দশম-দ্বাদশ শতক থেকে বাংলাদেশে পীরদরবেশ, স্থফীসাধকগণ 


ইসলামধর্ম প্রচার শুরু করেন । মধ্যযুগে যুসলিম বিজয়ের পর শাসকদের 
সহায়তায় সে প্রচার ব্যাপকত। লাভ করেছিল । মুসলমান মুলতানগণ 
প্রধানত: ক্ষমত৷ প্রতিষ্ঠ।, রাজ্যরক্ষ1, রাজ্যবিস্তার এবং শাসনকার্য পরি- 
চালনায় অধিক ব্যাপূত ছিলেন । সরকারী অর্থানুকুল্যে কোথাও কোথাও 
মক্তব-মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে, কোন কোন পীরদরবেশ 'পীরপাল' বা 


১, 


নিষ্কর ভূমি অথবা মাসোহারা পেয়েছেন,১ কিন্ত তথাপি দেশের সর্বত্র 


ইবন বতুতা (১৩৪৬ খীঃ বাংলাদেশে আগমন ) তার মণ বৃত্তান্তে বলেছেন, 
মেঘন। নদীর পারাপারে পীরদরবেশদের 'পারানি' লাগত না, যুসলমান ফকিবেরা 
হবংক শহরে প্রবেশ করলে লোকের কাছ থেকে আধ দিনার করে দান পেতেন-_ 
এ সম্পর্কে সরকারী ফরমান ছিল | (101. 1১161)01 17055810, ০৫--1116 
[২6118 0117) 38002, 011610091 105010006, 981908, 1953. ) 
শেখ আলাওল হক (ষৃত ১৩৯৮ খীঃ) প্রথম দিকে গৌড়েব রাজকোষ থেকে 
অর্থ সাহায্য পেতেন। সে টাকাষ তিনি গরীব, ভিখারী ও পথধিকদের খাওয়াতেন। 
(101. 2৮৫1 19117059018] 13150091901 606 119511019 ঠা 
960891, 19. 104) 

সুলতান ছসেন শাহ (১৪৯২-১৫১৯ খীঃ) শেখ নূর কৃতব আলমকে তার 
দরগাহর পার্শবতী কয়েকথান। গ্রামের ভোগস্বত্ব দান করেন। ( এ, পৃঃ ১০৮ )। 
রাজশাহীর 'সতাপীরের ভিটা'ব স্বত্বাধিকারী লাখেরার্ম জমি ভোগ করেন। 
(101. 4৮৫০: 1910100--900181 & ০9110181 27151015০01 80891, 
৬০1. 11, 0. 389) 

শাহ সুত্বা ( ১৬৩৯-৫২ খীঃ ) মাদারিয়া সম্প্রদায়েব খাদেষদের এক সনদে 
“মদারী যিছিল' উদ্যাপন করার অধিকার দেন; তিনি কিছু পীরপাষ ব। 
মাসোহাযারও বাবস্বা করেন। (ডঃ বুহস্ষদ এনামুল হক-মুসলিম হাংল। 
সাহিত্য, পঃ ১২৯, হয় সংস্করণ )। 


২৭০ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


ইসলামধর্ম প্রচারের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পন। সুধতান-স্ুবেদার-নবাবেরা 
গ্রহণ করেননি । এরপ অবস্থায় ধর্ম প্রচারের ভার পীরদববেশ-ওলি- 
আউলিয়াদের উপর ন্যন্ত হয়েছিল | তীর দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
কবে জনপাধারণের কাছে থেকে ইসলামের বাণী, আদর্শ ও রীতিনীতি 
প্রচার করেন। তাঁদেব গ্রাম-নগব, শহর-বন্গর ভেদ ছিল না, তাঁদের 
মক্তব-মাদ্রাসার প্রয়োজন হয়নি, তাঁর বড় বকমের 'সংঘ' প্রতিষ্ঠারও 
আয়োজন কবেননি, লোকালয়েব আশেপাশে অনাবৃত আকাশেব নীচে 
টিলায় কি গাছতলায় একটু স্থান কবে নিয়ে তারা একাধারে নিজের। 
সাধনা করেছেন, অন্যধারে সাধনার ধন সবদাধারণণের মধ্যে বিতরণ 
করেছেন। দেশের নান। শ্বানে যে অসংখ্য আস্তানা, খানকাহ, দরগাহ, 
চিল্লাথানাহ, মাজার, মকবর। প্রভৃতি ছড়িয়ে আছে পেগুলিতে সে যুগের 
পীরদরবেশগণের একনিষ্ঠ ধর্মকৃত্যেরই পরিচয় নিহত আছে । তাদের 
চারিত্র-মাহাত্ব্য, আত্মত্যাগ, মানবসেবা ও ধর্মনিষ্ঠায় জনগণ আকৃষ্ট হয়ে 
চারপাশে জড় হয়েছে এবং সত্যধর্মের আলোকশিখায় চিত্তশুদ্ধি ও মুক্ঞকর্মের 
নিশানা পেয়ে দীক্ষা নিয়েছে, মুরিদ হয়েছে । অবশ্য তাঁদের কাজ- 
কর্ম, প্রভাবপ্রতিপত্তি এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁরা নিজেদের 
নানাভাবে ছড়িয়ে দিয়ে নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দেশের আরও 
গভীরে প্রবেশ করেছেন এবং নানা মত ও পথের সন্ধান দিয়ে সুঙাগা- 
পীড়িত দেশবানীর চিত্বলোকে স্থায়ী আনন লাভ করেছেন । 


'পীর' ফারসী শব্দ ; ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'বৃদ্ধ ব্যক্তি' 1: কিন্তু প্রচলিত 
ধারণায় এ অর্থ প্রযোজ্য নয়; “আধ্যাত্তিক গুরু” অর্থে যুনলমান সাধক 
পীর আখ্য। পেয়ে থাকেন। পীর আধ্যাত্বিক জ্ঞানে মহাজ্ঞানী, শ্তধু 
তাই নয়, তিনি অতিমানবিক (561 11081) এবং অতিলৌকিক 
(99০. 2819191) ক্ষমতারও অধিকারী | তিনি পাপীতাপীর মুজি ও 
চিত্তস্তদ্ধির পথ দেখান। তার অনুগ্রহে মজলুম মানুষের কামন। হাসিল 
হয়। পীরের মাধ্যমে আল্লাহকে পাওয়া যায় । লোকপ্রচলিত বিশ্বাস, 


এস পা জল ০ পা 


১, ডঃ মুহল্ুগ এনামুল হক- বঙ্গে সুফী প্রভাব, পুঃ ২৩০ 
ই, তসলীমূঙ্দীন আহমদ-_ পীর, সত্যপীর, পীরবরহক, বড়পীর, রঙ পূর-সাছিত্য-পরিষখ- 
পত্রিকা, ১০ষ ভাগ, ১ম সংখা, ১৩২২, পৃঃ ৩৪ 





লৌকিক পীরবাদ ২৭১ 


পীর হলেন আল্লাহর সাক্ষাৎ 'প্রতিযৃতি'।১ “শেখ', 'মুশিদ', “ওস্তাদ,' “হুজুর 
প্রভৃতি পীরের দোসর শব্দ ।২ হিন্দুর “যোগী”, বৌদ্ধের 'থের' প্রভৃতি 
পীর শব্দের সমার্থবাচক | ইসলামের স্ুফীমতরাদ থেকে পীরের গুরুতত্বের 
উত্তব | শুদ্ধ ও সিদ্ধ বাক্তিই স্বফী, তিনিই পীর, তিনিই মুশিদ | 


অআুফী মতে পীরবাদ এবং হিন্দুধর্মমতে গুকবাদ একই চেতনাপ্রসূত। 
উভয়ই অধ্যায় সাধনার বিষয় | তবে গুরুবাদে গুরুর স্থান এবং পীর- 
বাদে পীরের স্থান এক নয় । তাঁদের সাধনার পথ ও মত ভিন্ন ধরণের । 
হিন্দুর যোগতন্ত্রে গুরুবাদের স্থান আছে, তান্ত্রিক আচারে গুরুর গুরুত্ব 
আরও বেশী । তাপ্ত্রিক যোগাচারের লক্ষ্য কায়াসাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাত 
করা | যোগাচার শারীরক্রিয়৷ ভিত্তিক | সিদ্ধ গুরুর শিষ্যত্বে থেকে 
অদীক্ষিত ব্যক্তি কুচ্ছসাধনার ছার। যোগতত্ব আয়ত্ত করে | তারতে 
তান্ত্রিক যোগধর্ম খুব প্রাচীন। বেদে তন্ত্রচারের আভা আছে ।৩ 


বৈদিক যোগধর্ম যখন বাংলাদেশে প্রবেশ করে তখন তা নানা 
আচার-মংস্কারে বিকত। নিষ্কাম কায়াসাধন সকাম যৌনাচারে পর্যবসিত 
হয়েছিল । সহজিয়ামত, বৌদ্ধধর্ম, নাথধর্ম, শাজধর্স, বাউলধর্ম প্রভৃতি 
গুরুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাংল। ও চতুষ্পার্খ অঞ্চল থেকে এগুলির 
উৎপত্তি । মুসলমান ম্ুফীরা শরিয়তপন্থী নন, মারিফত বা মরমীপম্থী | 
শরিয়ত পন্থায় কোরান-হাদিসের বাণীই একমাত্র ধর্মসাধনার দিগদর্শন | 
আল্লাহর সহিত বান্দার সম্পর্ক ভক্তি ও উপাসনার । কোরান-হাদিসের 
জ্ঞানতত্বের উপর প্রাধান্য দিয়ে সুফী মরমীবাদের প্রতিষ্ঠ । বাহ্যিক 
ক্রিয়াকাওড নয়, প্রেম ভক্তি দিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ তথা তাঁর সাথে 
একাত্ম হওয়ার সাধনা স্ুফীমতবাদের লক্ষ্য |৪ পীর-যুশিদের কাছে মুরিদ 
এরূপ সাধনায় দীক্ষা! নিতে পারে। স্থৃফীমত সম্পূর্ণ মিষ্টিক, এতে 





বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃঃ ২২৫ 

281২8, ৬০1. 4, 0. 40 

ডঃ আহামদ শরীফ-__বাংলার সুফী সাছিতা, পৃঃ ঈ (ভূষিক)। 
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০ 


২৭২ বাংলার লোক-সং-স্কৃতি 


কোন কায়৷ সাঁধন। নেই | গুরুবাদী হিন্দুধর্মের সহিত পীরবাদী নুফী- 
মতের এখানে মৌলিক পার্থক্য । স্ফীমতের উত্তব আরবভূমিতেই, তবে 
পারস্যতৃমিতে এর প্রকৃত প্রতিষ্ঠ। ও প্রচার হয় । এটা খ্ীস্টীয় আট 
শতকের দিকে ঘটে। 


দশম দশকের দিকে ভারতবর্ষে পীরদরবেশগণ আসতে শুরু করেন । 
তাঁর। তৎকান-প্রচলিত সুফীমতের আদর্শ বহন করে এনেছিলেন । ভারতে 
এসে পরবর্তীকালে এদেশীয় তাগ্ত্রিক যোগধর্মের প্রভাবে১ পড়ে মরমীয়। 
পীরবাদ ক্রমণ: আনুষ্ঠানিক পীরাচারে পরিণত হয় । 


বাংলাদেশে পীর গুরুমাত্র নন, হিন্দুর দেবতার তুল্যমূল্য তাঁর স্থান । 
জীবিত অবস্থায় কেউ কেউ হয়ত “মানুষ-গুরু' হিসেবে পরিচিত ছিলেন, 
কিন্ত মৃত্যুর পর তাঁর অনেকে 'দেব-গুর'তে পরিণত হয়েছেন । বিশেষ 
করে, লৌকিক চেতনায় পীরের দেবত্ববাদের ধারণাটি সুস্পষ্ট । বাঙালী 


0101 16৪11) 0601560 (1)10061) 11] 0111085. 90036116100], 
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১, হিন্দু যৌগদণনের সহিত মুসলমান স্মুফীর৷ পরিচিত ছিলেন! এমন কি তার। প্রভাবিত 
হয়েছিলেন, তার প্রমাণ হিচ্গু যোগশাস্ত্রে ফারসী-আরবী অনবাদ ও অনুশীলন, যথা-_- 
কারী রুকন-অল-দীন অল-সমরকল্পী (মত-১২১৮ খীঃ) কর্তৃক সংস্কৃত 'অমৃতকৃণ্ডে'র 
প্রথমে ফারসী ও পরে আরবী অনুবাদ। অনুবাদক লখনৌতির সুলতান আলিমর্দান 
খিলজির (১২১০-১৩ খাঃ) সময়ে বাংলাদেশে উপস্থিত ছিলেন। সমালোচকের 
মতে, কাজী সাহেব স্বয়ং যোগবিজ্ঞান চর্চা করে সফলতা লাভ করেছিলেন । 
90০18] 173150919 ০01 05 110511779 17) 1061181, 102. 62-66 
মুসলমান কবির লেখা বাংলা ভাষায় কয়েকখানি যোগতভন্বের গ্রন্থ পাওয়! যায় :__ 
ক. আদ্যপরিচয়--শেখ অহিদ (পনের শতক)। 

খ, জান-প্রদীপ- সৈয়দ সুলতান (ঘোল শতক) । 
গ, যোগ-কললর-_-সৈয়দ মতুত্ধা (সতের শতক)। 
ঘ. আগম ও জ্ঞানসাগর--আলি রজা (আঠার শতক)। 


লৌকিক পীরবাদ ২৭৩ 


জনসাধারণ এতিহাসিক, পৌরাণিক, কাল্লনিক পীরকে দেবতাজ্ঞানে পুজ। 
এবং তাদের উদ্দেশ্যে বিবিধ আচার পালন করে থাকে । স্বতরাং বাংলাদেশে 
পীরবাদ স্ুফীমতের প্রভাবজাত হয়েও দেবত্ব কল্পনায় একদিকে চূড়ান্ত 
বিকার ও অন্যদিকে স্বতগ্ব বিশিষ্টতা লাভ করেছে । 


ডঃ এনামুল হক সাহেবের মতে, পীরবাদের “গুরুকল্প' ও “দেবকল্প" 
ধারণ। বাংলার ভূমিতে জন্মলাভ করেনি, বাইরে থেকে আমদানী কর 
হয়েছে । অর্থাৎ তার মতে, যে সমস্ত পীরদরবেশ বাংলাদেশে ইসলামবর্স 
প্রচার করেন তার। প্রথমাবধি বিকৃত সুফীমতবাদেরই ধারক । তার 
অভিমত, পীরবাদ বৌদ্ধ “থেরবাদে'র দ্বার! প্রভাবিত-_- পীরপুজ] থেরপৃজার 
অনুপ, গোরপৃজা চেত্যপূজার অনুব্ধপ | পারম্য, বোখারা, সমরকন্দ, 
আফগানিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলের বৌদ্ধরা খ্বীস্টায় একাদশ-দ্বাদশ শতকের 
দিকে ইসলামধর্মে দীক্ষা নেয় * তখন থেকে তাদের মধ্যে তত্বধী সুফী- 
মতে আচারধমী বৌদ্ধমতের প্রভাবের ফলে শরিয়ত বিরোধী পীরবাদের উত্তৰ 
হয় 1১ সাধারণভাবে হিন্দুর! ঈশ্বরের “অবতারবাদে' বিশ্বাসী । যোগতত্রমতে 
মানুষ হল ঈশৃরের ক্ষদ্র প্রতিভূ। অতএব অবতারবূপী মানবপূজ। ঈশুর- 
পূজারই নামান্তর, জীবাত্জার মধ্যে পরমাস্রার বাস। শুন্যবাদী বৌদ্ধরা 
হিন্দর প্রভাবে পূজা করতে গিয়ে মানুষকেই দেবতার স্বানে বসিয়েছেন । 
থের ব। ধর্মগুরু সেই দেবতুল্য মর্তমানব | একেশ্বরবাদী মুসলমানর। 
বিধর্মী প্রভাবে যখন বেশর। আচারের দাস হয়ে পড়েছে তখন মানুষ 
পীরকেই পূজ্য করেছে । পীরবাদ, থেরবাদ, অবতারবাদের এরূপ কল্পনায় 
পীরবাদের সাথে থেরবাদের মিল অধিক । ডঃ হকের অভিমত, ধুপ-ধূন।, 
চন্দন, পুষ্পাদি দ্বারা বৌদ্ধ-চৈত্যপূজ1, যুসলমানের গোলাপ, আতর, লোবান, 
ধূপবাতি ইত্যাদি দ্বারা পীর-দরগাহ পৃজা৷ একই প্রেরণাসগ্তাত ; দ্রব্যাদি 
বুপাস্তরে ইসলামী লেবাস পরিয়ে দেওয়৷ হয়েছে মাত্র ।২ 


ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে তৃকাঁর। বাংলাদেশ অধিকার করেন । 
তখন থেকে সুফীদেব আগমনের পথ সুগম হয় । বাংলার সরস প্রকৃতি 
তাদের আকৃষ্ট করেছিল । জৌনপুরের সুলতান ইখ্বাহিম শকাঁকে (ষোল 


১, বঙ্গে সুফী প্রভাব, পৃঃ ২২৯৩০ 
২ এর, প্রঃ ২৩১ 
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২৭৪ ৃ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


শতক) সুফীসাধক মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর প্রিমনানী এক পত্রে 
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অর্থাং স্থকীর। এদেশে এসে গ্রাম-্ঘর-নগর-বন্দরে আশ্রয় নিয়েছেন 
এবং ধর্মপ্রচারে জীবনপাত করেছেন । বাংলাদেশকে আপন করে নিয়ে 
এদেশের জনগণের সহিত একাত্ব হয়ে মিশে যেতে পেরেছিলেন এজন্য 
যে, বাঙালীর জীবনবোধ ও ধর্ম বোধের সহিত তীদের প্রচারিত রীতি- 
আদর্শের কোন বিরে।ধ বাধেনি । বরং তৎকালীন প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ 
ব্যবস্থায় পীড়িত মানবান্ত্াী পরকল্যাণবরতী, সেবাপরায়ণ, আত্মত্যাগী স্ফী- 
সাধকদের উদারমুক্ত ছত্রচ্ছায়ায় নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেয়েছিল । এজন্য 
বাংলাদেশে স্ুফীমত প্রচার সম্ভব হয়েছে । 


মুসলিম বিজয়ের পর থেকে ভারতে প্রধান প্রধান দরবেশের ব্যজিত্বে 
যে সব তরীক। স্থষ্ট হয়েছে বাংলাদেশে সেগুলির অধিকাংশেরই তজদল 
গড়ে উঠেছে । ভারত উপমহাদেশের এরূপ কয়েকটি সম্প্রপায়ের নাম 
চিশতিয়।, কাদরিয়।, সুহরওয়াদীয়।, নকশৃবন্দিয়া, কলন্দরিয়৷, মাদারীয়।, 
অদহমিয়!, পাঁচপীরিয়। প্রভৃতি । এগুলির মধ্যে বাংলায় কলন্পরী, মদারী 
ও অদহমী মতবাদের প্রভাব অধিক হয়েছিল ।২ এছাড়া লৌকিক সত্য- 
পীরকে কেন্দ্র করেও একটি মতবাদ গড়ে উঠেছিল । বাংলাদেশে হিন্দু- 
মুসলমান উভয় সমপ্রদায়ের মধ্যে এর প্রভাব আরও ব্যাপক ছিল। 


বাংলাদেশে পীর ও তার কেরামতি সম্বন্ধে গ্রস্থ রচন। শুরু হয় মুসলিম 
বিজয়ের সময় থেকেই | “শেখ শুভোদয়।” গ্রন্থে শেখ জালালউদ্দিন তাব্িজীর 
অলৌকিক কাহিনী বিবৃত হয়েছে । রচয়িত৷ হলাম়ুধ মিশ্র লক্ষাণ সেনের 


১, 03801. 010 77925810 4৯১51911171 9600841 : 7891 2150 7১169611, 
০1, 2৬]1, 100. 35-36 
২, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১২৭-২৮ 


লৌকিক পীরবাদ ২৭৫ 


সভাকবি ছিলেন ।১ পীর শাহ মাদারেব জিকর ধ্বনি “দম্বদারে'র 
(দম-ই-মদার) উল্লেখ পাওয়া যায় রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণে । এতে 
“ফকির” তথ। দরবেশেরও উল্লেখ আছে | পনের শতকের শেষার্ষে 'রস্থুল 
বিজয়ের কৰি জৈনুদি'ন স্বীয় পীরের বন্দনা করেছেন।২ ঘোল শতকের 
গোড়ায় কবি কষ্ক সত্যপীরের মাহাত্ব্য প্রচারমূলক কাব্য “বিদ্যাস্থন্দর' রচনা 
করেন । এ শতকের শেষের দিকে শেখ ফয়জুল্লাহ 'সত্যপীর' কাব্য রচন। 
করেন। এতে সত্যপারেব অলৌকিকতার বর্ণন৷ আছে। তার অন্য 
কাবা “গাজীবিজয়' পীর ইশমাইল গাজীর মাহাত্ব্যসূচক কাব্য । ষোল 
শতকের মাঝামাঝি কবিকঙ্কণ মুকন্পরাম “চণ্ডীমঙগল' কাব্যে পীরের উদ্দেশ্যে 
শিরনী ও দরগায় বাতি দেওয়া এবং পীরের নাম জপ করার কথা 
বলেছেন ।৩ এ শতকের শেষে 'চৈতন্যচরিতামূত গ্রন্থে কালবস্ত্র পবিহিত 
পীরের কথা আছে |৪ সতের শতকেব অধিকাংশ মুসলমান কৰি পীর-বন্দনা 
করে কাব্য আরম্ভ করেছেন । এদের মধ্যে সৈয়দ সুলতান, নসরুল্লাহ খান, 
মুহম্মদ খান, শেখ মুত্তালিব, আবদুল হাকিম প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য | 
সৈয়দ স্থুলতান ও মুহল্মদ খান স্ব স্ব পীরের আদেশে কাব্য রচনা 
করেছিলেন বলে আত্ম-বিবরণীতে স্বীকার করেছেন । আঠার শতকের 
দোভাষী পু রচয়িতাবা একাধারে লৌকিক পীরকে অবলম্বন করে কাব্য 
রচনা করেছেন, অন্যধারে নানাভাবে পীরস্তরতি করে তাঁদের মহিম। প্রচার 
করেছেন । “কালুগাজী-চম্পাবতী', “সত্যপীরের পাঁচালি', “মানিকপীরের 
গীত”, “বনবিবির জন্ুরনাম” প্রভৃতি পু'খিতে দেবকল্প লৌকিক পীরের 





১, এ, পৃঃ ২৭ 


২. প্র, পৃঃ ৬১ 
৩, ছিলিমিলি মালাধরে জপে পীব পয়গস্বরে 
পীরের মোকাষে দেয় সাজ || 
সাজে ডাল! দেয় হাটে পীরের শীরনী বাটে 
রর সাজে বাজে দগড় নিশান || 
উদ্ধৃত ঃ চণ্তীমঙ্গল, বঙ্গবাসী কাধালয় সংস্করণ, পৃঃ ৮৬ 
৪. সেই গ্রেচ্ছ মধ্যে এক পরম গম্ভীর | 


কালবন্ত্র পরে সেই লোকে কহে পীর ॥ 
উদ্ধৃত £ চৈতনাচরিতামূত, পৃঃ ২২৬ 


৭৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


মাহাত্ব্য বর্ণনা ও পূজ৷ প্রচার কর৷ হয়েছে । ফকির গরীব্লাহ দতা- 
পীরের পু'থিতে পীর বড় খান গাজীকে “আধ্যাত্মিক গুরু” বলেই উল্লেখ 
করেছেন । তিনি পীরের স্বপাদেশ শিরোধার্ধ করে কাব্য রচনায় 
আত্মনিয়োগ করেন । এগুলি মঙ্গলকাব্যের দেবীবন্দনা, দেবীপজ। 
ইত্যাদির অনুরূপ | বাংলার পীরবাদের উপর হিন্দুর লৌকিক দেবদেবীর 
প্রভাব আছে, এতে তারই স্বাক্ষর মিলে । শিক্ষিত কবিদের রচনার 
এসব দৃষ্টান্তে প্রতীত হয়, পীরবাদ বাঙালীর সমাজজীবনে ও মানসলোকে 
গতীর প্রভাব বিস্তার করেছিল । 


শিক্ষাদীক্ষা ও শ্রান্্রত্তান বজিত লোকমানসে এ প্রভাব আরও ব্যাপক, 
আরও গতীর ও স্ুদুরপ্রসারী হয়েছিল | প্রতিহাসিক, পৌরাণিক, লৌ।কক 
প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর পীর লোকচেতনায় দেবাত্বায় পরিণত হয়েছেন । 
তাঁরা কেবল ধর্জজীবন ও সাংস্কৃতিক জীবন নয়, প্রত্যহের কর্মজীবনেও 
জনগণের চিত্লোকে আসন দখল করেছেন । লোকসাহিত্যের বিডির 
শাখা-- লোকসঙ্গীত, পালাগান, ছড়া, লোক-বিশ্বাস, প্রবাদ, কিংবদ্স্তী, 
ঝতকথা প্রভৃতি রচনায় এবং শিরনী, মানত, কবরপুজা।, দরগাহপূজা।, 
ওরসপালন ইত্যাদি লোকাচারে ও লোকোৎসবে পীরের বিচিত্র তথ্য 
পাওয়। যায়। পীর সম্বন্ধে এসব লৌকিক ধ্যান-ধারণা অজ্ঞতাপ্রসূত 
হলেও নিতান্ত লঘুকল্পনার বিষয় নয় , রোগশোকপীড়িত ও অভাব-অনটন 
অর্থরিত লোকসমাজে পীরের সেবা, সাহায্য, অনুগ্রহ নিত্য কাম্য 
ছিল। সুতরাং তাদের সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত পৃজা-অর্চন৷ জনগণের 
অস্তলোকের গুঢ় বিশ্বাসেরই ফল। 

এখানে সমাজতত্বের আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য । পীরপীরানীদের 
বাৎসরিক ওরস পালন উৎসবে তাদের মাজার, আস্তান। বা কৃত্রিম দরগাহে 
“মেলা'র আয়োজন করা হয় । মেল! হল গ্রাম-বাংলার লৌকিক আনন্দোৎ- 
সবের অন্যতম উৎস। একটি মেলায় দৃর-দ্রাস্ত হতে ধাম্িক ভক্ত থেকে 
বিধর্মী দশক পর্যস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের ভিড় হয়। এবং এখানে ধর্দ-কর্ম 
উদ্যাপন থেকে লৌকিক উপায়ে আমোদ-প্রমোদের যথ। গান-বাজনা, 
খেলাধূল।, প্রদর্শনী, বেচাকিন। ইত্যাদির আয়োজন হয় । বাংলার গ্রাম্যমেল। 
প্রকৃতপক্ষে একটি মিলন ক্ষেত্র-- হিন্দুর মেলায় মুসলমান এবং মুসলমানের 
মেলায় হিন্দু--উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র নিদ্ধিধায় আগমন এবং যোগদান করতে 


লৌকিক পীরবাদ ২৭৭ 


পারে । তক্তরা পীরের উদ্দেশ্যে শিরনী, প্রাণী, পয়সা উপহার দিয়ে 
মান'ত প্রণ করে, সঙ্গে সঙ্গে মেলায় যোগদানের আমোদটুক্ও উপভোগ 
করে। দু£ঃখদারিদ্র্যক্রিষ্ট একঘেয়ে জীবনের পীড়ন এবং যন্ত্রণা থেকে 
মুহর্তের জন্য মুক্তি লাভের একটি আশ্রয়স্থল এসব বাংসরিক মেল৷ | পীর- 
ভন্তবা পরিচ্ছন্ন বস্ত্রে পবিত্র মনে এবং প্রফুল্ল চিত্তে এঁ দিনটি অতিবাহিত 
কবে । ধর্মসম্পূক্ত সমাজ-সংস্কৃতির মূল্যবোধ থেকেও প'রপীরা নগণ 
জনপাধারণের চিত্তলোকে স্থান দখল করেছিলেন | গাজীর মেলা, বনবিবির 
মেল৷, মাদারের মেল! বাংলাদেশের পলী অঞ্চলে বহু জাগায় উদযাপিত 


এভাবে ইসলামী শরিয়ত বহির্ভত বেশর৷ বেদাত পীরবাদ আশ্রিত 
বাংলার মুসলমান সমাজে যে নতুন ধর্মমত গড়ে উঠেছিল, পগ্ডিতগণ এর 
নাম দিয়েছেন “লৌকিক ইসলাম' ।১ লোক প্রভাবিত ধর্মব্যবস্থা সার্বজনীন 
হতে পারে না। কারণ, তার প্রতিষ্ঠিত কোন দাশনিক ভিত্তি থাকে 
না। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। বাংলার “লৌকিক 
ইসলাম” কথাটি আঞ্চলিক অর্থেই গৃহীত ও বিবেচ্য । 


বাংলাদেশে পীরবাদ তখা লৌকিক ইসলামের প্রাধান্য লাভের কারণ 
কি ত| অনুপন্ধানের বিষয় । ডঃ হক লৌকিক ইসলামের উতদ্তব-প্রভাবের 
তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন-_- হিন্দু ও বৌদ্ধের ইসলাম ধরাস্তর 
গ্রহণ, হিন্দুয়ানি পারিপাশ্রিকতার সংসর্গ এবং পৃৰ সংস্কার তথা সুপ্ত 
মানসিকতার জাগরণ | বাঙালী মুসলমানের বিশেষভাবে জাতিতত্ব এবং 
সাধারণভাবে মনস্তত্বের দিক থেকে ডঃ হকের এমত সংগত ও সমথিত। 
তবে মধ্যযুগের বাঙালীর জাতীয় জীবনের আরও দিক আছে। সমসাম- 
য়িক বাঙালীর ধর্মজীবন, কর্মজীবন, সমাজজীবন, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক 
জীবন ইত্যাদি জাতীয় জীবনবাবস্থার এক বৃহৎ পটভূমিতে এর উৎসমূল 
ও সাংগঠনিক উপাদান নিহিত আছে । সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, কিংবদস্তী 
প্রভৃতি নান! সুত্রে পীরদের পরিচয়কে কেন্দ্র করে লোকপ্রচলিত যে 


১. বঙ্গে সুফী প্রভাব, ২১৭ 
২. এ, পৃং ২১৭-২০ 


২৭৮ 


বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


ধারণ গড়ে উঠেছিল তার মোটামুটি স্বক্পপ হল £ 


ক 


চ 


পীরগণ ধর্মগুরু £ তাঁরা আধ্যাত্বিক মহিমায় বলীয়ান । আড়ম্বর 
বজিত শুদ্ধ ও পবিত্র জীবন যাপন করেন; ভোগ নয়, 
ত্যাগই তাদের জীবনাদশশ । ধর্মজীবনে সাধনভজনে এবং 
কর্মজীবনে পরার্থপরতায় তীর নিফলুষ চারিব্রমহিমার অধিকারী 
ছিলেন । 


পীরগণ অতিমানৰিক তথা অতিলৌকিক ক্ষ মতা ধারণ করেন । 
তাদের কেরামতি সর্বজনবিদিত | এর ছ্বার। তাঁরা অঘটন সংগঠন 
করতে পারেন। তারা যত্রতত্র গমন করতে পারেন, বুূপ- 
রূপান্তর বা অশ্ররীরীমৃতি গ্রহণ করতে পারেন। প্রাকৃতিক 
ঘটন৷ নিয়ন্ত্রণ ও দৈবদূবিপাক নিরোধ করতে পারেন । তাদের 
আশীবানে মৃতব্যক্তি প্রাণ পায় ও অভিশাপে জীবিত ব্যজি 
প্রাণ হারায় । 


তারা ভবিষ্যদ্বস্তা £ মানুষের জীবনের ভূত-ভবিষ্যৎ, কর্মের পূব 
ফলাফল বলতে পারেন এবং তদনুযায়ী ফলপ্রদ ব্যবস্থা দিয়ে 
থাকেন। 


পীরগণ সম্মোহন শক্তির অধিকারী £ তাদের ব্যজিত্বে পক্র 
হতচেতন এবং মিত্র মোহমুগ্ধ হয়। বৌদ্ধ ডাক-ডাকিনীরাও 
এন্সপ ক্ষমতা রাখতেন । 


তারা মনস্কামনা পূর্ণ করেন । নিঃসস্তানকে সন্তান দেন, নিহফলা 
বৃক্ষকে ফলবতী করেন । তাদের নেকনজর ও অনুগ্রহে মানুষ 
আরব কার্ষে সফলতা লাভ করে ; বিবাদ-বিসংবাদে শক্রকে জয় 
ও বিমুখকে বশ করতে পারে। 


তাঁদের রোগশ্যাধি নিবারক ও নিরামক ক্ষমতা আছে । তাদের 
চেষ্টায় অন্ধের অন্ধত্ব, খগ্রের খগ্রত্ব দূর হয়। তীর মহামারীর 
আক্রমণ প্রতিরোধ করেন, আক্রাস্তকে রোগমুক্ত করেন | পীরের 
ঝাড়ফুক মযৌষধির মত কাজ করে। 
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ছ. তার। আর্তের সহায়ক : দরিদ্রকে অন্ন, দুর্গতকে আশ্রয়, 
পীড়িতকে সেবা, অন্তরকে জ্ঞান দান করেন। পরোপচিকীধ! 
তাদের বত । 


জ. তার৷ জীবজস্তর উপর কর্তৃত্ব ফলাতে পারেন । সাপ, বাঘ, 
কৃমীর প্রভৃতি হিংস্র পশ্ড তাদেশ বশ মানে এবং তাদের 
নির্দেশ পালন করে। মানুষ পীরের অনুগত হলে এদের 
আক্রমণ থেকে রেহাই পায়। গরু-বাছুরের জীবন-মৃতাও 
পীরের হাতে । অর্থাৎ জান-মালের জিন্মািদার তাঁরা । 


ঝ. তার। আগুন-পানির উপর কর্তৃত্ব ফলাতে পারেন । বিপদাশঙ্কায় 
তাদের দোহাই দিলে অথবা বিপদকালে তাদের চরণ শরণ 
করলে ভক্ত দুর্যোগ-দূর্ভোগ থেকে মুক্তি পায় । 


এ, পীরের অনুগ্রহে মানুষের যেমন ইহালোকের অভিলাষ পূর্ণ 
হয়, তার মধ্যস্থতায় তেমনি পরলোকে আল্লাহর সান্নিধ্য লাত 
কর! যায়। মুরিদের জন্য তাঁর দোয়৷ আল্লাহ্‌র কাছে পৌছে 
ও নগ্ুর হয়। 


বাঙালী মুসলমানের জাতিতত্বে আর্ধ-সেমীয় রক্ত সম্পর্ক খুব কম। 
নিপীড়িত বৌদ্ধ ও নিমুশ্রেণীর হিন্দুরা ইসলামধর্ম গ্রহণ করে বৃহত্তর 
লোকসমাজ গড়ে তুলেছে । তাদের দেহে মিশ্র ও অবিমিশ্রভাবে অনার্ধরজ 
প্রবাহিত । ইসলামের উদার আদশ, সাম্যনীতি ও মৈত্রিগুণে তারা সহজে 
আকৃষ্ট হয়ে ধর্মাস্তর গ্রহণ করেছে । পীর দরবেশগণ যত্রতত্র ছড়িয়ে 
পড়ে ধর্মীস্তরীকরণে প্রধান ভূমিকা পালন করলেও প্রকৃত দীক্ষা সর্বত্র 
সম্ভব হয়নি । কেবল একটি কলেমা পাঠ করে দীর্ধকালের প্রতিষিত 
জীবনব্যবস্থাকে একদিনে তার) বর্জন করতে পারে না। হিন্দু নমঃশূদ্র 
কষক হল মুসলমান “চাষ।”, তাঁতী হল 'জোল1", জেলে কৈবর্ত হল “নিকারী' 
ৰটে কিন্ত পেশায় লাঙল টানা, তাত বোন1, মাছ ধরার রীতি অপরিবতিত 
ও অব্যাহত থেকে গেল । রাঞ্জানুগ্রহ, উচ্চবন্তি, অর্থভোগের স্থযোগ 
গটিকতক লোকে পেয়েছিল, দরিদ্র পলীবাপীর দরিদ্রদশা দূর হয়নি। 
সামস্তবাদী রাষ্ট্রের ধর্ম তা নয়। রাজ! প্রজান্বার্থের চেয়ে নিজ স্বার্থ 
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বড় করে দেখতেন ; বেতনভুক রাজকর্মচারীর৷ সবতোভাবে রাজাকেই সাহায্য 
করতেন ; প্রজার ছিল সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। ফলে তাদের দরদী লোক ছিল 
না। এদিকে রোগ শোক, ব্যাধি-মহামারী, কীটপতঙ্গ, জীবজন্ত, আগুন-পানি 
ও দস্থ্য-তস্করের ভয় কমবেশী পূর্ববৎ থেকেই গেল । সাপে কাটলে স্তর 
জ্ঞানী ওঝাঁর আশ্রয় নিত, সাপের ভয় দূর করার জন্য মনসাদেবীর পৃজ। 
করত । মড়কের সময় এক রোগে শত শত লোক মার] যায়, তার পেছনে 
অপদেবতার কোপ আছে, তাকে খুশী করতে পারলে আক্রমণ প্রতিহত 
হয়। এবপ দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দুর বহুকাল পুর হতে বসম্তের দেবী 
শীতল, কলেরার দেবী ওলা, খোস-পাঁচড়ার দেবতা ঘেঁটু ইত্যাদির পৃজ। 
করে আসছে । সর্পদেবী মনসা, ব্যাধ্দেবতা দক্ষিণরায়, কৃম্তীর দেবতা 
কালুরায় প্রভৃতি একই মানসিকতার ফল। বহু দেবতাবাদ থেকে এগুলির 
জন্ম । যে শ্রেণীর হিন্দু-বৌদ্ধরা এসব লৌকিক দেবদেবীর পৃজা করত 
তাদের এক অংশ ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। পূবকালের যে অসহায় 
জীবনব্যবস্থা এদের মূৃতি কল্পনায় খোরাক যোগিয়েছে, ধর্মানস্তর গ্রহণের 
পর সে নৈরাশ্য, নিঃস্বতা জীবনমূল থেকে অপসূত হয়নি, ফলে ভীত- 
সন্তস্ত-আর্ত মন থেকে পূর্বসংস্কারও দৃবীভূত হতে পারে ন। | ইসলাম 
একেশুরবাদী ধর্ম | মুসলমানেব। দেবপক্জা করতে পারে না| রাজ ও 
বিন্তবানেরা জনগণের পাশে এসে দাঁড়াননি ; দুঃখের দিনে জনসাধারণ 
কেবল পীরগণকে কাছে পেয়েছে । দানে, সেবায়, সাহচর্ষে তারা পীড়িত 
মানবাত্বীকে সুখ, সাস্বনা ও নিভভরত দান করেছেন | একূপ যুগরীতি 
ও জীবনধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানরা এক সময় অধ্যাত্র মানসলোকে 
পীরকে দেবতার স্বানে প্রতিষ্ঠিত করেছে । বাস্তব জীবনের রিক্ততার 
মাঝে আত্ববল ও শ্থৈর্ষের জন্য মানপসিক আশ্রয়ের প্রয়োদন। 
লোকমনস্তত্বের এটি একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য | সুতরাং বাঙালী লোক- 
মানসিকতায় পীরবাদ এদেশীয় দেবতাবাদেরই বিকল্প আধ্যাত্ত্বিক ব্ধপায়ণ | 
এট] পরিকল্পনাহীন, পরিচর্যাহীন লোকচক্ষুর অন্তরালে পল্লীর নিভৃত 
কোণে যেখানে রোগ-শোক, ভয়-ব্রাস, আপদশ্বিপদ, অভাব-অনটন, 
সুখশাস্তি নষ্ট করে লোকজীবনকে নিয়ত বেদনাভারাতুর করে তুলেছে 
সেখানে আপনা থেকেই জন্[ গ্রহণ করেছে | লোকপূজ্য পীরদের দেবতুল্য 
স্বরূপ বিশেষণ করলে এট স্পষ্ট হবে। হিন্দু”বৌদ্ধ দেবদেবীর সহিত 
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তুলনায় মুসলমান পীরপীরানীর নিম্নের তালিকাটি লক্ষণীয় ঃ 
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বনবিবি, জঙ্গলীপীর 





বনদুর্গা, বনদেবী 





পীরগণের অনেকে ম্িশ্রগুণের অধিকারী, যেমন গাজীপীর ভজ্ের 
নানাবূপ মনস্কামন। পূর্ণ করতে পারেন, সতাপীরও মনোবাঞ্ন৷ পূর্ণ কারী 
দেবতা | পাঁচপীর মূলতঃ মঙ্গলামঙ্গলের দেবতা । মাদারপীর ব্যাধি দ্‌র 
করতে পারেন । 

'হন্দ দেবপূজার সহিত তুলনায় মুঘলমানের পীরপৃজার মৌলিক পার্থক্য 
হল, মুসলমানের! সাধারণতঃ পীরের কোন মূতি গড়ে না, দু' একজন 
পীরের প্রতীক আছে £ “আস।” গাজীপীরের প্রতীক, “বাশ' মাদারপীরের 
প্রতীক, 'পাট' সত্যপীরের প্রতীক । কেবল “গাঙ্জীর পটে' ব্যাঘ্ারোহী 
গাজীপীরের মূতি পরিকল্পিত হয়েছে । এটি পৃজ। কর] হয় না, পটুয়ার৷ 
পটে আঁকে ব্যবসায়ের জন্য । গোপেন্দ্রকুষ বসু তার “বাংলার লৌকিক 
দেবতা” গ্রন্থে মানবাঁকৃতিবিশিষ্ট “মানিকপীর' ও 'বনবিবি'র আলোকচিত্র 
দিয়েছেন | চিত্রদৃষ্টে তাদের পটাঙ্কিত মনে হয় না। তারা দরগার 
মন্য়মূতি হতে পারেন ।১ তীঙগের মুতিকল্পন৷ এবং পৃজা-মানত লোকধর্মের 


১, “বাংলার লৌকিক দেবতা গ্রন্থে প্রদত্ত আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য । 
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দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এরূপ মুতির নির্াত।৷ হিন্দু না মুসলমান ত। 
গোপেন্দ্রক্ বাবু স্পষ্ট করে বলেননি । তবে তাদের তক হিন্দ-মসলমান 
উভয় সম্প্রদায়ের লোক । হিন্দুরা লৌকিক দেবদেবীর প্রতীক ও প্রতিম। 
নিমাণ করে পুভ্। করে। তার পীরপৃঞ্জ করলেও পীরের মুতি তেমন 
গড়েনি । ব্যজি, প্রতীক এবং আত্বা-- এ তিনরূপে পীরগণ লোকমনে 
বিরাজ করছেন। ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্বের দিক থেকে পীরপীরানিগণকে 
তিন শ্রেণীভুক্ত কর। যায় £ 


এক. এতিহাসিক- বদরপীর, মাদারপীর, গাজীপীর | 

দ্ুই. পৌরাণিক--খোয়াজ খিঞ্জির, হাওয়। বিবি, ত্রিনাথপীর | 

তিন, লৌকিক--সতাপীর, মানিকপীর সোনাপীর, বনবিবি, জঙ্গলীপীর, 
মনাইপীর, ঠুনকাপীর, কাউয়াপীর, নোরাপীর, ধোড়াপার। 


এ্রতিহাসিক, পৌরাণিক, লৌকিক, যাই হোন না কেন, এ'রা লোকমানদে 
আত্বাবস্তর প্রতীক অখব। দৈবশক্তির প্রতিভূ হিসেবে আধিপত্য বিস্তার 
করেছেন । লোকসংস্কৃতির সহিত এসব পীরপীরানীর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক | 

লৌকিক পীরগণের কেউ কেউ আঞ্চলিক, কেউ কেউ দেশব্যাপা 
পৃতিষ্ঠ লাত করেছেন | গৃহে অস্ুখ-বিস্খ হলে গাজীপীরের নামে শিরনা 
দেওয়। হয় । 'আয়নাবিবি' পালায় দেখ। যায়, মামুদ-উজ্ভুল চাষাবাদ করে 
যখনঘরে ফগল তুলেছে তখন তার ম৷ প্রখম কলার ধানে মাদারপীরের শিরনা 
দিয়েছে ।১ রুজিতে বরকত ও মঙ্গল কামনা এর উদ্দেশ্য | মামুদ-উজ্ভ্রল 
যখন বাণিজ্যযাত্র! করেছে তখন খোয়াজের উদ্দেশ্যে শিরনী দিয়েছে ।* 

পীরবাদ মধ্যযুগের হিন্দু-বৌদ্ধ-মুমলমান নিধিশেষে সমগ্র বাঙালী জন- 
সাধারণের সংস্কৃতি সমন্বয় জনিত এক নব্য মানসিক ফসল | ডঃ সুকুমার 
দেন একে বাঙালীর অক্ঞ/তপূৰ 'নব-পৌরাণিক' ধার বলে উল্লেখ করেছেন ।৩ 

বস্ততঃ আবধ্যাত্বক শক্তির অধিকারী পীরদের আবিভাব, তাদের 
কেরামতি নিয়ে নান লৌকিক কাহিনীর উদ্ভব, লোকমনে এ সম্পকে বিশ্বাস- 


১. আগ কলা হইতে মায় যতনে রাখিল | 
সেই ধানে পীর মাদারের সিন্নী যে করিল ॥ 
উদ্ধৃত £ পুববঙ্গগীতিক।, ৩র খণ্ড, ২য় সংব্যা, পৃঃ ১৯৪ 
২, এ, পৃঃ ২০৮ 
৩, ডঃ সুকমার সেন-_-ইসলামি বাংল! সাহিত্য, পৃঃ ৮২ 
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সংস্কার এবং তদনুযায়ী আচার-আচরণ পালন, পূর্বপ্রচলিত হিন্দর লোকপুরাণের 
সহিত সামগ্রস্যশীন পীরপ্পাচালি ইসলামী ভাবাপন্নতায় এক স্বতম্্ব এবং 
অভিনব পৌরাণিকতারই বিষয় । বাঙালীর নিজস্ব চিন্তাধারা ও পূজাচারের 
প্রেক্ষাপটে পীরগণ এক একটি পৌরাণিক চরিত্রের ন্মপকল্পত। লাভ 
করেছেন । পল্লীবাধীর। এদের অনুগত ভক্ত ও পূজারী । একই জীবনযস্তণ! 
ও দৃঃখনদুর্দশায় জর্জরিত মানুষ দৈবানুগ্রহের প্রত্যাশায় যে ধর্মাচার পালন 
করেছে তাতে মিলনই সম্ভব, বিরোধ নয় | সত্যপীর ও সত্যনারায়ণের 
মধ্যে, কালুগাজী ও দক্ষিণরায়ের মধ্যে, বনবিবি এবং বনদেবীর মধ্যে তাই 
বড় একটা ভেদ-রেখা টানা হয়নি । মুমলমানের পীর হিন্দুর দেবতা 
হয়েছেন, হিন্দুর দেবত! মসলমানের পীরভুক্ত হয়েছেন । কে কার স্থলে 
ভাগ বসিয়েছেন, অনেক ক্ষেত্রে তার নিশ্চয়তা নির্ণয় কর যায় না। 
সত্যপীর ও সত্যনারায়ণকে নিয়ে এ ব্যাপারে সংশয়ের অবসান হয়নি । 
লোকগাথায় নবাগত কোন কোন পীরের সহিত স্থানীয় দেবদেবীর 
বিরোধ এবং পীর কর্তৃক পরাজিত ও বিধ্বস্ত হওয়ার কাহিনী চিত্রিত 
হলেও অধিকাংশ স্থলে পরিণামে বিরোধের অবসান ঘটিয়ে আত্বীয়তার 
সম্পর্ক স্বাপন এবং সহাবস্থানীতিতে বসবাসের মিলনকখা বণিত হয়েছে। 
কালুগাজীর সহিত দক্ষিণরায়ের সংগ্রাম ক্ষমত। প্রতিষ্ঠা ও আধিপত্য 
বিশ্তারেরই সংগ্রাম | বাধ-সৈন্য নিয়ে রীতিমত সংগ্রামের চিত্র আছে গাজীর 
পালাগানে । দক্ষিণ বলের দক্ষিণরায় নিজ অঞ্চলের একাংশ ছেড়ে 
দিয়ে ও পূজ। প্রচারের অধিকার দিয়ে মিত্রত৷ স্বাপন করেছেন |১ বনবিবির 
সহিত দক্ষিণরায়ের সংঘর্ষ এই আধিপত্য বিস্তার ও পৃঞ্জ। প্রচারের উপলক্ষকে 
কেন্দ্র করেই । জঙ্গলীপীরের সহিত দক্ষিণরায়ের এবং বনবিবির সহিত 
নারায়ণীর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কাহিনী 'বনবিবির জঙ্ুরানামা” শীর্ষক পুঁখিকাব্যে 
বিবৃত হয়েছে । নারায়ণী পরাজিত হয়ে বনবিবির সহিত সখিত্ব স্থাপন 
করেছেন । বনবিৰি ও জঙ্গলীপীর সহোদর ভাইবোন | দক্ষিণরায় নারায়ণীর 
সন্তান । পুঁথিশেষে বড় খান গাজীর মধ্যস্থতায় সকল বিরোধের অবসান 
হয়েছে । বনবিৰি দক্ষিণরায়কে সখি-সম্তান হিসেবে বরণ করেন ।২ চম্পাব্তী 
কন্যার পালাগানে গাজীপীর গঙ্গাদেবীকে মাদী বলে সম্বোধন করেছেন । 





১, কালগাঁভী-চম্পাবততী, স্ুনাই কন্যার পালাগান প্রভৃতি গার্ী বিষয়ক রচন৷ দ্রষ্টব্য । 
২. ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৮২-৯৩ 


২৮৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


পল্লীকবির বর্ণনামতে, গাজীমাত। অজুপা ও গঙ্গাদেবী সহোদরা বোন । 
এক কাঠুবিয়াকে ধন দিয়ে অনুগূহ।ত করার জন্য গাজী গঙ্গার শরণাপর 
হন।১ গাজীর পটে অশ্বারূঢড় গাজীপীরের সাথে এক পাখে মবরবাহন। 
গঙ্জাদেবীরও ছবি অঙ্কিত হয় | কেবল হিন্দদেবত। নয়, হিন্দু রাজার 
সহিত মুসলমান পীরের বিরোধ-কাহিনী বিবৃত হয়েছে । রাজকুমারীর 
সহিত পীরের পরিণয় তথ৷ বৈবাহিক সুত্রে দে বিবোধের অবসান ঘটে ।৩ 
দেব-পীর সংঘর্ষ এবং মিলন কাহিনীতে সেযুগের সমাজজীবনের প্রতিফলন 
ঘটেছে । অতএব পীর-দেবতার এরূপ চিত্রকপ্ননা বিজয়ী-বিজিতের 
সমনুয়েরই দ্যোতক | মধ্যযুগের কি লোকসাহিত্য, কি উচ্চসাহিত্য উভয়ের 
বন্দনাংশে হিন্দর দেবদেবী ও মুসলমানের পীরপীরাণী সমানভাবে স্থান 
লাভ করে তের স্ততি পাচ্ছেন । একে কৃত্রিম সমনূর বল! চলে না। 
ধনীয় আশ্রয়, মানবিক সেবা এবং সামাজিক সমন্বয় ছাড়াও বৈষয়িক কারণে 
সাধারণ লোক পীরদরবেশদের ভক্তি মান্য করত | তার৷ অতান্ত প্রভাবশালী 
ব্যক্তি ছিলেন । রাজাবাদশ।, জমিদার, সামস্তপতিরা তাদের সন্মান করতেন । 
অআুতরাং তাদের সুপারিশে চাকরী-বাকরী অথব। বিচার সালিসীতে সুযোগ- 
সুবিধা পাওয়া যেত। এর জন্য পরাভূত মনের গ্লানি ও ক্ষোভ নিয়েও 
হিন্দর। পর্যন্ত তাদের তক্ত হয়ে পড়ে | মুসলমান পীর-গাজ্জী অতি সহজেই 
হিন্দুর থানে বা বেদীতে স্থান পেয়ে যাচ্ছেন এবং দেবদেবীর সাথেই 
সমমর্ধাদায় পৃজা-শিরনী পাচ্ছেন, এটাই তার অন্যতম কারণ | অুতরাং 
যুগ ও জীবনের পটভূমিতে এবং সাধারণ লোকমনস্তত্বের ভিত্তিতে 
পীরপৃজ1, পীর-স্রতি, পীরাচার বাঙালীর জাতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ এরং ত৷ 
নান। প্রভাবে-ম্বভাঁবে উন্তৃত ভেদলুপ্ত নব্যদংস্কৃতিরই নিদর্শন | বাংলাদেশেব 
ভূমিতে বাঙালীর মানস পরিচর্যায় তা নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে । 


সত্যপীর 

বাংলাদেশে সত্যপীরের প্রভাব সবচেয়ে ব্যাপক । অজ্ঞাত পরিচয় 
পল্লীকবি থেকে উচচ শিক্ষিত সভা-কবি সকলেই সত্যপীরের ছডা-কথা” 
পৃথি-পাচালি রচনা করেছেন । শিক্ষিত কবিদের মধ্যে আছেন ষোল 








১, লোধসাহিতা, ১ম খণ্ড, বাংল। একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৭০, পৃঃ ৮২৮৩ 
২. বর্তমান গ্রন্থে প্রদত্ত গাঞজীপীবের আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য | 
৩. পূৃর্বোজ, চম্পাবরতী কন্যার পালাগান দ্রষ্টব্য। 


লৌকিক পীরবাদ ২৮৫ 


শতকের গোড়ার দিকে কবিকন্ক, শেষের দিকে ফয়জুল্লাহ, আঠার শতকে 
বিদ্যাপতি, রামেশৃর ভট্টাচার্য, ভারতমচন্দ্র, গরীবুল্লাহ, শঙ্কর আচার্য, কৃষ্ণ 
হরিদাস প্রভৃতি পুঁথি ও পাঁচালি রচয়িতা । লোকপাহিতোর ছড়া, বতকথ। 
ও পালাগানের ভেতর দিয়ে সত্যপীরের মাহান্থ্য প্রচার করা হয়েছে । 
কষ্ক ময়মনসিংহের কবি। ফয়জুল্লাহ কৃমিল্লার (মতান্তরে দক্ষিণ রাঢ), 
ভারতচন্দ্র বর্ধমানের, গরীবৃল্লাহ হুগলীর, রামেশ্বর মেদিনীপুরের | রাজশাহী 
জেলায় “সত্যপীরের ভিটা” আছে 1১ “ত্যপীরের শিরনী”, “সত্যপীরের 
পাট" প্রভৃতি আচার এবং পীরের অলৌকিক কেরামতি সম্বন্ধে লোক- 
বিপ্বাস বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ।২ 


সত্যপীর কোন এতিহাগিক ব্যক্তি ছিলেন কিনা এ পর্যস্ত তার কোন 
প্রমাণসূত্র পাওয়৷ যায়নি ।৩ হিন্দুর পৌরাণিক দেবত। সত্যনারায়ণের সহিত 
সতাপীরের অভিন্নত। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন । সত্যনারায়ণের 
প্রাচীনতম উল্লেখ 'ক্বদ্ধপুরাণের রেবাখণ্ডে' এবং 'বৃহদ্্ধপুরাণের উত্তরখণ্ডে' 
পাঁওয। যায় |৪ স্কন্ধপুরাণে সত্যপীরেরই উল্লেখ আছে ।৫ এদিক থেকে 
সত্যপীর প্রাচীন হতে পারেন, কিন্তু সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের কাহিনী 
পরিকল্পনায় লৌকিক প্রভাব, বাংলাদেশে পীরদরবেশদের আবিভাব ও 
প্রতিপত্তি এবং হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক অমনুয় সুত্রে পীরস্ততি ও 
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২, বাংলার বাইরেও সত্যপীরের প্রভাব আছে । পাঞ্জাবের জালম্ধরে সত্যপীর আছেন। 
সেখানে পীবের নামে মেলা হয়, তার নাম “সঙের মেল।'। 
পঞ্চানন মও্ডল- -পুথি-পরিচয়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২ 


৩. উত্তর বঙ্গের কবি কৃষ্ণ হরিদাস তাঁর সত্যপীরের পাঁচালি কাব্যে পীরকে এঁতি- 
হাসিক ব্যজি রূপে উপস্থাপিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তার বর্ণনামতে, মালঞ্চার 
রাজ! বারেন্্র ব্রাহ্মণ যয়দানবের অবিবাহিতা কন্যা সন্ধ্যাবতীর গর্ভে সত্যপীরের 
জন] হয়। আঠার শতকের কবি শঙ্কর জাচাধ বলেছেন, সত্যপীর আল! বাদশাহের 
কানীন দৌহিব্র। ইসলামী বাংল! সাহিত্য, পৃঃ ৮১ 


৪* ডঃ অলিতকমার বন্যোপাধ্যায়--বাংলা সাহিতোর ইতিব্ত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৯৪ 


&. স্কন্তপুরাণে ছবি সদানম্দ, কাঠুরিয়া ও লীলাবতী-কলাবতী দ্বারা সত্যপীরের মাহা ব্য 
প্রচারের কথা আছে। স্কন্ধপুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১১১৮, পৃঃ ৩৬০৬২ 


২৮৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


পীরপুর্জার উত্তব ইত্যাদি বিষয় লক্ষা করে পগ্ডিতগণ মনে করেন, পুরাণের 
পীরবাদ অংশ সম্প্ণ প্রক্ষিপ্ত এবং অর্বাচীন। ১ 


বিষ্র অপর নায় নারারণ । তিনি ঈশখুব, চিরসত্য । এ অর্থে সত্য- 
নারায়ণের পরিকল্পন। অগন্তব নয় । সত্যনারায়ণ বা »তাযপীরের মাহাস্ব্য- 
জ্ঞাপক যে কটি কা।হনা-ধার৷ প্রচলিত আছে সেগুলির অধিকাংশের 
বিষয় হন্দুয়ানি ।২ কবিকক্কের “বিদ্যাসুন্দর'৩, রামেশ্বরের “সত্যপীরের 
পাচালী' ৪, গরীবুল্লাহর “সত্যপার"৪ প্রভৃতি রচনায় এর পরিচয় পাওয়। যায় | 
কবিকন্ক স্বয়ং সত্যপীরের পৃজ। করেছেন এবং তারই নির্দেশ শিরোধার্ 
করে কাব্য রচনায় আত্মনয়োগ করেছেন । এদিক খেকে কেউ কেউ 
মনে করেন, সত্যপীরের বারণাট। হিন্দরাই আবি্কার করেন এবং কখন 
সত্যনারায়ণ কখন সত্যপীরের মিশ্রনামে প্রচার করতে থাকেন।৬ ডঃ 
আশ্ততোষ ভট্টাচার্য মনে করেন যে, হিন্দ-মুসলমানের সাংস্কৃতিক এক্য স্বাপন 
ও সামঞ্জস্য রক্ষার উদ্দেশ্যে জনজীবনে পীরদরবেশর্দের অলৌকিক মাহাত্ম্য 
কাহিনীকে আশ্রয় করে মক্জলকাব্যের আদর্শে শ্রথম হিন্দুগণই পীরপ্পাচালি 
রচনায় আস্্নিয়োগ করেন | এস্‌ত্রে হিন্দু পৌরাণিক সত্যনারায়ণ মুসলমান 


রর, রা এপ পপ 


১. ডঃ আশুতোষ ভষ্টাচা__বাংল৷ মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩১ (৩য় সং)। 

২. কাঠুরিয়. সদাগর, মদনস্ুন্দর, লালমোন, মালঞা, শিশুপাল রাজার পালা, হীরামুচির 
পাল।, শশীবেশার পালা, বগজোড়ের যশমন্ত সাধুর পালা, বনগ্রামের শুন্দি সওদা- 
গবেব পালা ও মনোহর ফাসিয়ারার পাল৷ নামে মোট ১১টি কাহিনী বাংলাদেশে 
প্রচলিত আছে । এগুলি সত্যপীবের কাহিনী | ডঃ স্ুক্মার সেন- বাংল সাহিত্যের 
ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮২০ (২য় সং), পঞ্চানন মগ্ডল--পুঁধি-পরিচয়, ১ম খণ্ড, পৃঃ 
১৭ (ভূমিকা)। 

৩. কাব্যের নায়ক অন্দনব কর্তৃক পীরস্ততি ও পৃজাপ্রচারের কাহিনী বিদ্যাস্সন্দর 
কাব্যে বণিত হয়েছে | পীবের কপাতেই সুন্দর বিদ্যাকে লাভ করেছিল । দ্রষ্টব্য £ 
বাংলা সাহিতোর ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, পুঃ ১৯৬ 

৪. প্রথম অংশে দরিদ্র ব্রান্রণ কর্তৃক ও দ্বিতীয় অংশে সদানল বণিক কর্তৃক শিরনী 
দিয়ে পীরপুজার কথ রামেশুরের কাব্যে আছে। ভ্তষ্টব্য ঃ এ, পৃঃ ৮৯৫-৯৬ 

৫. 'মদনকামদেব পালা'য় সওদাগর পুত্রব্রয় কর্তৃক পীরের শ্রিরনী দেওয়ার কথ। 
সত্যপীরের পঁধিতে বণিত হয়েছে। গোলাম সাকলায়েন_-ফকীর গরীবুল্লাহ, 
পৃঃ ৩৫ 

৬. 99০18] 800 09100191 [15001 01 7360891, ৬০1 11, 0, 

387-88 
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কোন ট্রতিহাসিক পীরের ছায়াবলম্বনে সত্যপীরব্পে পরিকপ্লিত ও ন্বপায়িত 
হতে পারেন ।১ ডঃ অসিতক্মার বন্দ্যেপাধ্যযায়ের মতে, ঠিক সংস্কৃতি- 
সমনূয় সাধন প্রচেষ্টা নয়, “মুসলমান শাসকের চও্নীতি' থেকে আত্ম- 
রক্ষার জন্য হিন্দরা এরূপ মিশ্রদেবতার উত্তাবন করে নিজ নিজ ধর্মের 
মুসলমানী রূপান্তর ঘটিয়েছিল।২ কিন্তু সত্যপীরের পৃজা-শিরনী, 
কথা-কাহনীর উদ্তব-উদ্তাবনের সত্যকারের ইতিহাম তা নয়। অর্থাৎ 
রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে সত্যনারায়ণ স্ত্যপীরের বপান্তর গ্রহণ 
করেছেন এমত স্বীকার্ধ নয় | সত্যপীরের এঁতিহাসিক চরিত্রের সুত্রানু- 
সন্ধান কর! যায় না। কিন্তু এমন পীরও আছেন, যাঁরা এতিহাসিক 
সূত্রে মুসলমান দরবেশ হয়েও হিন্দু-মুসলমান কর্তৃক সমানভাবে পূজিত- 
হয়েছেন । তাদের কাহিনী পরিকল্পনাতেও হিন্দুয়ানিব ভান পুরোপুত্রি 
সংরক্ষিত | গাজীর অধিকাংশ পালাগান হিন্দু বণিক ও ব্াঞ্ষণের নায়কত্বে 
রচিত, যেমন “মানিক গদাগরেব পালাগান", “ম্থনাই কন্যার পালাগান" 
ইত্যাদি । মুঘলমানদের আগমনের শুক খেকেই পীরদরবেশগণ এদেশের 
আপামর জনসাধারণের জীবনে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে এসেছেন । 
জনাব তসলীমুদ্দীন আহমদ সাহেব শোগদাদের পীর শেখ আবদুল কাদের 
জিলানীকে ত্যপীরের সহিত সম্পর্কান্বত করেছেন ।৩ এটা অনুমান মাত্র, 
নিঃসন্দেহে তা স্বীকার করা যায় না। সত্যপীর এতিহাপিক ব্যজি 
হলেও লৌকিক চেতনায় তাৰ মানব পরিচয় সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে। 


সত্যপীর ভাবাত্বক নাম হতে পারে । তসলীষ্দদীন সাহেব 
সত্যপীর 'পীরবরহক' শব্দের অবিকল অনুবাদ বলে মনে করেছেন। 
বরহক শব্দের অর্থ সত্য ব! প্রকৃত ।৪ ডঃ হক 'পীরই সত্য এ অর্থে 
সত্যপীরের ধারণা লোকমান থেকে জন্ম গ্রহণ করতে পারে বলে মনে 
করেছেন । তিনি বলেছেন, সত্যপীরের উদ্ভাবন সম্পূর্ণ মুসলমানদের 
কল্পনাজাত, পরে হিন্দুর একেই সত্যনারায়ণ রূপ দিয়েছে ।০ পপ্রমূত্ত 


১. বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩১ (৩য় সং )। 

২, বাঁংল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৯৭ 

৩. পৃবোজ, রঙ্ষপুর সাহিত্য-পরিষত্পন্রিকা» ১০ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, ১৩২২, পৃঃ ৪১ 
৪, এ, পৃঃ ৪১ 

&. ম্সলিষ বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১১২ 


(দি 


২৮৮ বাংলার লোক-সংস্কত 


সতা' অর্থে ডঃ আহমদ শরীফ সত্যপীরের নামকরণ সমর্থন করেন ।১ 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এমত পোঘণ করেন । তিনি লিখেছেন, “মুসলমানের 
পীরকে লোকে যেমনি পূজো দিতে আরন্ত করেছে অমনি তাকে 
সত্যনারায়ণ বলে প্রচার করে যতট্রি উপর হিন্দধর্ম দখল বসালেন। 
কিন্ত বাংলায় সত্যনারায়ণের যে পাঁচালী তাতে পীরকে মৃসলমানী পোষাকই 
দেওয়া হয়েছে । কথা পর্যন্ত উর. হেমন--জয় জয় সতাপীর, 
সনাতন দস্তগীর ইত্যাদি । এই মুসলমান পীরের উপাসনা ও শিরনী 
উষ্টাচার্দেরও ঘরে চলে এসেছে ও চলছে | ***পীরের শিরনী ব। ভোগট। 
হচ্ছে সুজি, বাতাস।, হিন্দয়ানিতে বাধে না এমন সব জিনিষ এবং 
পায়েসের দলে পেট! প্রায় চলে গেছে ।''ৎ 


সুতরাং মত্যপীরের উত্তাবক, প্রচারক এবং সেবক বাংলার যুসলনান 
সমাজ | সত্যপীর মতবাদের প্রথম প্রচারক হিসেবে সুলতান হুসেন শাহের 
নাম তারিক রচিত 'লালমোনেব কেচ্ছা'য় বিবৃত হয়েছে । তিনি পীরের 
উদ্দেশ্যে লক্ষাবিক টাকা মুলে)র শিরনী দিয়ে পীরের বরে মগানের রাজত্ব 
লাভ করেন ।৩ সত্যপীরের মতবাদ প্রচারে হুসেন শাহের ভূমিকার এঁতি- 
হাসিক প্রমাণ নেই ৷ তীর প্রথম জীবন হিন্দ জমিদারের (সুবৃদ্ধি রায়) 
অধীনে কাটে ।৪ তাঁর রাজসভায় অনেক হিন্দ অমাত্য ও কর্মচারী ছিলেন । 
শ্রীচৈতন্যদেব তাঁরই আমলে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন | ছসেন শাহ বৈষ্ব- 
ধর্মের বিরোধিতা করেননি, বরং চৈতন্যদেবকে 'গোসাঞ্চি' (গোস্বাশী) 
১. আহমদ শবীফ সম্পাদিত-_-পুথির ফসল, পাকিস্তান পাবলিকেশানস, চাকা, ১৯৬৬ 
পৃঃ গ (ভূমিকা) 
২, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকর- বাংলার বত, পৃঃ ১৬-১৭ 
৩. খোসালে করেন দোও আপে সতাপীবে। 
হোছেন সা বাদসাই পাইল যোগান সহরে | 
উদ্ধৃতঃ আবদূল করিম সাহিত্য বিশারদ- পঁথির বিবরণ, সাহিত্য-পরিঘৎ-পত্রিক।, 
৩য় ও৪ধ সংখ্যা, ১৩১০, কলিকাতা। 
8. কুৃষদাস কবিরাজের চৈতনাচরিতামৃত গ্রন্থে এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। গ্রন্থখানি 
১৬১২ (ষতাস্তরে ১৬১৫) খীস্টাব্দে রচিত। 
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ব৷ ধর্মগুরু ক্ূুপে শ্বীকৃতি দিয়েছিলেন ।৯ সুতরাং ধর্মের ব্যাপারে ছসেন 
শাহ উদার মত পোষণ করতেন | এ সময় হিন্দ-মুসলমানের মধ্যে ধর্মীয় ও 

স্কৃতিক সমনুয়ের কোন মধ্যম পন্থার চিন্তা গণমানসে উদিত হতে 
পারে | এজন্য ইসলামী ভাবধারায় পীরবাদের ভিত্তিতে কান্পনিক সত্য- 
পীরের প্রচাব অসম্ভব নয় | সত্যপীর-সত্যনারায়ণ নাম সে সমনৃয়কে সূচিত 
করে । যুগ ও জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এক্ধপ ধারণ! অনুমান মাত্র, অন্যথায় 
হুদেন শাহের সহিত সতাপীরের মাহাত্বা প্রচারের যোগস্ত্র কৌতৃহলোদ্দীপক 
লোকমনের সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসত হতে পারে । 


সত্যপীরের পাট £ গাজীপীর, বদরপীর যেভাবে অধিপতি দেবতারূপে 
পবিগণিত, সত্যপীরকে সেরুূপে কোন নিদিষ্ট শক্তি ব ভাবের প্রতিভূ 
মনে কর] হয়না । তিনি সাধারণভাবে মনস্কামন৷ পূর্ণকারী দেবশজি 
্রপেই পূজা পেয়ে থাকেন । হিন্দুসমাজে সত্যনারায়ণের কোন মুতিপূজ। 
নেই, তবে হিন্দ-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে “সত্যপীরের পাট' নামে 
প্রতীক পৃজ৷ প্রচলিত আছে । বিশেষজ্ঞ বলেছেন, কাঠের তজ্জার তৈরি 
পাটকে পীরের আসন মনে করা হয়। লোকে ফুলের অর্ধ দিয়ে পাট- 
পজজা করে ।৭ নিমুশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে 'ধর্মঠাকুরের পাটপূজা'র প্রচলন 
আছে ।৩ এটি তারই প্রভাবজাত । 


সত্যপীরের শিরনী £ শুভফল কামনায় মানসিক করে সতাপীরের 
শিরনী দেওয়। হয়। রামেশুর ভট্টাচার্যের “সত্যপীর' কাব্যে নিঃসস্তান 
বণিক সদানন্দ সত্যপীরের শিরনী মেনে চন্দ্রকল| নামী এক কন্য। লাভ 


১, গোৌড়েশ্বর যবনবাক্। প্রভাৰ শ্ুনিঞা। 
কহিতে লাগিল কিছু বিসাত হইয়া ॥ 
বিনা দানে এত লোক যার পাছে ধায়। 
সেই ত গোসাঞ্চি ইহা জানিহ নিশ্চয় | 
কাঞ্ধি যবন কেহে। ঞ্রিহার না কর হিংসন। 
আপন ইচ্ছায় বলুন যাহা ই'হাব মন ॥ 
উদ্ধত £ চৈতনাচরিতামূত। 
২, $9০0181 8110 0010015] 17156019 01 3611881, ০1, 11, 0, 389 
ও. ভঃ আশুতভোধ ভট্টাচার্ষ--বাংলার লোকশ্তি, পুরোগামী প্রকাশনী, কলিকাতা, 
১৯৬০, প্‌ঃ ৫১ 
১ 


২৯০ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


করেছিল | চন্দ্রকল৷ পীরের শিরনী দিয়ে তার কৃপা লাভ করে বিদেশে 
স্বামী ও শৃশুরকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে এবং তাদের স্বগুহে 
ফিরে পায় ।১ ভারতচন্দ্রের সতাপীর বিষয়ক কাব্যে বিষ্ণর্ম॥। সত্যপীরের 
শিরনী দিয়ে ধনসম্পদ লাভ করে ।* 

সত্যপীরের শিরনীর রীতিপদ্ধতি সম্বন্ধে বিবরণ পাঁওয়। যায় বটতলার 
প্রকাশিত সত্যপীরের পুঁখিতে । সদাগর পুত্র মদন ও কামদেব বাণিজ্য 
শেষে ফিরে এসে নিয়রূপে সত্যপীরের শিরনী করে £ 


ডাকিয়। কটুম্বগণ আপনার ঘরে । 

ছামান। করিয়া সত্যপীরের শিরনী করে ॥ 
সোয়া মন আনে আট। সোয়। মন চিনি । 
সোয়৷ মন আনে দধি আর যে বিরণী || 
পাকা কল আটা আদি তাহাতে ডালিয়] | 
ভরিল বাদন সব হালুয়া করিয়৷ ॥ 

এক হাজার পান আর যে সুপারি । 
আগর চন্দন চোত্ত! গোল। কম্তরি | 
সকল ফুলের হার আস্তানাতে দিয়] । 
চৌকির উপরে মবে সাজাইল লিয়৷ || 

ঘর পুর নারিকেল রাখে তার পরে। 

চার তীর চারিধারে গাড়িল যে জোরে ॥। 
মোল্লাজি আসিয়া ফাতেহা! করিল তামাম । 
আল্লা আল্লা বল সবে এলাহির নাম || 
সিরণি বাটিয়! দিল হিন্দ ও খাহ্ষণে । 
পাইয়৷ সিরণি ঘরে গেল জনে জনে ॥ 


কাঙ্গাল গরীব জন এত কোথা পাবে । 
কিঞ্চিৎ করিয়! পীরে মারত স্থুধিবে |1৩ 


১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৯৫-৯৬ 

২, এ, পৃঃ ৯৬০ 

৩, মুল্পী ওয়াজেদ আলী (মতাস্তরে ফকীর গরীবৃল্লহ)-_সত্যপীরের পুঁখি, বটতলা 
সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৫৬, পৃঃ ২৭ 


লৌকিক পীরবাদ ২৯১ 


সওয়। গণ্ডা। বা সওয়া পরিমাণ ওজন বিজোড় সংখ্যা হিসেবে গৃহীত 
হয়েছে ।১ “সত্যপীরের পাঁচালী” রচয়িতা দ্বিজ শিবচবণও এরূপ বিবরণ 
দিয়েছেন । তীর মতে সতাপীরের শিরনীর বিধান হল £ 


সওয়। সের দুগ্ধ আর সওয়া সের আটা । 
সওয়া সের গুড় সহ কর গিয়ে ধাঁট। ॥ 
সওয়] গণ্ডা গুবাক আর সওয়! বিড়া পান । 
সংক্ষেপে কহিনু এই সিনির বিধান 1২ 


গ্াজীপীর 


বাঙালী হিন্দুসমাজে দক্ষিণরায়ের যে স্থান, বাঙালী মুসলমানসমাজে 
গাজীপীরের সেই স্থান । দক্ষিণরায় বাধের দেবতা | তাঁর মাহাস্ব্য- 
কীত্তন ও পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে শিক্ষিত কবি “রায়মক্ষল' কাব্য 
লিখেছেন।৩ দক্ষিণ ও পশ্চিম বাংলায় দক্ষিণরায়ের প্রভাব আছে । 
দক্ষিণ ও পূব বাংলার মুসলমানরা বাঘের দেবত। হিসেবে গাজীপীরকে 
মান্য করে । তিনি কখন “গাজী সাহেব", কখন “বড় খান পীর' নামে 
অভিহিত হন। ময়মনসিংহে বাঘের অধিপতি দেবত!। হিসেবে, “বাধাই 
পীরের নাম পাওয়া! যায় ।& ঢাকা ও বরিশাল জেলায় বাঘের দেবত৷ 
“কলই ঠাক্র' |৫ বাংলা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখা যথা ছড়া, মন্ত্র 
বত, পালাগান, পটগীতি, প্রবাদ, জনশ্রন্তি প্রভৃতিতে বিভিন্ন নামে বাঘের 
অধিপতি পীর-দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনা, পৃজাপ্রচার ও লৌকিক সংস্কারাদির 
পরিচয় আছে । লৌকিক ছড়া-পাঁচালী থেকেই রায়মঙ্গল কাব্যের উদ্ভব 1৬ 


১. মঙ্গল কার্ষে বিজোড় সংখ্যা শুভজনক বলে লোকবিশ্বাস আছে। 
উদ্ধৃত £ শ্রীঅদ্বিকাচরণ ব্রচ্নচারী- সত্যপীরের পাঁচালী, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক॥ 
১৯শ বধ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১৯, পৃঃ ১৩৩ 

৩, ধ্রামাণিকতাবে রাম়মজলের প্রথম রচয়িতা কৃষ্বাম । তিনি ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 
তার কাব্য লিখেন । বাংলা সাহিতোর ইতিবৃত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৭ 

৪. রওশন ইজদানী-_মোমেনশাহীর লোকসাহিত/, পৃঃ ৮১ 

বাংলার লোকসাহিত্য, হর খণ্ড, পৃঃ ৫৭৮ 

৬. বাংল৷ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, পঃ ১৫০ 


রি 


২৯২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


পালাগান, যতকথ, রায়মজলের কাহিনীর বহিরঙ্গের কিছু পার্থক্য থাকলেও 
অন্তনিহিত ভাব অর্থৃৎ রায়-গাজীর অলৌকিক মাহাত্ব্যপ্রচার সবত্র রক্ষিত 
হয়েছে । রায়মঙ্গল কাব্যে দক্ষিণরায় ও বড় গাজী খার প্রথমে বিরোধ 
ও পরে বন্ধুত্ব সম্পক দেখান হয়েছে । সংঘর্ষে গাজীর শ্রেষ্ঠত্ব বণিত 
হয়েছে । এখানে গাজী যোদ্ধাপীর হিসেবে চিত্রিত হয়েছেন।১ এসব 
তথ্য থেকে স্থির সিদ্ধান্ত কর যায়-_ গাজীপীর (যদি এতিহাসিক ব্যক্তি 
হন ) সতের শতকের আগের লোক । হিন্দু লোকসমাজে ব্যাঘদেৰত৷ 
দক্ষিণরায়ের পৃজা-সংস্কার পূর্ব হতে চল ছিল। মুসলমান পীরদরবেশ 
অথব] বিজয়ী গাজী দক্ষিণরায়ের দোদর ( ০0116611921 ) হিসেবে 
প্রথমে মুসলমান ও পরে হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে দেবপূজ্য হয়ে 
উঠেন ত্রয়োদশ শতকের পরে । প্রসিদ্ধ ব্যক্তির ব্যকিত্ব লোপ ও ক্রমশ: 
দেবত্ব প্রাপ্তিতে বেশ সময় লাগার কথা । ন্যনপক্ষে দ'এক শতাব্ণর 
ব্যবধান দরকার হয় | গাজীপীরের সময়সীমা এর আলোকে বিচার 
করলে চৌদ্দ-পনের শতক ধরা যায়। মুসলিম বিজয়ের পর মুসলমান 
সমাজের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তুতিতে প্রথম দেড়শো-দুশে। বছর লেগেছিল । 


গাঁজীপীর এ্তিহাসিক কোন যোদ্ধা দরবেশের সহিত অভিন্ন হতে 
পারেন কিনা এ নিয়ে মতদ্বৈত আছে । এযাবৎ তিনজন গাজীর সহিত 
তাঁর অভিন্নতার কথ। উঠেছে । ব্রকম্যান সাহেবের মতে, গাজীপীর হলেন 
পাওয়ার প্রসিদ্ধ পীর জাফর খা গাজীর পুত্র বড় খা গাঙ্জী। তিনি 
চৌদ্দ শতকে জীবিত ছিলেন ।২ ডঃ সুকুমার সেনের মতে, চৌদ্দ শতকের 
পীর সূফী খান ষোল শতকের দিকে বড় খা গাজী হিসেবে পরিগণিত 


১, হিন্দু রাঞ্জাদের কোপে পড়ে অনেক পীরকে যুদ্ধ করতে হয়েছে। রাজশক্তির 
সহিত জডিত থকে কোন কোন পীর যুদ্ধ করেছেন। দরবেশ প্রবর শাহ জালাল 
শ্রীহট্রের রাজা গৌরগোবিন্দকে যুদ্ধে পরাজিত করে মুসলিষ রাজ্যবিস্তার ও 
ইসলামধর্ধ প্রচারে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন ॥। বদরপীর চট্টগ্রামে 
ইসলামধর্ম প্রচারের জন্য সেনাপতি কদল খান গাজীকে যৃদ্ধে সাহায্য করে- 
ছিলেন বলে কিংবদস্তীতে প্রকাশ | ( মু়লিম বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ২৩) এ থেকে 
প্রযাণিত হয়, পীরদরবেশদের কেউ কেউ বীর যোদ্ধাও ছিলেন। 

২, 001017191] 01 (1054১512010 9০০16 ০৫ 73210891, 2911, 1, ০. 7৬, 
081০0008, 1870, 00. 280-82 


লৌকিক পীরবাদ ২৯৩ 


হন।১ কারে কারে। মতে, পনের শতকের বীর যোদ্ধা ইসমাইল গাজী 
( ককনউদ্দীন বারবক শাহের সেনাপতি ) বড় খা গাজী হতে পারেন 1২ 
কিন্ত এ মতগুলি কতদূর সত্য, তা নির্ণয় কর যায় না । ষোল শতকের 
কবি শেখ ফরজুল্লাহ সত্যপীর কাব্যে পীরস্ততিতে এদের নাম করেছেন । 


আঘিয়ার হাসিল বন্দো পালআন দুইজনে 
এসমাইল গ্রাজি বন্দো৷ গড় মান্দারণে ৷ 
বন্দিব জেন্দা পীর কামাএর কনি 

বড় খান মুরিদ মিঞ। করিল আপনি । 
পাড়য়ার সাফি খায়ে করি নিবেদন 
অবশেষে বন্দিব সত্যপীরের চরণ | 


বিদ্যাপতি রচিত “সত্যনারায়ণ পাঁচালী'তে প্রায় অনুরূপ পীরবন্দনা আছে 15 
এখানে ইসমাইল গাজী, সূফী খান ও জাফর খান গাজীকে ম্বতনত্রভাবে পাওয়। 
যায়। এদের এঁতিহাসিক চরিত্র হিসেবে প্রমাণ আছে। এদের সঙ্গে 
বড় খান গাজীব উল্লেখে এটাই প্রতীত হয় যে, তিনি এদের সমসাময়িক 
অথবা অল্প আগেপাছের প্রভাবশালী একজন ম্বতত্ব পীর ছিলেন । লোক- 
সাহিত্য শাখার গাজীপীর বিষয়ক একটি পালাগানে আছে, তিনি বইরাট 
নগরের শাহ সেকান্দরের গুঁরসে অজ্বপার গর্ভে জন্]গ্হহণ করেন । তিনি 
অল্প বয়সে রাজৈশৃর্ধ ত্যাগ করে ফকিরবেশে বেরিয়ে পড়েন | বাধসৈন্য 
নিয়ে তিনি চম্পাবতীর পিতা বিষ্বিং রাজার সহিত যৃদ্ধ করেন এবং জয়ী 
হয়ে চম্পাবতীকে লাভ করেন । তাঁর চেষ্টায় তথায় ইসলামধর্ম প্রচারিত 
হয় ।৫ এ কাহিনীরও কোন এ্রতিহাসিক ভিত্তি নেই ।৬ গাজীপীরের 
এতিহাসিক পরিচয় থাকলেও লোকচেতনায় তার বাস্তব সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছির 


শপ শী শিপ পি 


» ইসলামি বাংলা সাহিতা, পৃঃ ১০৬ 

ফকীর গরীবৃল্লাহ, পৃঃ ২৩ 

- উদ্কৃত£ ইসলামি বাংল সাহিত্য, পৃঃ ৮০ 

- ডঃ শ্ুকমার সেন--বাংলা সাহিতোর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮০৫ 
লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, "চম্পাবতী কইন্যার পালাগান? প্রটব্য । 


সেকাঙ্গর শাহকে স্থানীয় ধনাচ্য জমিদার হিসেবে ধরে তাঁর সম্ভান গাঙ্জীপীর 
ওবফে বড গাজী খানকে জনাব আবদুল জলীল 'মুন্পরবনের ইতিহাস" গ্রন্থে এতি- 
হাসিক ব্যজি বলে মনে করার প্রয়াস পেয়েছেন । কিন্তু এট তার অন্মান মাত্র, 
এ সম্বন্ধে তিনি কোন প্রামাণিক তথ্য সরবরাহ করেননি | এ. এফ. এব, আবদুল 
জলীল-_সুন্পরবনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১৪ 


4 ৮ 


২৯৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


হয়েছে । তিনি হিন্দুর দেবতার মত আধ্যাত্বিক আত্বায় পরিণত হয়েছেন । 
দেবাত্ব৷ বূপেই তিনি ভজের শিরনী পেয়ে থাকেন। তিনি যে আত্ম 
স্বপ্ূপ, ময়মনসিংহে প্রচলিত “বাধাইপীর' নামকরণে তার সমর্থন আছে। 
হিন্দু দেবদেবীদ্ব অনুকরণে “বাধচালান মস্ত্রে' গাীপীরের দোহাই দেওয়। 
হয়েছে ।১ ব্যাধভীতি থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্ত লোকমানসে তাঁর দেবমুতি 
পরিকল্পিত হয়েছে । বাংলাদেশে সর্পদ্দবী মনসাব পূজার কথ! সংস্কৃত 
পূরাণে আছে, কিন্ত ব্যাধূদেবতার পূজার কোন উল্লেখ নেই |২ মধ্যবগে 
লোকসংস্কৃতির বিকাশের কালে হিন্দুর অন্যান্য ব্রত-সংস্কারাদির অনুকলে 
ব্যাধু পূজার উদ্ভব হতে পারে । পীরের অলৌকিক মাহাত্বেয মুগ্ধ পল্লাবাসী 
দক্ষিণরায়ের পাশে গাজীপীরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে৷ প্রতাপে গাজীপীর 
দক্ষিণরায়কে ছাড়িয়ে গেছেন । মধ্যযুগের ধর্মশাসিত সমাজজীবনের এক 
বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু-মুসলমানের মিলনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির 
বিকাশ ঘটেছিল । গাজীপীর সে-সংস্কৃতি সমন্বয়ের অগ্রদূত । গাঁজী- 
পীরের দরগার ফকিরদের একট। মাধারণ বোল হল £ 


গাজী মিঞার হাজোত সিন্নি সম্পূর্ণ হল। 
হিন্দগণে বল হরি মোমিনে আল্লা বল ।।৩ 


হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ের স্থুর এ বোলে ধ্বনিত। এ সমন্বয়ের সুর 
মাঝিমাল্লার বোলেও আছে £ 


আমরা আছি পোলাপান 
গাজী গঙ্গা! নিধাবান | 
শিরে গঙ্গা দরিয়া 

পাঁচ পীর বদর বদর ||£ 


নগেন্দ্রনাথ বস্সু একটি প্রবন্ধে বড় খান গাজীকে মোবারক গাজী বলে উল্লেখ 
করেছেন। “গাজী সাহেবের গান" শীর্ষক লোকগাথায় মোবারক গাজী ও মদন 
রায়ের কথা আছে। মদন রায় শায়েস্তা খানের আমলে (১৬৬৪-৭৮ খীঃ ও 
১৬৭৯-৮৮ খীঃ) ঢাকার নীত হয়েছিলেন । নগেন্দ্রনাথ বস্-_গাঙ্গী সাহেবের গান, 
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৫শ ভাগ, ১ম সংখ্যা, ১৩৩৫, পৃঃ ৩১-৫৬ 

১, বতান গ্রন্থে €লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার' অধ্যায়ের “বন্ধন মন্ত্র অংশ দ্রষ্টব্য । 

২, বাংল। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৭২৭ 

৩, উদ্ধৃত £ বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃঃ ৪৩ 


৪, উদ্ধৃত £ পূৰ পাকিস্তানের সূফী সাধক, পৃঃ ৭ 


লৌকিক পীরবাদ ২৯৫ 


পটাক্ষিত ব্যাধারোহী গাজীপীরের মুতি দেশব্যাপী প্রসিদ্ধিলাভ করেছে । 
এখানে তাঁকে সৌম্য ও বীরমূতি দেওয়। হয়েছে । মুখে দাঁড়ি, লম্ব। 
জু্ফি ; মাথায় পাগড়ী, পরনে চোগাচাপকান পাজামা | গোপেন্ত্রকৃষ 
বস তার “বাংলার লৌকিক দেবত।” গ্রন্থে “বড় খ। গাজী" পাদনামে একটি 
আলোকচিত্র দিয়েছেন, তাতে তাঁকে অশ্বারোহী অবস্থায় দেখা যায়। 
এখানেও তিনি সৌম্য ও বীরপুরুষ £ মাথায় পাগড়ী, পরনে চোগাচাপ- 
কান, পায়ে জুতা, মুখে লম্বা! দাড়ি, লম্বা গোঁফ, লম্ব। জুক্ফি। সবকিছু 


৮০০ 


মিলিয়ে মুসলমান বীরের মুতি তার ।১ 


বগুড়। জেলা শেরপুরে প্রতিবছর জ্যেষ্ঠ মাসে গাজীকালুর নামে 
মেল। বসে ।২ 


গাঞ্জীপীর প্রধানতঃ কাঠুরিয়, মউল্যা, শিকারী, রাখাল প্রভৃতি 
লোকগোষ্ঠির কাছে বাঘের দেবতান্্রপে মান্য ও পৃজ্য হলেও সাধারণ 
লোকসমাজে কোথাও কোথাও তিনি এনস্কামন৷ পর্ণকারী ও রোগব্যাধি 
উপশমকারী পীররূপে চিত্রিত হয়েছেন। ফরিদপুর থেকে সংগৃহীত 
'গাজীবিদায়ের পালাগানে' তাঁকে চারটি গুণের অধিকারী বল! হয়েছে । 
শিষ্য কালাচানের এক প্রশোনরে তিনি বলেছেন, “আমি নিধুয়াকে ধন 
দিতে পারি; নিপূুতরোকে পুতরে৷ দিতে পারি-- সিদ্ধি করতে পারি 
কাম ; মরা বিরিক্ষ বাহাতি পারি নিলে আমার খোদাতালার নাম 1৩ 
স্পষ্টত: গাজীপীর এখানে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পীর হিসেবে বণিত। 
চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত “মানিক সদাগরের পালাগানে' গাজি কানু 
মলকৃত রাজাকে পুত্রের বর দিয়েছেন |৪ 


“বাংলার লৌকিক দেবতা” গ্রন্থে প্রদত্ত বড় খা গাজীর আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য ॥ 
অুস্পরবনের ইতিহাস, পৃঃ 8০8 
লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৩৬৪/১৩১(কফরিদপুর), ১৯৬৪ 
অহরে মলকত রাজা তোরে দিলাম বর। 
এক পুত পাবি তুই বছরের ভিতর || 
এই কথ৷। গান্বকাল্‌ রাঁজারে বলিয়া! । 
আন দেখা হইয়৷ গেল এলাহি ভাবিয়। || 


লোকসাহিত্য সংগ্রহ ( বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬২৬৩/৬৪ (চট্টগ্রাম), ১৯৬২ 


ভিত 


২৯৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


বাধের আক্রমণ প্রতিরোধের নিমিত্ত 'বাধাইর শিরনী” এবং রোগশোক 
দূরীকরণ নিমিত্ত 'গ্রাজীগানের পালা দেওয়।' গাজীর উদ্দেশ্যে এ দুটি 
লোকাচার পল্লীসমাজে আছে । এছাড়৷ “গাজীর বাশ দেওয়া", "গাজীর বাশ 
বিয়া'রও প্রচলন আছে । 


বাঘাইর শিরনী £ বাঘের দেবতা হিসেবে হিন্দুপমাজে 'বাধাইব্বত" এবং 
মুসলমান সমাজে 'বাধাইর শিরনী' নামে লোকাচার বাংলার নান! স্থানে 
পালিত হয় ।১৯ উভয় ক্ষেত্রেই মাগন কর] হয় | বাঘাই পীরের শিরনী 
উপলক্ষে যে মাগন হয় তাতে গ্রায়েব রাখাল বালকের। বাড়ি বাড়ি গিয়ে 
ছড়ায় “বাঘের বয়ান' গায় ও চালডাল সংগ্হ করে । রওশন ইজদানীর 
মতে, মোয়েনশাহীর উত্তর অঞ্চলে অগ্রহায়ণ মাস ও ভাটি অঞ্চলে বৈশাখ 
মাস যথাক্রমে আমন ও বোরোধান তোলার মৌস্ত্রম হল মাগনের কাল ।২ 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৌষ মাসকে মাগনের কাল হিসেবে উল্লেখ করেছেন । 
পৌষ সংক্রান্তির দিন কূলই ঠাকুরের পূজ। হয় |৩ প্রফুল্লচরণ চক্রবতাঁ শিখেছেন, 
পৌষ যাসের প্রথম ভাগ হইতে মাঘী পঞ্চমী পর্বস্ত পর্ব মৈমনসিংহে 
পল্লী অঞ্চলে হিন্দ-মুসলমান রাখাল বালক সন্পিলিত হইয়া বাঘের “চরণ' 
ব৷ পাঁচালী গাহিয়৷ চাউল, তরকারী, পয়সা সংগ্রহ করে 1." শ্রীপঞ্চমী 
তিথিতে সকলে সমবেত হইয়। চাউল, তরকারী প্রভৃতি দ্বারা মাঠে 'বাঘের 
দেবতা'কে অর্চনা করে ও প্রসাদ ভক্ষণ করে। গৃহস্বগণ বাটিস্ব ছেলে- 
মেয়েদের খড়িমাটি দ্বারা ব্যাধরূপে চিত্রিত করেন । গোখালার দরজার 
সন্ুখভাগে অগ্রপাতে পায়েস ও পিস্টক রক্ষিত হইলে ব্যাঘের ভান করিয়। 
ছেলেমেয়েগণ সে সম্দয় উদরস্থ করে ।”৪ মাগনের ছড়ায় বাধাইপীরের 
দোহাই দেওয়। হয় ।৫ এসব মাগন করা, বাধাইর বয়াত গাওয়৷ ও শিরনী 


প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী-_-বুত ও আচার, পৃঃ ৫১-৫২ 
মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য, পৃঃ ৮১ 
বাংলাৰ যত, পৃঃ ৫৯ 
বত ও আচাব, পৃঃ ৫২ 
আইলাইন গো বাধাইর নাতি। 
আইলাইন বাধাই দিলাইন বর, 
ধান চাউল বাইর কর। 


নি ০ 2 2: 


লৌকিক পীরবাদ ২৯৭ 


দেওয়ার মূল লক্ষ্য হল বাধের আক্রমণ থেকে গরু-বাছুর রক্ষা 
কবা | 


গাজীগানের পালা দেওয়া £ সাধারণতঃ বন্ধ্যা নারীর সস্তান কামনা, 
আত্মীয় পরিজনের রোগমুক্তি ও প্রবাসগত প্রিয়জনের বিপদমুক্তির জন্য 
গাজীর নামে মানত করে আচার পালন করা হয়। এটি “গাজীগানের 
পাল। দেওয়।' নামে পরিচিত ।২ কামন৷ সফল হলে গৃহস্থ কোন একদিন 
গাঁজীগানের আসর বসায় | পেশাদার বয়াতি ও পাড়ার লোকজনকে ডেকে 
আনা হয় । একটি ঝুড়িতে গাজীর শিরনী রাখ হয়| ঝুড়ির পাশে 
“গাজীর আসা” পৌতা থাকে | চট্টগ্রামে প্রচলিত গাজীগানের আসরেৰ 
বর্ণন৷ প্রনক্ষে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, “আসরের চারিকোণে চারিটি 
বাশের খ'ঁটি পোতা ;***উত্তর দিকের মাঝামাঝি একটি লোহার খুঁটি, 
মাথায় একটি অর্চন্দ্রাকৃতি লৌহবলয় ধারণ করিয়৷ ভূপ্রোথিত ছিল ।*** 
নীচে একখানি কলায় চাউল ও অন্যান্য দ্রব্য সাজান ছিল। সেগুলি 
গাজীর সিন্লি । হিন্দুমুসলমান উভয় জাতির চাষী সম্্রদায়ই এই সিনি মানত 
করিয়া বাড়ীতে গাজীর গীত দিয়৷ থাকে 1”৩ 
আসরে বয়াতি গাজী বিষয়ক গান গায় 18 অনুষ্ঠান শেষে অভ্যাগতর! শিরনী 
পায়, বয়াতিও পুরস্কৃত হয়। 


ধান দিবে না কডি দিবে, 
বাধাইর নামে সিন্দী দিৰে। 


আমাবে সিন দিতে যে কবিল হেল! 
তাব দুটি চোখ খাইব ঠিক দূপুইর বেল! । 


উদ্ধৃত £ বাংলাব লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭২-৭৩ 


১. যোগেন্দ্রন্ত্র ভৌমিক---বাধাইব বয়াত, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪ধ সংখ্যা, ১৩১৯ 
পূঃ ১৬৭ 

২, বতমান গ্রন্থের 'লোকাচার' অধ্যায়ের “ব্যাধি ও মুত্যু অংশ ড্রষ্টব্য। 

» প্ববঙ্গগীতিকা, ৩য় খণ্ড, হয় সংখ্যা, পৃঃ ৩৯ 

৪. খুলনা, ফরিদপুর অঞ্চলে গাজীর নামে সাতটি পালাগানেব প্রচলন আছে। এগুলি 
হল  আত্তাপ মহাত্তাপ, গাজীর জন্মপালা, গাজীর বিয়ে, জামাল বাদশাহ, দিদার 
বাদশাহ, সেকেল্সার বাদশাহ, তায়জল বাদশাহ | বাংলা একাডেমীর নিয়মিত সংগ্রাহক 
জনাব নুরুল হক মোল্লা আমাকে এই নামগুলি দিয়েছেন। তীর মতে, এগুলি 
“গা্ীগানের সাত পালা” নাষে পরিচিত॥ 


২৯৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


গাজীর বাশ দেওয়। £ উদ্দেশ্য ও ফলকামনার দিক থেকে গাজীগানের 
পাল] দেওয়৷ ও গাজীর বাঁশ দেওয়৷ অনুষ্ঠান দুটি অভিন্ন-_- বন্ধ্যা নারীর 
সম্তান কামন। | সম্তানহীন। নারী সম্ভতানবতী হওয়ার জন্য গাক্জীপীরের 
উদ্দেশ্যে বাশ দেওয়ার মানত করে । বছরের কোন একদিন সেটাই আনুষ্ঠা- 
নিকতাবে উদ্যাপন কর৷ হয়। উত্তরবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে এর প্রচলন আছে । 


অনৃষ্ঠানটিকে বূপ দেওয়ার জন্য পেশাদার “নাড়া ও “চেল” আছে। 
মানতকারিণীর আহ্বানে তারা গাঙ্জীর দরগায় উপস্থিত হয়। এই 
দরগাহটি তৈরি করায় মানতকারিণী নিজেই | একট। খোলামেল৷ জাগায় 
উ'চু মাটির টিপি লেপেপুছে গাজীর দরগাহ তৈরি কর] হয়| দরগার 
সামনে তিনটি বাশ পৌতা থাকে-_মাঝের বাঁণটি অপেক্ষাকৃত লম্বা! | 
এটাই গাঁজীপীরের প্রতীক বাশ। বাঁশগুলির মাথায় চামর বাধ। | চাঁমর 
গাজীর বাঁশের অত্যাবশ্যক উপকরণ | বিশেষজ্ঞের অভিমত, চার 
ছাড়া গাজীর বাশ অর্থহীন । গতীর বন থেকে অতিকণ্টে তা সংগ্রহ 
কর হয়। বন্য পশুর হাতে প্রাণ হারালেও লোকে ক্ষান্ত হতনা ।১ 
এনুষ্ঠানের দিন চেল৷ গাজীব বাঁশটি মাটি খেক তুলে নাভীর উপর 
রেখে দরগার চারপাশে নাচের ভঙ্গিতে সাতবার প্রদক্ষিণ করে। চুলি 
বাজনা বাজায় তার নাচের তাল জোগাবার জন্য । দরগার সামনেও 
কিছুক্ষণ তার নাচ চলে । তারপর নাড়৷ আসে প্রশ্ব করতে, চেল। 
নাচতে নাচতে সে-প্রশের জবাব দেয়। প্রশ্নোত্তরে আছে অনুষ্ঠানের 
উদ্দেশ্য, ফল ও লক্ষ্যের অভিব্যক্তি | 
নাড়।-- ডিজ্জ। ডিজ্বর ডিজ্জ1| ডিজুর 
বাশ গাড়িল কে? 
চেল --খোলার মাউগে মানত করিচে। 
নাড়া -- মান্নত করে ক্যান £ 
চেল।-_ছাওয়া ন। হয় ক্যান ? 
নাড়া--ছাওয়া দিবে কে? 
চেল।- গাজী বাবা দয়! করিবে ।২ 
গাজী বাবার দয়ায় মানতকারিণী সন্তানবতী হবে-_- সারা অনুষ্ঠানের 


চস আপ 


১, উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য, পৃঃ ১৩০ 
২, উদ্ধতঃ এ, পৃঃ ১৩১-৩২ 


লৌকিক পীরবাদ ২৯৯ 


এটাই মূল লক্ষ্য । নাচগান ও প্রশ্োোত্তরের পালা শেষ হলে পর বাশ 
থেকে চামর খুলে সযত্ষে পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয় । বন্ধ্যা নারী সেই 
পানি সাত দিন, চৌদ' দিন অথব। একশ দিন পান করে। এতেই 
সুফল ফলে । গাজীপীর সন্তানহীনাকে সন্তানের বর দিতে পারেন-_ 
এক্ধপ লৌকিক বিশ্বাস থেকে এ-আচারের উৎপত্তি । 


গাজীর বাশ বিয়া : গাজীর বাশের সাথে মানব কন্যার কৃত্রিম বিবাহ- 
প্রথা বগুড়া জেলায় মুসলমান কৃষক সমাজে প্রচলিত ছিল | যে পিতামাতার 
সম্তান হয়নি অথবা সন্তান হয়ে মার গেছে, সাধারণতঃ তারাই মানত করে 
এ আচারটি পালন করে । মৃতবৎসার কন্যাসস্তান কুন গ্রহণ করলে একটি 
জুমজ্জিত বাশেব সাথে তার কত্রিম বিবাহ দেওয়। হয় | তাদের বারণ।, 
এ ধরনের পরিণয় হলে সে না্গীর গভস্থ সন্তান দীর্ঘজীবী হয় ও বংশ 
রক্ষ। পার | মানত করার পর যদি কোন সম্তান না জন্য তবে বাশের সাথে 
বাশেরই কত্রিম বিয়ে দেওয়া হয়। প্রতি বছর ১০ই জৈষ্ঠ্য এর উদ্‌যাপনের 
কাল।১ সাধারণতঃ পাঁচ-হয় বছর বয়সে এক্সপ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়; 
এ মেয়ে ফকিরী জীবন যাপন করে । এট অনেকট। হিন্দুর “দেবদাসী' 
প্রথার অনুরূপ | হিন্দুপমাজে 'দোবধর]' নামে একটা অনুষ্ঠান আছে 
যাৰ মুল লক্ষ্য হল, দেবতার নামে সন্তানকে উৎসর্গ করা । সাধারণতঃ 
মন্তানহান দম্পতি মানতের পর সন্তান লাভ করলে তাকে উক্ত দেবতার 
'দোবধরা” করে রাখে । এতে তার সকল ফাঁড়৷ দৃর হয়।২ 

বল! বাহুল্য, এই বাশটি হল গাজী মিয়ার প্রতীক | স্থান বিশেষে 
এট “মাদারের বাশ' নামেও প্রচলিত | মাদারের প্রতীক বাণ আছে, 
ফকিরনাচে তার ব্যবহার লক্ষ্য কর। যায়। বিয়ের অনুষ্ঠানে গাজীর 
বাণই ব্যবহৃত হয় । বিহারের মুপগলমান দফালির। রোগ-শোক তাড়ানোর 
জন্যযে লম্বা লৌহদণ্ড নিয়ে মাগন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক আচার পালন 
করে, সেটি গাজী মিয়ার প্রতীক হিসেবেই পরিগণিত হয় । এটিকে লাল 
কাপড় ও ফুল দ্বারা সজ্জিত করা হয়।৩ বিবাহ উপলক্ষে ব্যবহৃত 


১, হারামণি, ২য় খণ্ড গ্রপ্থে উৎকলিত বগুড়া গেজেটিয়াসের ইংরেজী উচ্ৃতি থেকে 
তথ্য গুহীত। ত্র, পৃঃ ১।1/.-১/৮. ( ভূমিক। )। 

২, লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৫ 

৩, এ, পৃঃ ১।৬/, ( পা. চী, )। ৃ 


৩০০ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


গাজী মিয়ার প্রতীক বাশ ও সঙ্গের অন্যান্য বাশের চমৎকার বর্ণন! 
দিয়েছেন ওডুনেল সাহেব | তিনি লিখেছেন, 
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এখানে মোট পাচটি বাশ আছে-- গাজী মিয়ার বাশ, হাতিল। সাহেবের 
বাশ, বিবির বাঁশ, শাহ মাদারের বাঁশ ও বড় মাদারের বাশ । একে বল 
যায়, বাখের বরযাত্রা । এ প্রথা অধূন। লুপ্ত । 


গ্রামাঞ্চলে প্রথা আছে, কোন রমণীর সন্তান হয়ে মার! গেলে, সে 
সম্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষদ ব৷ কড়ি দিয়ে অন্যের কাছে বিক্রি 
করে, এদের নাম হয় ক্ষদে, এককড়ি, তিনকড়ি ইত]ার্দি। বলা বাহুল্য 
এটা কৃত্রিম বিক্রয় , মায়ের বিশ্বাস, এভাবে নবজাতককে বিক্রয় করলে 
মৃতবৎসা মায়ের নাড়ীর দোষ আর তার উপর বর্তীয় না| এটি পুরোপুরি 
বিপরীত যাদ্ববিশ্বাসের ফল। গাজীর বাশ বিয়ার সংস্কারের পেছনেও 
একই মনোভাব সংগপ্ । 


মাদারপীর 

এতিহাপিক ব্যক্তি মাদারপীর বাঙালীর লোকমানসে দেবাস্বায় পরিণত 
হয়েছেন | তীর অলৌকিক মাহাত্ম্য নিয়ে লোকসাহিত্য রচিত হয়েছে, 
লোকাচার গড়ে উঠেছে । এমন কি, পুথিসাহিত্যেও তাঁর অলৌকিকতার 


১, উদ্ধৃতি গৃহীত £ হারামণি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১11৮, (ভূমিক। ) । 
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বর্ণন। পাওয়। যায় ।১ মাদারপীর স্বানভেদে বিভিন্ন নামে অভিহিত হন। 
নাষগুলি তার আস্তিক রূপেরই দেযাতক | বাংল! এবং বাংলার বাইরে 
সাধারণভাবে তিনি "শাহ্‌ মাদার নামে পরিচিত। “দম মাদার" তাঁর 
বিশিষ্ট নাম। প্ববঙ্গে তিনি “জিন্দা পীর" নামেও পরিচিত |২ 
ময়মনসিংহে তাকে 'মাদার' বল হয়। এখানে তিনি অগ্রি-দেবতা রূপে 
কল্পিত।৩ কোথাও তাকে ব্যাধি উপশমকারী দেবতা হিসেবে পৃ 
কর! হয় 18 


পীর বদর শাহের মত শাহ মাদার এতিচ্াসিক বাক্তি।এ ইসলাম 
ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি সিরিয় থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন । 
চিশতিয়।, কলন্পরিয়।, নকশবন্দিয়৷ প্রভৃতি সুফী সম্প্রদায়ের মত এদেশে 


সপ 


১. সায়াদ আলী রচিত “শাহ্‌ মাদার' শীষক পৃথি ভ্রষ্টব্য। ইসলামি বাংল৷ সাহিত্য, 
পৃঃ ১৭৭ 

২. হারামণি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১।|. (ভূমিকা) । 
শ্রীকামিনী কুমাব রায-_ময়মনসিংহেব সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান পরিবারে অনুষ্ঠিত 
কয়েকটি সিল্লী ও আচার নিয়মের বিবরণ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক, ৩য় সংখ্য।, 
১৩৩৯, পুঃ ২১৮ 
হারামণি, ২য় খণ্ড, পঃ ১1৬/. (ভূমিকা) । 
শাহ মাদার সম্পর্কে আৰদু আল-রহম়ান চিশতি সাহেবের ফারসী খ্স্থ “মিরাত-ই- 
ষাদারী' (ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয় গ্রগ্থাগারে ফাবসী পাগুলিপি সংরক্ষিত, নং ২১৭) 
এবং শেখ আব্দৃ অল-হক দেহলভি সাহেবের আরবী গ্রন্থ 'আখবর অল-আখইয়ার ফি 
আসরার অল-আবরার' (দিল্লীতে সুদ্রিত ও প্রকাশিত) থেকে উপাদান সংগ্রহ করে 
এঁতিহাসিক পণ্ডিতগণ যে তথ্য উদধাটন করেছেন তার অংশ বিশেষ নিম়ুরূপ £ 
মাপার শাহের পূর্ব নাম বদি আল-দীন শাহ মাদার তার উপাধি । তিনি সিরিয়ায় 
১৩১৫ খীঁস্টাব্দে জন্গ্রহণ করেন। পিত৷ আৰ. ইসহাক শামী ছিলেন হজরত 
মুসার লাতা হজরত হারুনের বংশধর । শাহ মাদার দীধ বার বছর অনাহারে 
ও এক বস্ত্রে থেকে কৃচ্ছ, সাধন কবেন॥। তিনি অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। লোকে 
তীর মুখশ্রী দেখে বিভোল হয়ে যেত বলে তিনি মুখোশ পরে থাকতেন। তিনি 
ইসলামধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পশ্চিষ এশিয়া ও ভারতের বিভিন্ন অংশ পরিভ্রমণ 
করেন। ভারতে গুজরাট, আজমীর, কনৌজ, জৌনপুর, লক্ষৌ, কানপুর প্রভৃতি 
স্বানে গমন করেন | সুলতান ইবাহিষ শকীঁর রাজত্বকালে তিনি ১৪৩৭ খীস্টাব্দে 
কানপুরের মকনপুরে দেহ রক্ষা করেন। 
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৩২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


মাদারীয়৷ সম্প্রদায়ও গড়ে উঠেছিল ।১ এট। তীর প্রভাবের গতীরতাকে 
সুচিত করে। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সুফী দরবেশ শাহ বদীউদ্দীন 
মাদারকেই লোকপৃজ্য মাদারপীর বলে সাব্যস্ত করেছেন । মকনপুরে 
তার মকবরায় মৃত্যু দিবস উপলক্ষে প্রতি বছর ২০শে ডিসেপ্বর মেল! 
বসে।২ শাহ মাদার বাংলাদেশে এসেছিলেন কিন। তার এতিহাসিক 
প্রমাণ নেই । ডঃ আবদূল করিম সাহেবের মতে, বদীউদ্দীন শাহ মাদার 
বাংলাদেশে ইসলামধর্ম প্রচারের জন্য এসেছিলেন, কিন্তু স্থায়ীভাবে অবস্থান 
করেননি ।৩ শাহ্‌মাদার বাংলায় আসুন অথবা না৷ আসুন, ভক্জ মুরিদের 
প্রচারণায় তীর প্রভাবপ্রতিপত্তি দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল । লোকসাহিত্যে 
ও পুথিসাহিত্যে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা ও স্তবস্্রতি জনপ্রিয়তারই স্বাক্ষর 
বহন করছে। 

'শুন্যপুরাণে'র “নিরঞ্তনের রুমা” অংশে বেহেস্তের অবতার নিরঞ্জনের 
মুখের বোল ছিল 'দম্বদার' |৪ ডঃ শহীদুল্লাহ বলেছেন, “দমমাদার' ফকির 
শাহ মাদারের চেলাগণের বোল ।৫ সায়াদ আলী খোন্দকার রচিত 

ংলা পূঁখিসাহিতো দম মাদার বা শাহ মাদার সম্পর্কে অলৌকিক 
জন্মুবৃত্তান্ত ও কারনিক নামকরণ পাওয়া যায়। আল্লাহর ফেরেন্ত। 
হারুত ও মারুত যথাক্রমে মানব ও মানবীর রূপ নিয়ে পৃথিবীতে 
আসেন ভোগ কামনায় । মাদার তাদেরই সম্তান। জন্মমাত্র পিতামাতা 


১. বাংলাদেশে মাদারীয়া সম্প্রদায় সন্বন্ধে ডঃ এনাযূল হক লিখেছেন, “বদীউদ্দীন 
শাহ-ই-বদার মদারী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ।"** শাহ আল্লাহ নামে তাহার এক 
শিষা শহর-ই-নো। বা গৌড়ে মাদারী মত প্রচার করেন । ১৬৫৮ খীস্টাব্দে সুলতান 
শাহ শুঞ1 এক সনদ দিয়! শাহ সুলতান ছটৈন মুরিরাহ বরহিনা নামক এই সমস্ত 
সম্প্রদায়ের বঙ্গীয় খলীফাকে বহু বিশিষ্ট অধিকার দান করিয়াছিলেন । এই সমস্ত 
অধিকারের মধ্যে “বদারী-মিছিল” বাহির করিবার অধিকারও একটি ।'? 
ষুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১২৯ 

২. ডঃ মুহন্মদ শহীদুল্লাহ-_বাংল্য সাহিত্যের কথ।, প্রাচীন যুগ, পৃঃ ১১৯ (৩য় সং)। 

৩, 701. ০৫] 22177100108 01 131817), 27990 17910151937 2. 01016 
1962, 1. 35 

৪. ষুলিম বাংল! সাহিত্য, পৃঃ ১৭ 
বাংন। সাহিতোর কথা, প্রাচীন যুগ, পৃঃ ১১৯ 
শৃন্যপূরাণের এ অংশটি প্রক্ষিপ্ত। 
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মাদার গাছের তলায় তাঁকে ফেলে চলে যান" এক শিকারী শিশুকে 
নিয়ে গিয়ে লালন পালন করেন, মাদার নামক গাছের তলায় পেয়েছিলেন 
বলে তার নাম রাখেন মাদার দেওয়ান বা শাহ মাদার 1১ এ কাব্যে 
তার দম মাদার নামকরণ সম্পর্কে অন্য ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। 
পীরের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বড় পীরের সহিত লুকোচুরি খেলার এক পরীক্ষায় 
অবতীর্ণ হয়ে মাদার হাওয়ায় মিশে গিয়ে প্রতিহ্বন্দীর দমে বা নিঃশ্বাসে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। বড় পীর খুঁজে বের করতে ন৷ পেরে পরাজয় 
স্বীকার করেন | মাদার বড় পীরের ব্বহ্ধতালু ভেদ করে বেরিয়ে আসেন । 
কবির ভাঘায়, 

খেচিয়৷ উঠিল মাদার বক্ষতানু হৈতে 

দম মাদার বলিয়া নাম রুহিল দনিয়াতে । 

দমেতে খেচিয়া মাদার দম মাদার হৈল 

কালে কালে মেই নাম জাহের রহিল |২ 


এখানে বড়পীর তথা গাঁজীপীর অপেক্ষা দম মাদারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন 
হয়েছে । পুথিকারের মতে, মাদার পুরুষও নন, স্ত্রীও নন, তার আহার 
নেই, নিদ্রাও নেই । তিনি “দমের মাদার' 1৩ 


লোকসাহিত্যের “মাদারের গান'৪ শীর্ষক গাথায় মাদার মণি ব মাদার 
পীরকে অন্যভাবে চিত্রিত কর হয়েছে । এখানে মাদার “বরকত মা'র 
(ফাতেমা বিবি) সস্তান। জুমার পর্বতে যাবার জন্য বরকত মার কাছে 
তিনি অনুমতি চান | মার নিষেধ সত্বেও তিনি দশ হাজার 'মলঙ্গ ফকীর' 
নিয়ে যাত্রা! করেন । পথে এক ডাকাত দলের সহিত তাঁর সংগ্রাম হয়। 
তিনি ডাকাতদের পরাজিত করেন ও ইসলামধর্মে দীক্ষিত করেন। 


১, ইসলামি বাংল! সাহিত্য, পুঃ ১৭৮-৭৮ 

২, উদ্ধৃত £ এ, পৃঃ ১৭৮-৭৯ 

৩, প্র, পৃ ১৮০ 

৪, বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্াহক জনাব আবদুর রহমান ঠাকুর 'ষাদারের গান" 
চাক জেলা থেকে সংগ্রহ করেন। বর্তমানে একাডেমীর লোকসাহিত্য সংগ্রহে 
(খাতা নং ৬৫৬৬/৩৫২, চাকা, ১৯৬৬) রক্ষিত আছে। ঘ্বনাব আশরাফ সিদ্দিকী 
'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে রাজশাহী জেলায় “মাদারের গান' প্রচলিত আছে বলে উল্লেখ 
করেছেন। দ্রষ্টব্যঃ লোকসাহিত্য, পৃঃ ৩৩৬ 


৩০৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


শ্রখানে তার অলৌকিক কলাকৌশলের বর্ণনা আছে । তিনি অশরীরী 
অবস্থায় মেধে আত্মগোপন করতে পারেন বলে তার উল্লেখ আছে ।১ 
মাদারের গানটি পীরের মাহাজ্যজ্ঞাপক | পল্লীর ফকীর সম্প্রদায়ের লোকের 
তা গেয়ে তাঁর মহিয়া প্রচার করে থাকে | মাদার পীরের এ কাহিনীটিও 
সম্পূর্ণ কাল্পনিক | কেননা নবী দূহিতা ফাতেমার মাদার নামে কোন 
সম্ভান ছিলেন না। 

মাদারপীর সম্পর্কে কয়েকটি প্রথা ও আচার পূর্ববঙ্গে দেখা যায়-_ 
“মাদারের বাঁশ তোলা", “মাদারীর শিরনী",, “মাদারের লুট পোড়ান', 
“মাদারের বাশ বিয়।”, “নল্যা ডাক।” ইত্যাদি | 


মাদারের বাশ তোল! £ বছরে একবার পীরের স্মৃতি উদ্দেশ্যে 
“মাদারের বাশ তোল।' অনুষ্ঠানটি পালন করা হয়। ডঃ আবদুল করিম 
সাহেবের মতে, উত্তর বঙ্গে কোন কোন জেলায় মাদারীয়৷ সম্প্রদায়ের 
ফরিরেরা এটি উদযাপন করে ।* আচারটির বিবরণ তাঁর আলোচনায় 
পাওয়৷ যায় না । বাংল একাডেমীর সংগ্রাহক জনাব আবদুর রহমান 
ঠাকরের মতে, আচারটি ঢাকা জেলায় “মাদারের জোড় বাঁশ' নামে পরি- 
চিত । তিনি এর বিবরণ দিয়ে লিখেছেন, “জোড় বাঁশকে লাল কাপড় 
দিয় মোড়া হয় । মাদারতক্ত লোকেরাই মাদার বাঁশ বাহির করিয়া থাকে । 
মাদার বাঁশের দলে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন লোক থাকে | একজনের হাতে 
একাট চমর থাকতে দেখা যায়। তাহার লোকের বাড়ি বাড়ি উঠিয়॥ 
গ্রান গাহে | মূল বয়াতি মাঝ দুয়ারে থাকিয়৷ গান করেন । দোহারের। 
বয়াতীকে ঘিরিয়া দোহার ধরে । সবাই দাঁড়াইয়। গাহে।”৩ 

অনুষ্ঠানটি উদ্যাপনের কোন কাল রহমান সাহেব উল্লেখ করেননি । 
এটি “মাদারী মিছিল" নামেও পরিচিত |৪ বগুড়া জেলায় জ্যেষ্ঠ ম!সের 
দ্বিতীয় রবিবারে “মাদারের মেলা' বসে ।৫ 


১, লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৫৬৬/৩৫২ (ঢাকা), ১৯৬৬ 
২, 990181 171900919 ০01 0125 1৬115111009 117 7360821, 0. 170 
৩, লোকসাহিতা সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৫৬৬/৩৫২ (ঢাক), ১৯৬৬ 
সংগ্রাহককৃত মাদার গানের 'প্রলঙ্গ কথ অংশ ভ্ষট্ব্য। 
৪. যুসলিষ বাংল! সাহিত্য, পৃঃ ১২৯ 
কাছী যোহাম্বঘ সেছের- বগুড়ার ইতিকাহিনী, বগুড়া, ১৯৫৭, পুঃ ৪০৮ 
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মাদারীর শিরনী £ মাদারীর ভোগ ব৷ মাদারীর শিরনী নামে আর 
একটি আচার গ্রামাঞ্চলে পালিত হয়। পীরের দরগাহ সংলগ্ু পুকুরে 
যে মাছ বা ক্মীর পোষা হয় তারই উদ্দেশ্যে শিরনী দেওয়া হয় । 
এ ধরনের মাছ ও কৃমীর মাদারী নামে আখ্যাত হয়ে থাকে 1১ মানসিক 
করে সুফল পাওয়ার আশায় এ ভোগ দেওয়া হয়। 


মাদারের লুট পোড়ান £ লোকসাধারণের বিশ্বাপ, আগুন হল মাদার 
পীরের চেলা । তিনি মন্ত্র পড়ে আগুন নিতাতে পারেন | শ্রীকামিনী 
কৃমার রায় একটি প্রবন্ধে বলেছেন, ময়মনসিংহের মুসলমান গৃহস্বর৷ বিশ্বাস 
করে, গাশ্বরে আগুন লাগে মাদার পীরের প্রতি অবজ্ঞার কারণে । তিনি 
আগুন দিয়ে লোকের সর্বস্ব ধ্বংস করেন বলে তাঁর নাম হয়েছে “্বংসী 
মাদার' | লোকের বিশ্বাস, মাদারের লুট পোড়ান আচার পালন করলে 
আগুন থেকে বাচ। যায় । তিনি আচারটির এরূপ বিবরণ দিয়েছেন, “মাদারের 
লুট পোড়াইবার পূর্বদিন রাত্রিতে নিরামিষ খাইয়। কৃমারীর৷ পাঁচ সের 
পরিমাণ চাউলের গুড়া তৈয়ারী করে । সেই গুড়াতে কাঁচা হলুদ, আদা।, 
পেঁয়াজ ও লবণ মাখিয়া “রোটি পিঠ।' হয়| একটি মোরগ জবাই 
করিয়৷ ও পোড়াইয়।, ঢটেকিতে কুটিয়৷ মসল৷ মাখিয়।৷ তাহার কতক অংশ 
এবং পাঁচটি পিঠা ও অপর একটি মিঠা পিঠ! আগপাতে করিয়। মাদারের 
উদ্দেশ্যে দেয় । পরে তাহার কিছু ছাইয়ের নীচে পুঁতে রাখে । বাড়ির 
বাহিরে মাঠে মোরগটি পোড়ান হয়, ইহাকেই ল্‌্ট পোড়ান বলে |” 

প্রবন্ধকারের মতে, মুসলমান গুহস্বের বিবাহকালে এ অনুষ্ঠানটি পালিত 
হয়। তিনি এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেননি | আচারের রীতি থেকে বলা 
যায়, বিয়ের পর পরের ঘরে গিয়ে রান্নার তার নববধূর উপর পড়ে । 
বধূর হাতে ঘরে আগুন লাগলে মহাবিপত্তি ঘটে । নতুন সংসার-জীবনে 
প্রবেশ করার আগে অভিশাপের হাত থেকে বাঁচার জন্য মেয়েরা মাদারের 
লুট পুড়িয়ে ও শিরনী দিয়ে তাঁর কাছ থেকে আশীবাদ চেয়ে নেয় । তাতে 
ভবিষ্যতে মেয়ের মান বাঁচবে, মর্যাদ। রক্ষিত হবে । 

মাদারের বাশ বিয়। £ যাদারের বাশের সহিত মানৰ কন্যার কৃত্রিম 
বিবাহ প্রথা বগুড়া জেলায় প্রচলিত ছিল | যে পিতামাতার সন্তান হয়নি 
২, পূর্বোক্ত : সাহিত্য-পরিঘৎ-পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৯, পৃঃ ২১৮ 

২০-_ |] 
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অথবা সম্তান মার] গেছে, সাধারণতঃ তারাই মানত করে এ আচারটি 
পালন করেন | মুতবৎসার সন্তান হলে বাঁশের সঙ্গে তার কত্রিম বিয়ে 
দেওয়া হয়। তাদের ধারণা, এ ধরনের পরিণয় হলে সে নারীর গর্ভস্ক 
সম্ভতান দীর্ঘজীবী হয় ও বংশ রক্ষা! পায়। মানত করার পর যদি কোন 
সম্তান জন! গ্রহণ না করে তবে বাঁশের সঙ্গে বাশেরই কৃত্রিম বিয়ে দেওয়া 
হয়।১ এ বাশ হল মাদার পীরের প্রতীক । এটি বগুড়৷ জেলার লোক- 
প্রথা । প্রতি বছর ১০ই জ্যেষ্ঠ এর উদ্যাপনের কাল | 


নল্যা ডাক। £ গ্রাম-ঘরে কলেরা মহামারী শুর হলে মাদারীয় 
ফকিরের এটা পালন করে । জনাব মনম্গুর উদ্দীনের মতে, নল্যা ডাকা৷ 
পাবনা জেলায় চল ছিল । তিনি তাঁর ব্যজিগত অভিজ্ঞতা থেকে 
লিখেছেন, “যতদূর মনে হইতেছে মাদারের বাশ কলের৷ প্রভৃতির আগমনে 
কিংবা বিশেষ মানসিক করিয়া সারাদিন দেখাইয়া! রাত্রির বেল! সকলে 
দলবদ্ধ হইয়৷ ভজন করে বা নল্যা! ভাকে । নল্যা শব্দটি সম্ভবতঃ ফারনী 
নালিদান (অর্থ ক্রন্দন কর) হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে ।"৩ 


কলেরাদি মহামারী ছাড়া সপাদি কীটের দংশন থেকে বাচার জন্য 
নল্যা ডাক! তথ! মাদারের জিকির করার প্রথা আছে । জনৈক প্রবন্ধ 
লেখক এ সম্বন্ধে আলোকপাত করে লিখেছেন, 
10810-1-418097 (০01 ৬0188115, 10100000-141 8081) 19 80111 2 00000121 
০6016170015 91101) 095 85110010019] 2100 10101 0183593 11) 11018. [% 
05181108115 00158589650 79 19101178 ৪ 9910০০ ০801067 (0101)811) |) 
10800 200 10810101776 1060 916, 85৫ €580106 10 ০0 ৮1101) 009 
63018108110] 01 109170-1-1+2021. 10 15 ৫০৬০১ 96115৬৩৫ (1098 100% 
৪ 19217 01 05996 ৫6৬০553 5509 81£060 2150. 0178 00096 11১0 7:900185 
005 ০5150000% ৪1০ 8501015 2£91789 0115 ড০1801099 01 51081:59 8104 
8010100109, [76 19 0611665 (০ ৮6 90111 211৩, 200. 1)618০6 19 805 16৫ 
421008, 91781) 1$8.081. ৪ 


১, হারামণি (২য় খণ্ড) গ্রশ্থে উৎকলিত বগুড়া গেজেটিয়াসের ইংরেজী উদ্ধৃতি থেকে 
তথ্য গুহীত। এ, পৃঃ ১11/.-১।1%, (ভূমিকা) ভ্রষ্টব্য। 
২* এ, পুঃ ১11 (ভূমিকা) । 


৩, ত্র, পৃঃ ১1৬, (ভূমিকা) | 
৪. উদ্ধৃতি গৃহীত £ এ, পৃঃ ১৮৩ (অতিরিক্ত টীকা-টিপ্পনী) | 


লৌকিক পীরবাদ ৩০৭ 


এখানে হিন্দুর মনসার তুল্য মাদারের স্থান । 

বাংলাদেশে প্রচলিত এসব লোককথ৷ ও লোকাচারে এঁতিহাসিক 
পীর শাহ মাদার অন্ত ও অন্ধ ভক্তের কাছে আত্বাবস্ততে পরিণত 
হয়েছেন । তিনি মিশ্র দেবগুণের অধিকারী | 


বদর পীর 

বাংলার হিন্দু-মুসলমান মাঝি-মাল্লার৷ নদীপথে অথবা সমুদ্রপথে খেয়। 
পারাপার ও বাণিজ্যযাত্রার সময় "পাচ পীর বদর বদর" উচ্চারণ করে 
প্রথম পাড়ি জমায় ।১ ঝড়-তুফানে অথবা খরশ্লোতে পীরগণ তাদের 
বিপদ থেকে রক্ষা করবেন, এপ বিশ্বাস থেকে তাদের নাম স্মরণ- 
কর! হয় | দেশের মাঝিমাল্লার তাঁদের নদী-নৌকাদির অভিভাবক দরবেশ 
বলে মনে করে থাকে । 

এতিহাসিক দরবেশ প্রবর বদর শাহ যে বদর পীর, এ সম্বন্ধে ছ্িমত 
নেই । বহু স্থলে বহু বিষয়ে তাঁর নাম পাওয়৷ যায়! উচ্চ সাহিত্যে 
ও লোকসাহিত্যে পীর বন্দনায় তাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে | বহু দরগাহ 
ও মকবর। তার নামের সহিত জড়িয়ে আছে । চট্টগ্রামে মুহসিন আউলিয়ার 
মাজারের এক প্রস্তর ফলকে পীর বদর শাহের নাম উৎকীর্ণ হয়েছে ।* 
তিনি যে এঁতিহাপিক ব্যক্তি এতেই তার প্রমাণ । 


বধমান জেলার কালনায় “বদর সাহিবে'র কবর আছে; সেখানে 
হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ তার উদ্দেশো মাটির ঘোড়া, ফলফলারি, শিরনী 
ও পুষ্পার্ধ্য দিয়ে থাকে ।৩ দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদে পীর বদর 


১, সম্পূর্ণ বোলটি হল £ 


(ক) মুসলমানী ভাবাশ্রিত-- (খ) হিশ্গয়ানি ভাবাশ্িত-_ 
আমর! আছি পোলাপাইন, আমরা আছি পোলাপাইন 
গা্ি আছে নিগাবান গাজি গঙ্গ। নিগাবান | 
আল্লা, নবী, পাঁচ পীর, বদর রদর। শিরে গঙ্গা দরিয়া 
পাচপীর বদর বদর || 
বঙ্গে সুফী প্রভাব, পৃঃ ২৪২ পূ পাকিস্তানের সৃফীসাধক পৃঃ ৭ 


২, পূৰ পাকিস্তানের সূফীসাধক, পৃং ৮ 
৩. বঙ্গে সৃফীপ্রভাব, পৃঃ ১৩২ 


৩০৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


অল দীন নামে এক দরবেশের দরগাহ আছে । জনশ্র্ণত, তিনি সুলতান 
আলাউদ্দীন ছসেন শাহের সহায়তায় হিন্দু রাজ! মহেশকে পরাভূত করে 
তথায় ইসলামধর্ম প্রচার করেন ।১ বাংলার বাইরে বিহারের “ছোট 
দরগাহ' পীর বদরউদ্দীন বদর-ই-আলমের বলে পঙ্ডিতগণ চিহ্নিত 
করেছেন । বদর শাহ প্রকৃতপক্ষে এখানেই সমাহিত (১৪৪০ খীঃ মত) 
বলে তাঁদের অভিমত ।২ বদর পীরের সর্বাধিক প্রসসিদ্ধি ও প্রভাব প্রতিপত্তি 
চট্টগ্রামে । এখানে বিভিন্ন নামে তার পরিচয় £ “বদর আলম", “বদর 
মকাম', “বদর পীর”, “বদর আউলিয়।”, “অভিভাবক দরবেশ" ইত্যাদি । 
চট্টগ্রামে বদর পীর ইসলামধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন । জনশ্রুতি 
আছে, তিনি একখান। পাথরের উপব চড়ে সমুদ্রপথে চট্টগ্রামে আসেন | 
তিনি ভূত-প্রেত, আন-পরী অধ্যুষিত অঞ্চনে ইসলামের আলোকশিখ৷ 
প্রঅলিত করেন এবং মগদের অত্যাচার দমন করে মনুষ্যের বসবাসের 
উপযোগী করে তোলেন । তিনি মাটির “চাটি” ব। প্রদীপ জালিয়ে যে 
পাহাড়ে ধ্যান করতেন তার নাম “বদর পাটি'। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ 
সকলে মানসিক করে সেখানে সন্ধ্যাবাতি দেয় । চট্টগ্রামে বর্তমানে 
প্রতি বছর ২৯শে রমজান বদর পীরের “উরশ' হয়। উরসে অভ্যাগতদের 
মধ্যে শিরনী বিতরণ করা হয় ।৩ 

মধ্যযুখবের বিভিন্ন কবির আত্মবিবরণী ও বন্দন। অংশে বদর পীরের নাম 
পাওয়। যায় | পনের শতকের কবি মুজম্িল “সায়াৎনাম]' কাব্যে লিখেছেন, 


শাহ বদরুদ্দিন পীর ক্পাকূল হরি। 
শত মুখে সে বাখান কহিতে লন পারি ।৪ 
ষোল শতকের কৰি দৌলত উদ্জীর বাহরাম খান 'লায়লী-মজনু' কাব্যে 
লিখেছেনঃ 
চৌদিকে বিশাল গড় উজল বিস্তর সর 
তাহে সাহ। বদর পয়ান ।£ 
36789] 10150100 09260606615 2 1301081001. 1912, 0. 20 
9০০19] 900 0016019] 13151019 ০1 7360891, 1, 129 
590181 [715601 01 00৩ 7+10911709 17) 7355881 200, 11415 
উদ্ধৃত £ যুসলিষ বাংনা লাহিভ্য, পৃঃ ৬৮ 
ক্র, পুঃ ৯৫ 


দি 2 ৫ ৮: 


লৌকিক পীরবাদ ৩০৯ 


সতের শতকের কবি মুহন্্দ খানের “হানিফার লড়াই" কাব্যের বন্দনায় আছে, 


চাটিগ্রাম বন্দি কহিখু বদর আলম । 
তাহান চরণে মোর হাজারে! ছালাম || ১ 


বাংলার লোককবির বন্দনাতেও বদর পীরের নাম পাওয়।৷ যায়। পূর্ববঙ্গ 
গীতিকার “নুরর্লেছা কবরের কথা'র বন্দনাংশে আছে, 


আশী হাজার পীর মানম ন'লাখ পেকান্বর | 
শিরের উপরে মানম চাটিগার বদর ||২ 


চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত '“পরীবানুর হাহল।' পালাগানে আছে, 


স্ুজ। বাদসার আওরাত পরী বানু নাম 
চাডিগাতে আসি তারা বদরের মোকাম 
বহুত খরাত দিল। সোনা ভরি ভরি রে।৩ 


এ সমস্ত দৃষ্টান্ত একজন পীর সম্পর্কেই অনিষ্ট হতে পারে । একজন 
পীরের পক্ষে চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, বর্ধমান, বিহার অঞ্চল ভ্রমণ করা অসম্ভব 
ছিল না | আঁধ্যান্িক জ্ঞানতাপস ও ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক পীর 
বদর লোকচেতনায় সম্ভবতঃ ব্মপক চরিত্রে পরিণত হয়েছেন । তার 
পৃণ্যস্মৃতি জনসাধারণের মানসলোকে স্বান পেলে ক্রমে তিনি পৃজ্য 
পীরবধপে সন্ধ্যাবাতি, শিরনী, স্তবস্ততির কারণ হয়ে উঠবেন, তা স্বাভাবিক | 
লক্ষণীয় সত্যপীরিয়া, মাদারীয়। প্রভৃতি মতবাদের মত বদর পীর সম্পকিত 
কোন মতবাদ এদেশে পরিলক্ষিত হয় না । 


পাঁচপীর 

বদর পীরের সঙ্গে পাঁচপীরের নাম স্মরণ করে মাঝিরা নৌক] পাড়ি 
দেয়। বদর পীরই প্রকৃতপক্ষে নৌকাদির অভিভাবক দেবত। ; তীর 
সাথে পাঁচপীরের নাম নেওয়! হয় মঙ্গল কামনায় | পাঁচপীর মঙ্গলের 


১, এ, পৃঃ ১৮৩ 
২* ডঃ দীনেশচন্ত্র সেন সম্পাদিত--পৃৰবঙ্গ গীতিকা, ৪র্ঘ খণ্ড, হর সংখ্যা, পৃঃ ৯৩ 
৩. এর, পৃঃ ৪৫৬ 


৩১০ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


দেবতা | 'ফিরোজ খা দেওয়ান' গীতিকায় সখিনা পরিচালিক। দরিয়াকে 


বলেছে, 
পঞ্চপীরের দরগাব মাটি আন্য। রাখ ঘরে। 
রণে জিত্যা আইলে স্বামী দিতাম তার শিরে |1১ 


পশ্চিমবঙ্গে গৃহদেবত। হিসেবে পাঁচপীরের পৃক্জার প্রচলন আছে। 
ভক্ত গুহস্ব বাড়ির কোন একটি ঘরের উত্তর পশ্চিম-কোণে মাটির উচু 
টিপি দিয়ে পীরের বেদী তৈরি করে। বেদীর উপর মানুষের হাতের 
আকার বিশিষ্ট একখণ্ড লোহা পৌতা হয় । এর প্রতিটি আঙুল হল এক 
একজন পীরের প্রতীক | কব্জী বরাবর লোহ। খণ্ডটি হলুদ কাপড়ে 
জড়ান থাকে | অনুষ্ঠান সহকারে সাধারণ মুসলমান গৃহস্থ ও নিয় শ্রেণীর 
হিন্দুরা এরই উদ্বোশ্যে শিরনী দেয়। 

সোনারগায়ে পাচপীরের মাজার আছে। এতে পাশাপাশি পাঁচটি 
কবর আছে । কোন প্রাচীন ফলকে অথবা৷ সমসাময়িক নথিতে এদের 
পরিচয় জ্ঞাপক নাম উৎকীর্ণ বা লিখিত হয়নি । কেবল লোকস্মৃতিতেই 
পাচপীর লাম প্রচারিত হয়ে আসছে । বগুড়ায় লোকনাথ পাহাড়ের নিকটে 
পাচপীরের দরগাহ আছে ।৩ দিলেটের জিন্দাবাজার মহল্লায় পাঁচপীরেব 
মোকাম নামে কবর আছে ।৪ খুলন৷ জেলায় লাবসা অঞ্চলে পাঁচপীবের 
দরগাহ আছে এবং বারবাজারের কাছে পাঁচপীরের নামে পুকব আছে ।৫ 


বাংলার বাইরে বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাগ্রাৰ ও সিন্ধু প্রদেশে এ দের 
প্রভাব আছে ।৬ বিহারের মুসলমান দফালীর] পাঁচপীরের পুজ] করে । 
গ্রামে কলেরাদি মহামারী দেখা দিলে তার৷ চোল বাজিয়ে গুহে গৃহে 
ফিরে জিকির করে ; গুহস্বর৷ তাদের সাদক। দেয় । তাদের হাতে লাল 
কাপড়ে জড়ান লৌহ শলাক৷ থাকে | এটিকে গাজী মিঞার (পাঁচপীরের 


পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ২য় খণ্ড, হর সংখ্যা, পৃঃ ৪৬৯ 
51২78, ৬০1. 150 1917, 2. 600 

বগুড়ার ইতিকাহিনী, পৃঃ ৮৫ 

লুশ্গরবনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৫ 

এ, পৃঃ ৪০৬ 

হারামি, ২র খও, পৃঃ ১1/. (তূ্িকা)। 
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একজন) প্রতীক জ্ঞানে ফুল দিয়ে পূজা করা হয় ।১ সুতরাং পাচপীরের 
ধারণা ও বিশ্বাস সর্ব ভারতীয় । 

পাচপীরের নামের উৎপত্তি ও প্রতিপত্তি সম্বন্ধে নানা মত ও পথ 
অনুসন্ধান কর হয়েছে । মনন্জুর উদ্দীন সাহেব লিখেছেন, ““পাক পাঞ্জাতন 
হইতে সম্ভবতঃ এই পাঁচপীর ধারণা উৎপত্তি লাভ করিয়াছে । গ্রাম্যগানে 
পাকপাঞ্রাতনের বারংবার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া! যায় । পীরের ধারণা 
মুসলিম সমাজে নূতন নহে। মুসলমানের পাঁচবার পবিত্র উপাসনা 
করিতে হয় |*”২ 


“পাক পান্তাতন' নামে একখানি বটতলার পূথিতে হজরত মহম্মদ, বিবি 
ফাতেম৷, হজরত আলি, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন-_ পাঁচজন মহাস্বার 
কথ বর্ণনা কর! হয়েছে । তাঁরাই পাক পাঞ্জাতন নামে অভিহিত । তীর! 
'পঞ্চনুরী” নামেও পরিচিত 1৩ পাঁচপীরের নাম পরিকল্পনায় এ পাগ্তাতনের 
প্রভাব আছে কিন৷ তা স্থির করে বল! যায় না। ডঃ এনামুল হক 
হিন্দু-মুসলমানের ধর্মশান্ব ও পুরাণকাব্যািতে মানুষ-স্বান-গুণ-ভাব বাচক 
পাঁচ সংখ্যার সাদৃশ্যে পাচপীরের নামের উত্তব অনুমান করেছেন |8 বৌদ্ধদেব 
মহাযানী শাখায় “পঞ্চ তথাগত' ব৷ “পঞ্চধ্যানী বুদ্ধে'র ধারণ। আছে। 
এ'র| হলেন ককনন্দ বৃদ্ধ, কনকমন বুদ্ধ, কশ্যপ বৃদ্ধ, গৌতম বুদ্ধ এবং 
মৈত্রেয় বুদ্ধ । বৈরোচন, অক্ষোভ্য রত্বসন্তভব, অমিতাভ ও অমোধসিদ্ধি 
_--এই পঞ্চ নামও প্রচলিত আছে ।৫ প্রথম চারজনের নামে একই বুদ্ধ 
চাঁর যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন, মৈত্রেয় ব। অমোঘসিদ্ধি বুদ্ধ এখনও 
অনাগত । মহাযানী বৌদ্ধধর্মের পরিবতিত একটি শাখা ধর্মপূজায় “পঞ্চ 
পণ্ডিতে'র উল্লেখ পাওয়া! যায় । রামাই পণ্ডিত বিরচিত 'শুন্যপুরাণে এ 


১, 060155 01101500-7361)91 75258061706, 0. 407 
ঘ, হারামণি, হয় খণ্ড, পৃঃ ১।/. ( ভূমিক।) | 
৩, মন্ডা ঘরে ঘেই দুয়ারেরে নামাজ পড়ছে পঞ্ননূরী। 
তিরিশ দান! পঞ্চমানিক দিয়াছেন নবী || --বাউল গান 
উদ্ধৃত : এ, পৃঃ ৫৮ 
৪, বঙ্গে সুফী প্রভাব, পৃঃ ২৪২-৪৮ 
৫, ডঃ আশ দাস--বাংল] সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৬৯, পৃঃ 
৭৮-৭৯ 


৩১২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


শশ্বদ্ধে পরিচয় দেওয়। হয়েছে । সত্য, ত্রেতা, ছাপর ও কলিযুগের ধর্মপ্রচারক 
যথাক্রমে সেতাই পণ্ডিত, নীলাই পঞ্ডিত, কংসাই পণ্ডিত ও রামাই পণ্ডিত 
আবির্ভূত হয়েছেন ; 'কল্পযুগ” বা শূন্যযুগে' গোৌসাই পণ্ডিত আসবেন ।১ 
মুসলিম বিজয়ের পর বৌদ্ধদের একটি বিরাট অংশ ইসলামধর্ম গ্রহণ 
করে। ধমীয় ও সামাজিক বিবর্তন ধারায় অশিক্ষিত ও অদীক্ষিত 
ধর্মীস্তরিত মুসলমানের পূর্বসংস্কার বশত: পরবর্তীকালে পঞ্চপীরের কল্পনা 
করতে পারে বলে অনুমিত হয় | তাছাড়া নাথধর্ম ব৷ ধর্ণপূজার গুরুবাদের 
সহিত সফীমতের পীরবাদের অনেক মিলও আছে । সুফীর ভ্মাতত্ে 
পাঁচটি স্তর কল্পনা কর হয়েছে যার ভেতর দিয়ে আত্ব৷ পরমাত্বার দিকে 
প্রয়াণ করে; এ পাঁচটি স্তর হল £ 


কন নস্ুত - মানবজগৎ 

খ. মালাকত -- জ্ঞানজগৎ 

গ. জবরুত - শক্তির জগৎ 
ঘ,* লাহত - ধ্বংসের জগৎ 
উ. হাহুত -_ নীরব জগৎ ।২ 


বৌদ্ধের “ভদ্রকল্প', নাথের 'শুন্যযুগ' এবং স্ুুফীর “হাহুত' প্রায় একই 
অর্থ বহন করে। পৃুববঙ্গে হিন্দুগৃহে “পাঁচকুমারের তে 'র প্রচলন আছে। 
পাঁচক্মার হলেন ফুলকন, দূধকর, জলকর, কালকর ও সকালকর। তার! 
মহাদেবের পঞ্চপুত্র ; অন্নবাঞ্জনের আধিপতি। তাদের ইচ্ছায় প্রাণিজগৎ 
খায় অথবা উপবাস থাকে 1৩ বাঙালীর লোকমনে পাঁচপীরের ধারণ! হিন্দু, 
বৌদ্ধ, মুসলমানের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় বিবিধ এতিহ্য থেকে উদ্তত হতে 
পারে । পঞ্চ শব্দ সম্পর্কে এতিহ্যিক সংস্কার পীরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পাঁচ- 
পীরের ধারণ। গঠিত হয়েছে । এটি লৌকিক চিন্তার ফসল । বিশিষ্ট এবং 
নিদিষ্ পাঁচজন পীরকে কেন্দ্র করে সার্বজনীন এবং সর্বকালীন অভিন্ন, 
অবিচ্ছিন্ন নাম-তালিক। পাওয়৷ যায় না । এক এক অঞ্চলে তাদের নাম 
তেদ আছে । দেশ-কালভেদে যাঁরা অধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন তাদেরই 
সমাহারে পঞ্চপীর নিন্ধপিত হয়েছেন । পাঞ্জাব প্রদেশে দুটি তালিকা আছে, 
১, বাংলা। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৫ 

২, 0961861--0151112811010 91 1783065110 2£21989108, ০. হু, 7১, 104 
৩, লৌকিক শব্দকোষ, ২র খণ্ড, পৃঃ ২১৭ 


লৌকিক পীরবাদ ৩১৩ 


তাতে একটির সাথে অপরাটির মিল নেই, তবে সব পীরই এতিহাসিক 
ব্যক্তি ।১ উত্তর প্রদেশের তালিকায় দুজন ব্যক্তির এতিহাসিক ভিত্তি আছে, 
বাকী তিনজন লৌকিক | 


বাংলাদেশে পাঁচপীরের নিদিষ্ট কোন তালিকা নেই । স্থান ভেদে 
তাদের নাম ভেদ আছে । সোনারগাঁয়ে সমাধিস্থ পাঁচপীরের নামের 
একটি তালিক। পাওয়া যায় । “বিশ্বকোষে' তাঁদের নাম এরূপে লিখিত 
হয়েছে £ গ্ায়স্উদ্দীন, সামক্সদ্দীন, সিকন্দর, গাজী ও কালু ।৩ এদের 
মধ্যে প্রথম তিনজন এঁতিহাসিক ব্যজি হতে পারেন ; পরের দুজনের 
ব্যক্তি-পরিচয় সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বল। যায় না । কিশোরগঞ্জে একটি 
লোক প্রচলিত তালিকা অনুযায়ী পাঁচপীরের নাম হল: বদরপীর, 
মাদারপীর, খোয়াজ খিজির, মানিকপীর ও কানলুপীর ।৪ বদর পার 


১* প্রথম তালিকা £ খাজা কৃতব উদ্দীন, খাজা! মঈনউদ্দীন চিশতি, শেখ নিজাম 
উদ্দীন আউলিয়া, নাসির উদ্দীন আবুল খায়ের ও সুলতান 
নাসিরউদ্দীন মাহমুদ । 


ছিতীর তালিকা £ বহাউদ্দীন জাকারিয়া, শাহ রুক-ই-আলম হজরত, শাহ শামস্‌- 
ই-তাবিজ, শেখ আলাল মখদুম জাহানিয়া ও শেখ ফরিদ 
উদ্ধীন। 

57২17, ৬০1. 150, 70. 600 


২. উত্তর প্রদেশের তালিকাটি এরূপ £ গাজী মিঞা, আমিনা সতী, ভইরণ, বৃয়াহ্‌না, 
ও বনদে। 701, 7. 600 


৩. একটি "গাজীর গীতে' নামগুলি এরূপে পাওয়া যায় £ 
পোড়া গাজী গয়েশদী তার বেটা সমসদী 
পূত্র তার সাই সেকন্দব। 
তার বেট বড় খান গাজী খোদাবন্ধ মলুকের কাজী 
কলিযগে তার অবসর ॥ 
বাদশাই ছিড়িল বঙ্গে কেবল ভাই কাণুর সঙ্গে 
নিজ নামে হইল ফকির । 


উদ্ধৃত £ সুন্দরবনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৫ 


৪. বাংলা একাডেমীর নিয়হিত সংথাহক জনাব মোহম্বদ সাইদূরের কাছ থেকে 
সংগৃহীত। 


৩১৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


ও মাদার পীর এঁতিহাসিক চরিত্র; খোয়াজ খিজির পৌরাণিক চরিব্রব্মপে 
পরিগণিত ; কালু পীরের মত মানিকপীর লৌকিক কল্পনাজাত । 
পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত পাঁচপীরের নামের একাটি তালিক। এব্প £ বড় খান 
গাজী, জাফর খান, খান জাহান, পীর বদর ও খোয়াজ খিজির 1১ এদের 
থতিহাসিক ও পৌরাণিক ভিত্তি আছে । তালিক! তিনটিতে একটি নামও 
সাধারণ নয় । বদর পীর ও খোয়াজ খিজির দুটি তালিকায় পাওয় যায় । 


দেশ প্রচলিত লোকবিশ্বাদ অনুযায়ী পাঁচপীরের বিচিত্র অলৌকিক 
গুণাবলীর বর্ণনা প্রসক্ষে ডঃ এনামুল হক লিখেছেন, “বঙ্গের পাচপীর 
সমষ্টির ভক্তেরা বিশ্বাস করে, এই পীরগণের মনসন্তষ্টি সম্পাদন করিলে 
তাহাদের সবমঙ্গল সাধিত হয়। তাহাদের বিশ্বাস, এই পীর তাহাদিগকে 
আকস্িকি বিপদ, দৈবদূর্টনা, মহামারী, ওলাউট|, ম্যালেরিয়।, 
নৌকাডুবি প্রভৃতি অসংখ্য আপদ-বিপদ হইতে রক্ষ/ করিতে পারে। 
সম্তানসম্ততিকে অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করা, বন্যা গাছকে ফলস্ত 
করা, গাভীকে অপধাপ্তরূপে দুগ্ধবতী করা৷ এবংবিধ ছোট বড় অনেক 
কাজে পাঁচপীর সমট্টির সাহায্য পাওয়া] যায় । -***পাঁচপীর যেন বঙ্গের 
হিন্দুমুসলমানের সর্বপিদ্ধিদাতা গণেশ ব) এবংবিধ কোন দেবতার প্রকাশ "২ 


খোয়াজ খিজির 

আরবীয় পৌরাণিক দরবেশ খাজা খিজির বাংলাদেশে খোয়াজ খিজির 
বা খোয়াজ পীর নামে অভিহিত | তিনি সবত্র "পানির মালিক' হিসেবে 
পরিগণিত ও সন্মানিত হয়ে আসছেন | সাধারণের বিশ্বাস, খোয়াজ খিজির 
নৌকাডুবি থেকে যাত্রীদের রক্ষ। করেন। তিনি অলৌকিক শক্তির 
অধিকারী, ভক্তের আহবানে তিনি সশরীরে আবির্ভৃত হয়ে বিপদমুক্তির 
পথ দেখান । তিনি কেবল নদী-দরিয়ার অধিপতি নন, খোদ 'আব- 
হায়াতে' রও উৎসমূল হিসেবে পরিগণিত হন।১ জেমস ওয়াইজ 
লিখেছেন, ভারতীয় মুসলমানদের বিশ্বাস যে, নদী-সমুদ্রের তীর হতে 


১. নিজন্ব সংগ্রহ। 

২, বঙ্গে স.ফী প্রভাব, পৃঃ ২৪৪-৪৫ 

৩, 4৯০ ১ 11811110 13110151) 1৯91169 800. 005 11105111098 11 73617691, 
০. 16 


লৌকিক পীরবাদ ৩১৫ 


চল্লিশ দিন ধরে প্রত্যক্ষ করলে খোয়াজ খিজিরকে মূতিমান দেখ! যায় ।৯ 
ভারতীয় হিন্দুপুরাণে বরুণ জলদেবতা ৷ ভারতীয় মুসলমানদের কাছে 
খোয়াজ খিজির মৌলিকতাবে সে স্থান গ্রহণ করেছেন । বাঙালীর! তাঁকে 
সে যুতিতেই মান্য করে | “নছর মালুম” পালাগানে (চটগ্রায থেকে 
সংগৃহীত) খোয়াজ খিজির সমুদ্রের ঝড়-তুফানের কারণ হিসেবে চিত্রিত 
হয়েছেন | আকাশে তুফানের সম্ভাবন। দেখে মাঝিরা বলেছে, “কেরামত 
করে বঝি খোয়াজ খিজির 1২ আবার ব্যাত্যাহত নছরকে উদ্ধার করতে 
অন্য মাঝির। এগিয়ে এলে পল্লীকৰি গেয়েছেন, 


দরেয়ার পীর সেই খোয়াজ খিজির । 
শুনিল শুনিল যেন তাহার জিকির |।৩ 


খোয়াজ খিজির বিপদ আনেন, আবার ভক্তের বিপদ দূর করেন। 


পণ্ডিতগণের মতে, নবী ইলিয়াস পরবর্তীকালে রূপক চরিত্র খোয়াজ 
খিজিরে পরিণত হয়েছেন । ইলিয়াস ইহুদীদের এলিজার রূপান্তরিত 
চরিত্র ।৪ খীস্টীয় আট শতকে দরবেশ ইব্রাহিম ইবন অদহম সূফী- 
সাধনায় খোয়াজ খিজিরের অলৌকিকত্ব প্রচার করেন। তীর শিষ্যরাই 
ভারতে খিজিরিয়৷ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে খিজিরিয়। 
সম্প্রদায়ের মতবাদ কখন প্রবেশ করে তা ঠিকভাবে জান যায় না। 
চাকায় মুঘল স্থবেদার মুকরম খান (১৬২৬-২৭ খীঃ) খোয়াজ খিজিরের 
উদ্দেশ্যে “বেরা উৎসব' পালন করেছিলেন বলে এ্রতিহাসিক তথ্য পাওয়া 
যায় । পরে যুশিদাবাদে নবাব মুশিদকূলি খান (১৭১৭-২৭ খীঃ) আরও 
আাঁকজমকের সহিত উৎসবটি উদযাপন করেন ।& তখন থেকে জননাধারণ 
উজ্ত উৎসব এবং উৎসবের কেন্দ্র চরিত্র খোয়াজ খিজির সম্পর্কে কৌতৃহল 
পোষণ করে আসছে । গরীবুল্লাহর রচিত “আমীর হামজ।” পু'থিতে 


১. 8170689 ছা196-.০06৪ 01) (85 28065 2180 (23169 2170 12063 
০1 12891600 73611881, ,015000. 1883, 0. 12 

২, প্ৰবঙ্গ গীতিকা, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ২৬ 

৩. এ, পৃঃ ৩৯ 
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৫, 990881 800 ০010918] 13190079 01 950881, ৬০1. [, 7. 258 


৩১৬ বাংলার লোক-্সংস্কৃতি 


খোয়াজ খিজির কবির আধ্যাত্ত্িক গুরু রূপে উল্লিখিত হয়েছেন ।১ এটি 
আঠার শতকের শেষের দিকের রচনা | এসৰ প্রমাণ সাপেক্ষে সাধারণ- 
ভাবে বল৷ যায়, মুঘল আমলেই খিজিরিয়া সম্প্রদায় বাংলাদেশে প্রবেশ 
করে এবং তারপর থেকে রাজা-প্রজ।, ধনী-দরিদ্র সকল প্রকার লোকের 
সাংস্কৃতিক ও আধ্যান্বিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে । বাংলার 
মশিদাবাদ, নদীয়া, পাবনা, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ ও চট্টগ্রামে 
খোয়া খিজিরের প্রভাব আছে |২ 


লোকবিশ্বাপ মতে, খোয়াজ খিজির অমর ব চিরপ্রীব । এ অর্থে 
তিনি 'জিন্দাপীর' নামে সচরাচর অভিহিত হন |৩ খিজির পীর সস্ত্রীক 
পানিতে বাস করেন । কামিনীকমার রায় ময়মনসিংহে প্রচলিত একটি 
লৌকিক গল্পে বলেছেন, খোয়াজ খিজিরের জনা হলে দরবেশের 
নির্দেশ মত তার মা দু'মাসের বয়সকালে এক যুবতী কন্যার সহিত বিবাহ 
দেন | এরূপ না করলে তব মৃত্যু হত | মেয়ের বয়স বেশী বলে লোকে 


১. 701. 0821 4981 72101090--7106 81761261796 190 128%61091)- 
17617 01 [00010251 11061920015 11) 73610591, [71015615119 ০01 702002, 
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২. ইসলামি বাংল। সাহিত্য, পৃঃ ১২৯ 


৩, জিন্দাপীর কে হতে পাবেন এ নিয়ে মতদ্বৈত আছে । গাজীপীব, মাদারপীর ও 
খোয়াজ খিজির অঞ্চল বিশেষে তিন জনই জিন্দাপীর নামে অভিহিত হয়ে 
থাকেন | লোকরচনায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়। মৈমনসিংহ গীতিকায় “বুয়ার 
বন্দনায় আছে-__“সুন্দরবন মুকামে বন্দলাম গাজী জিন্দাপীর | ( মৈষনসিংহ 
গীতিকা, পৃঃ ৩) পূৰবঙ্গ গীতিকায় “পীর বাতাসী'র বন্দনায় আছে-_'আসন 
থাইক্য। বরিন্দাগা্মী মোরে দেউবাইন বর।” (পুববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ 
৩৪২)। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন শাহ যাদারকে জিন্দাপীর বলে চিহিত করেছেন | 
(হারামণি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১)1/. )। মাদার পীরের জিকিরের বুলি দম-সদার | 
ফারসী দম শব্দের অর্থ শ্বাসবায় | শ্বাসপ্রশ্বাসেই জীবন, এরূপ অর্থে জিন্দা 
কথাটি আসতে পারে । বাউল সাধনায় দম বা শ্বাসপ্রশ্বান নিরোধক যোগ- 
ক্রিগায় দম-যাদারের কাছে দীক্ষা নেওয়ার কথা আছে। বাউল কবি নারায়ণ 
লিখেছেন, 

দম-মাদারকে ডেকে এনে দমেতে মন কর ভর, 
দমের আগে মানুঘ জাগে, চলে সে হাওয়ার উপর । 


লৌকিক পীরবাদ ৩১৭ 


নিন্দা করলে একদিন তিনি শিশু খোয়াজকে পানিতে ফেলে দেন। 
খিজির একটি তেলায় আশ্রয় নেন এবং স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলেন 
যে, আড়াই দিন অপেক্ষা করলে তারা ধনী হতে পারতেন | মনে৷- 
দুঃখে স্ত্রী পানিতে ঝাপ দেন। সে অবধি তীর! পানিতে বাস করেন 1১ 
কিশোরগঞ্জ থেকে সংগৃহীত একটি মেয়েলীগীতে প্রায় অভিন্ন ঘটনার 
বর্ণন৷ পাওয়া যায়। সেখানে ছয় মাসের খোয়াজের সহিত যুবতী নারীর 


আট কুঠুরি বন্দ করে উজান তোল তাবে । 

অধর চাদকে ধরবি যদি দম কষে দম সাধন কর। 
( উপেন্ত্রনাথ ভট্টাচার্য _বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃঃ ২৮৯ )। 
চিরঞ্রীব অর্থে খোয়াজ খিজিবকেও জিন্দাপীর বলা হুয। সিন্ধু প্রদ্দেশের 
লোকেরা খোয়াজ খিজিরকেই জিন্দাপীর বলেখাকে | তাদের বিশ্বাস, খিজির 
পীর 'আব-হায়াত' পান করে অমর হয়েছেন । তিনি শেষ দিন পর্যস্ত জীবিত 
থাকবেন । (শা, 7. 9016195--91)81) 4১6৫] 1,8616 01 731)40, 0001৫, 
01715515169 1555, 1966, 19. 169 ). 


খোয়াজ খিজিরকে পানির দেবতা বলা হয়। জিন্দাপীরের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 
একাট বাউল গানে আছে-_“যাও জিন্দাপীরের খান্দানে, আবহায়াতের মর্ম যে 
জানে। (উদ্ধৃত ঃ সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৭৪, পৃঃ ২০)। 
আব (ফারসী শব্দ ) অর্থ পানি, হায়াত (আরবী শব্দ) অর্থ জীবন। আব-হায়াতের 
ইংরেজী প্রতিশব্দ '৬/৪161 ০1 71661 খোয়া খিজির এর উৎস আবিফার 
করেন | পবিত্র কোরাণে “7০90106910 9 1,109” বা জীবন-উৎসের যে 
কথা আছে, সুসলিম ধমবেত্তাদের অভিমত খিজিরই তার প্রতিভূ | (57২7, 
৬০]. ডা], 9. 694). 


উপরের আলোচন। থেকে প্রতীয়মান হয়, প্রকৃতপক্ষে খোয়াজ খিদ্ির 
জিন্দাপীর হতে পারেন। পীরের আত্মা অমর এ অর্থে যে কোন পীর্ই 
জিন্দাপীর নামে অভিহিত হতে পারেন । পৌরাণিক বিশ্বাস মতে, একমাত্র 
খোয়া ধিভির সশরীরে উপস্থিত হয়ে ভক্তকে বিপদমূক্তির পথ দেখান। 
গাজীপীর ব৷ মাদার পারের এ গুণ নেই, তীরা অলক্ষ্যে থেকে ভক্তকে সাহায্য 
করেন। চিরপ্রীৰব বলেই খোয়া খিজির কায়। ধারণ করতে পারেন । 
সুতরাং প্ৰাপর যতের গুরুত্বে আমর খোয়াজ খিজিরকে দ্বিন্দাপীর বলার 
পক্ষপাতী । অন্যদের প্রতি এক্সপ নাম আরোপ এর প্রভাব ঘ্বনিত হতে 
পারে। 


১. পুবোজ, সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৯, পুঃ ২১৬ 


৩১৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


বিবাহের কথ। আছে । সে লোক-নিন্দার জন্য “চাইর গাছি রাম কেলার 
বেরুয়।' তৈরি করে তাঁকে নদীতে ভাসিয়ে দেয় । মাঝ নদীতে গিয়ে 
খোয়াজ খলখল করে হেসে স্ত্রীকে জানান যে, সে যদি সতী হয় তবে 
রোজকিয়ামতে তাদের মিলন হবে ।১ 

খোয়াজ খিজিরের নামে একটি উৎপৰ জনসাধারণ পালন করে, তা 
“বের ভাসান' । বাংলার নবাব স্বেদাররাও উৎসবটি পালন করেছেন । 
লোকসমাজে সেখান থেকে প্রেরণা এসেছে । 


বেরা ভাসান £ বিভিন্ন সমালোচকের বর্ণনা থেকে নবাবধদের ছারা 
উদযাপিত বেরা ভাগান উৎসবের যে পরিচয় পাওয়। যায় তা৷ মোটামুটিভাবে 
এন্সপ £ বছরে ভাদ্রমাসের শেষ সপ্তাহের বৃহস্পতিবার উৎসবটি অনুষ্ঠিত 
হয়। তখন নদী ভরা টইটন্বর। কলার গাছ ও বাশ দিয়ে ভেল! 
তৈরি করা হয়। তার উপর কাগজের ধর ও মসজিদ তৈরি কর! হয়। 
নান। ফুল ও প্রদীপ দিয়ে সাজিয়ে সন্ধ্যায় ভাসিয়ে দেওয়া হয় । সুসজ্জিত 
ও সুশোভিত ভেলাকেই “বেরা' বলে । নবাব মুণিদকূলি খান তিন শ্বত 
ঘনফুটের বেরা ভাসিয়ে ছিলেন । নবাব সিরাজ-উদ্দৌোলা কয়েক শত 
ভেলা ভাসিয়ে ছিলেন।২ জেমুস ওয়াইজ বেরার বর্ণনায় লিখেছেন, 
01065 3819, 85081111906 ০1 108961 0117981)01)060 91101) (10361 
1185 & 1109৬ 15561)0011106 2. 12109216 1910011 5/101) (176 ০0195 20৫ 
01555 01 & [069০০9০%, 1 11010901018 ০01 006 11507519680 012 01১6 
০০৬ ০01 006 11012101001 715299015 0০081, 106 2001855 014০6৫ ০0 
৪180 01 10191012170 5061085 19 590 91198 2 9010590 200 ৮10) 105 
11101061178 11505 91595 ৪ 01900155006 ৪5090 (0 06 021 80৫ 
110০9৫60 506910.৩ 

চাকার বেরা উৎসবের বর্ণনায় যতীন্দ্রমোহন রায় লিখেছেন, '“অদ্যাপি 
ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারে এতপুপলক্ষে চাকায় মহাসমারোহ হইয়। 
থাকে । চতুদিক হইতে কদলী বৃক্ষ এবং বংশ সংগৃহীত হইয়৷ প্রকাও 
লোকযান প্রস্তত হয়, তাহার উপর নান। বর্ণে রগ্রিত এবং কাগজে ও অনে 
১, লোকসাহিত্য, ধর্থ খণ্ড, পৃঃ ৬০-৬৩ 
২, 90018] 81070 09100181 7196019 01 96107681, ৬০1, হু, 0, 259 
৩. ০9৪ 00 015 7২906৪ 830 89058 810077806৩8 01 15880611. 


136891, 


লৌকিক পীরবাদ ৩১৯ 


সপ্তিত তরণী, গৃহ, মসজিদ প্রভৃতির প্রতিকতি নিমিত হইয়া থাকে । 
তন্মধ্যে আলোকমাল৷ স্থশোভিত করিয়৷ স্মোতোমুখে ভাসাইয়া দেওয়া 
হয়| ***এতদঞ্চলের মোসলমানগণ ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারের 
প্রদোষে আর্রক, তও্ডুল ও কদলী সমন্বিত নৈবেদ্যসহ ক্ষদ্র ক্ষদ্র বের! নদী 
বক্ষে ভাগাইয়৷ দেয় । মোসলমানগণ ব্যতীত জালিক 'ও নম:শূদ্রগণ 
কর্তুকও এই পৰ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ।”১ 


ময়মনসিংহ জেলায় গ্রামাঞ্চলে মুসলমান গুহস্ব কর্তৃক বের! তাসান 
উৎসবের বর্ন দিয়েছেন একজন প্রত্যক্ষদশী, “ভাদ্র মাসের ২০ তারিখ 
হইতে সংক্রান্তি পর্ষস্ত যে কয়টি রবিবার ও বৃহম্পতিবার পড়ে, সেই 
কয় দিনে সন্ধ্যার সময় খোয়াজ খিজিরের উদ্দেশ্যে জলে ভেড়ুয়া ব। 
ভেল। ভাসাইতে হয়। দরিদ্র গৃহস্থগণ মাত্র একটি রবি কিংব। বৃহস্পতিবারে 
এইরূপ ভেল। ভাসাইয়। থাকে | তিনটি কল৷ গাছের একটি ভেলা, কলার 
খোলের ছাদ ; তাহার ভিতর ধিয়ের বাতি, সবরী কল, চিনি, সাত জোড়া 
আতপ চাউলের রোটি পিঠ, পাক করা আস্ত মোরগ, একটি পয়সা কিংবা 
কয়েকটি কড়ি খোয়াজ খিজিরের নামে সেলাম করিয়। দিতে হয় |” 

কোন কোন অঞ্চলে খোয়াজ খিজিরের নামে মানসিক করে সুফল 
পেলে লোকে বছরের যে কোন সময় বেরা ভাসিয়ে থাকে | অনুষ্ঠানের 
দিন কৃমারী মেয়ের। ভোর বেলায় ভেজ। কাপড়ে বাড়ি বাড়ি মাগন 
করে আনে । নাগনের চাল-ডালে শিরনী রান্না করে একটা ছোট 
ভেলায় কিছু অংশ দিয়ে ভাসিয়ে দেয় ।৩ ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত 
একটি গীতে লাল-নীল কাপড়, পঞ্চপ্রদীপ, ফুল, কলা, ধান, দৃর্বা, 
সিন্দুর ও দুগ্ধ দিয়ে বের! সাজিয়ে ভাসানোর বর্ণনা পাওয়৷ যায়।৪ 
এগুলি হল খোয়াজ খিজিরের ভোগ । লোকবিশ্বাস, তিনি দক্ষিণে 
(অর্থাৎ সমুদ্রে) পাতালপুরীতে অবস্থান করেন । বেরা প্লোতে ভেসে 
তার কাছে যায়, তিনি তা গ্রহণ করেন ।৫ এক্ষেত্রে খোয়া খি্রির 


যতীন্রমোহন রায়--চাকার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩১৯, পৃঃ ৫৫৮ 
পূর্বোক্ত, সাহিত্য-পরিঘত্-পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৯, পৃঃ ২১৬ 
লোকসাহিত্য, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৫-১৬ (ভূমিক।)। 
এঁ, পৃঃ ১১০ 
গ্রঁ, পৃঃ ১১১ 


ফি? 6: :21.:58 


৩২০ বাংলার লোক-সংস্কতি 


সকল প্রকার আপদবিপদের ত্রাণকর্তার্ূপে পূজিত হন । এতে আচারের 
ধর্ম বেশী। 


মানিক পীর 


মানিক পীর লোকসাহিত্যের *জাগগানে' গৃহস্থের গরুবাছুরের রক্ষাকর্ত। 
এবং পুথিসাহিত্যের “মানিক পীরের গীত" কাব্যে (ফকীর মহান্নদ কর্তৃক 
রচিত ) ব্যাধির দেবত৷ হিসেবে চিত্রিত হয়েছেন । উক্ত পুখির বন্দনা 
অংশে দেখ! যায়, মানিক পীর ব্যাধিকে দমন করার জন্য আল্লাহর নির্দেশে 
মর্তে অবতীর্ণ হয়েছেন । কিন্ত কাহিনীতে রোগব্যাধির প্রকোপ-প্রশমন 
সম্বন্ধে কোন বর্ণনা নেই | “দখে' নামে এক গরীব বাগ্দী রাখালের সহিত 
এক রাজকন্যার বিবাহের কাল্পনিক কাহিনী বিবৃত হয়েছে । মানিক 
পীরের সহায়তায় ও দূতপনায় দূখে রাজকন্যা, রাজত্ব ও খনসম্পদ লাভ 
করে তার নামে শিরনী দিয়েছে ।১ কাব্যবন্দনায় পীরকে যেভাবে চিত্রিত 
কর! হয়েছে, কাব্যকাহিনীতে তার স্বরূপ প্রকাশিত হয়নি । তবে অন্যত্র 
ব্যাধির পীর হিসেবে তাঁর বর্ণন৷ পাওয়! যায় | এবপ দুটি চরণ £ 


মাথায় রঙ্গিন টুপি ব্যেধের জাম্বিল। 
হাতে লয়ে আসাবাড়ি ফেরে মানিক পীর ।২ 


মানিক পীরের এক হাতে আসাদ, অপর হাতে রোগব্যাধির 'জান্বিল' বা 
পাত্র। এতে নানা রোগের বীজাণু আছে। ক্রুদ্ধ পীর বীজাণু ছড়িয়ে মোড়ক 
তথা ধ্বংস ডেকে আনতে পারেন। তুষ্ট পীর ভক্ঞকে রোগমুক্ত করতে 
পারেন ।৩ শুধু তাই নয়, তিনি পারলৌকিক মুজিরও এজেন্ট ব৷ মধ্যস্বতা- 
কারী-_'মানিক পীর ভবনদীর পারে যাবার ন। |”৪ “মানিক পীরের 
অছরনামা'তে তাকে কলিকালের অবতার বূপে চিত্রিত কর! হয়েছে । 


১. ইসলামি বাংল৷ সাহিতা, পৃঃ ৬৮-৭৯ 

উদ্ধত £ বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃঃ ১৭৩ 

৩, ডঃ আবদুল করিম একটি প্রবন্ধে মানিক পীর অন্ধকে দৃিশজি দিতে পারেন 
বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্ত এ সম্পকে তিনি কোন লৌকিক দৃষ্টান্ত দেননি । 
০০, ০10. 17856 28101918179 ৫, 2১10210, 0, 51 

৪. উদচ্ছৃতঃ বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃঃ ১৭৩ 


রে 


লৌকিক পীরবাদ ৩২১ 


স্বয়ং খোদা বেহেস্তের সভায় বলছেন, 


সেই জনে দিব আমি দুনিয়ার ভার। 
কলিকালে মানিক হবে অবতার ।১ 


এসব অতিরঞ্জিত অশান্ত্রীয় কল্পনা | মধ্যযুগের হিণ্দ রচিত মঙ্গলকাব্যের 
প্রতাক্ষ প্রভাবের ফল তা । গরুবাছুরের 'অভিভাবক' পীর হিসেবে লোক- 
সমাজে তাঁর ভ্ততিবন্দন৷ সমধিক প্রচলিত | 


পরবের দৃ্টান্তে মানিক পীরকে রঙিন টুপি পরিহিত আসাদওধারী বলা 
হয়েছে । গোপেন্্রকষ্ণ বাবু তার গ্রন্থে মানিক পীরের একটি আলোকচিত্র 
দিয়েছেন । সেখানে তাকে কবীরের তঙ্গিতে দণ্ডায়মান দেখায় | মাথায় 
পাগড়ি, লম্বা বাবরি চল, পরনে আনখাল্ল। ) ডান হাতে আসাদণ্ড। 
গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর মতে, এ চিত্র মানিক পীবের দরগাহ থেকে 
সংগৃহীত-_ পীরের পূর্ণাবয়ব মুণ্ুয় মৃতি।২ 

পল্লীসমাজে গোরক্ষনাথই গোরক্ষক দেবতারূপে পূজ্য | নাখধর্ম ভুজ 
বৌদ্ধর। ইসলামধর্মে দীক্ষা! লাভের পর গ্রোরক্ষনাখের ছায়ায় মানিক পীরের 
কর্পনা করতে পারে । কেউ কেউ গোরক্ষনাথের সহিত মানিক পীরের সম্পর্ক 
স্থাপন করে তার এতিহাসিকত্ধ রক্ষ। করতে চান ।১ কিন্ত তা অবাস্তব 
কৰ্পনা, গোরক্ষনাখ প্রাচীনকালের লোক : মুসলমানদের আগমনের পর পীর 
সম্পর্কে ধারণ। গড়ে উঠে । জাগগানে মানিক পীরকে সোনাপীরের সহোদর 
ভাই বলা হয়েছে ।৪ এ সম্বন্কেও কোন এতিহাপসিক প্রমাণ নেই । তিনি 
সম্পূর্ণ লৌকিক পার হতে পারেন । রাজশাহী থেকে সংগৃহীত একটি 
জাগগানে মানিক পীরের জনাবৃপণ্ডাপ্ত বণিত হয়েছে ।০ এটি সামান্য কথাস্তরে 
এ জেলায (সানাপীরের জনু[বৃত্তান্ত হিসেবে চালু আছে |৬ 


১, উদ্ধত; এ, পৃঃ ১৭৪ 
২, এ, পৃঃ ১৭৪ 
৩. 101, 910991101)71502 1085801908-- 00950910 £9118109 0০01, 
08101005, 1962, 00. 3709.71 
হাবামণি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৮-৪৯ 
বাংল!ব লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯১ 
৬. হারামণি, ২ম খণ্, পৃঃ ৪৮ 
০ 


বে ০০ 


৩২২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


ডঃ হক বলেছেন, মানিক পীরের উদ্দেশো গ্রামবাসীরা দুধ ও ফল- 
ফলারি ভোগ দিয়ে থাকে । তীর মতে, উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গে 
মানিক পীরের প্রভাব আছে ।১ গোপেস্রকষ বাবু বলেছেন, খুলনা, 
চব্বিশ পরগনা, হুগলী ও নদীয়া জেলায় মানিক পীরের থান বা দরগাহ 
আছে ।২ হরিণধাটার কাঠভাঙ্গা গ্রামে প্রতি বছর ১ল] মাঘ মানিক 
পীরেব উরস উৎসব হয় ।৩ 


মানিক পীরের দোহাই হ মানিক পীবের “দোহাই” ও “ফুলী” জাহিব 
করে আচার পালনেন রীতি আছে গে।-মোড়ক ব মহামারীর সময় | মানিক 
পীরেব সেবক ফকিরা এরূপ আচারে সংশ নিয়ে থাকে | একে 'গ্রামবন্ধন' 
আচাবও বল] যেতে পারে । গোপেন্্রকষ্ বাবু এ সম্বন্ধে লিখেছেন, 
“দেখে মহামাবী বা গো-মোড়ক প্রাদূরভৃত হলে ফেকিররা) ওঝ|-গিরি 
করেন, নম্ব-তন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক ছাব। গ্রামবন্ধন করেন, যাতে পল্লীবাসী ও তাদের 
গুহপালিত পশ্তপক্ষী অকালে মৃত্যুব হাত থেকে রক্ষা পার । 'ওঝা- 
ফকিরর! গ্রামবন্ধনকর্ে অনেক নময় চারটি বাশের খুঁটি মন্ত্রপৃত করে 
পল্লীর চারদিকে পুঁতে দেন। কোন কোন ফকির কয়েকটি ছোট ছোট 
সবায় লাল কালিতে বয়ে লিখে গ্রামের সর্বত্র বিশেষ করে পথের তেমাথায় 
বাশের খুঁটিতে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেন। মানিক পারের “দোহাই” ও 
“ফুলী' জাহির করেন | পলীবাসীদেব বিশ্বাস, ফকিরদের এই প্রক্রিয়ার 
জন্য তাণ৷ ও তাদের গৃহপালিত পশুপক্ষী মহামারী মোড়কের প্রকোপ 
থেকে রক্ষা! পাবে |” ৪ 


সোনাপীর 

বর্তমানে “সোনাপীরের জাগগান' ও “সোনাপীরের শিরনী' এ দুটি 
লৌকিক উপাদান বাংলাদেশে সোনাপীরের অস্তিত্ব বহন করছে । জাগ- 
গানের বর্ণনা) থেকে মনসুর উদ্দীন সাহেব সোনাপীরকে পাবনার চাটমোহরের 


বঙ্গে সৃ্ফী প্রভাব, পৃঃ ২৪০ 

বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃঃ ১৭৪ 
লৌকিক শব্দকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৩ 
বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃঃ ১৭৫ 


টিন 


লৌকিক পীরবাদ ৩২৩ 


বাগিন্দা বলে দাবী করেছেন । তার মতে, চাটমোহর মুসলমান অধাষিত 
অঞ্চল- এখানে প্রাচীন মগজিদ ও পুকুর আছে ।১ কিন্তু এগুলির 
একটিও সোনাপীরের নামের সহিত জড়িত নয়। 


হিন্দসমাজে সোনারায়ের নাম পাওয়া যায়| তিনি লৌকিক দেবতা | 
গোনাপীর সোনারায় অভিন্ন দেবতা । রংপুরে প্রচলিত “সোনারায়ের 
পাঁচালী'তে সোনারায়ের অলৌকিক জন্মবস্তাস্ত বণিত হয়েছে । গোয়ালিনী 
যশোদ। ধর্মঠাকৃরের পূজ। করে পুত্র-যস্তানের বর পান । যশোদা উত্ব- 
মুখী হয়ে হাই তুললে কষ্চ 'শ্েতমাছি'র আকার ধারণ করে তীর গর্ভে 
প্রবেশ করেন । সম্তান ভূমি হলে পর তার নাম রাখা হয় সোনারায় | 
বল] বাহুল্য, এটি অবাস্তব করনা । জাগগানে মানিক পীরের সহোদর 
ভাই হিসেবে সোনাপীর বা সোনারায়ের »ম্পর্ক স্বাপন ভক্তের কারসাজি ; 
শরৎচন্র মিত্র মহাশয় মনে করেন, সোনারায়ের প্রভাব ছিল সীমাবদ্ধ, তার 
প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্য ভক্জর৷ অধিক প্রভাবশালী মানিক পীরের সহিত 
তার নাম জুড়ে দিয়েছে ।৩ 

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সোনাবায়কে আলিবদাঁর সমসাময়িক ময়মনসিংহের 
কোন এক জমিদারপূত্র বলেছেন।৪ এতদঞ্চলে প্রচলিত সোনারায়ের 
জাগগানে আলিবদীঁর নাম আছে ।৫ রংপুরের পাঁচালগতে সোনাপীর মুঘল 
সৈন্য ব্তুক নিষাতিত হয়েছেন, তার বর্ণন৷ পাওয়। যায় ।৬ এসব তথ্য 
থেকে সোনাপীবের অবির্ভাব কাল সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যায় বটে, কিন্তু 
তাকে এতিহাদিক চরিত্র হিশেবে নির্দিই কর! যায় না৷ | ধর্মঠাকুরের বরে 


শশী 


১. চাটমোহর সহব নিয় সোনাপীরের বাড়ী, 
চল্লিশ হাজার ধর যাহার দক্ষণ দুয়ারী। 

উদ্ধত £ হারামণি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২।1৬. ( ভূমিক। )। 

২. শ্রীপুণেন্দুমোহন সেহানবীশ-- গ্রাম্যগীতি সংগ্রহ, রঙ্গ পুব-সাহিত্য-পর্িষৎ-পন্র্িকা, 
৪্থ সংখ্যা, ১৩১৬, পৃঃ ১৭৫ 

৩ 5818101)81701817/11018-- 01 (56 ০915 ০ 901121959, 11) 
1ব০01006117 361089], 0101, ৬০1. ৬], 1922, 10. 16566 

৪. প্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৫৬৩-৬৬ 

৫* এ, পৃঃ ৪৭৮ 

৬. পৃৰোজ, রঙ্গপু-সাহিতা-পরিষদ-পত্রিকা, ৪ধ সংখ্যা, ১৩১৬, পৃঃ ১৭৬-৭৭ 


৩২৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


যশোদ। কষ্চকে জন্মাস্তরে সোনারায় রূপে লাভ করেছেন, তিনিই বাধ- 
সৈন্য নিয়ে মুখলের সহিত লড়াই করে জয়ী হয়েছেন । এসব বিচিত্র 
তথ্যে কল্পনার বিস্তার আছে, তথ্যনিষ্ঠ। নেই । 


জাগগানে সোনাপীরকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী কবে চিত্রিত 
কর হয়েছে । তিনি নিজ ক্ষমতায় গরুবাছুব ধ্বংস করতে পারেন, আবার 
ভীবিত করতে পারেন । রাজশাহী থেকে মংগৃহাত একটি জাগগানে আছে, 


জিন্দা চার যুগের যার, 
মারিয়া দিলাতে পাব, 
অপার মহিমা] তোমার |১ 


রংপৃব জেলায় প্রচলিত জাগগান ও পীরাচা;ব তকে বাধেব দেবতারূপে 
কপ্পননা করা হয়েছে । “গোনারায় ঠাকরের গানে' আছে, 


বাধে সব নাম লইয়ে ডাকেবে 
ও ঠাকুর ঘোনারায় বাধ সব ডাকে । 
বাড়ি বাড়ি বেড়ায় ঠাকর হরিনাম দিয়া |২ 


এখানে প্রকারাস্তরে তিনি গোরক্ষক দেবতাই | বাধেব আক্রমণ থেকে 
তিনি গরুবাছুর রক্ষা করেন | সুতরাং রাজশাহী ও রংপুবের ধারণ|টি 
অভির । কোন কোন অঞ্চলে সোনাপীর হলেন রোগশোকের ব্রাণকর্ত। | 
তাঁর অভিখাপে রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, আর অনুগ্রহে তা দূরীভূত হয়| 
একটি জাগগানে স্রাছে, 

এইনা সোন! রায়কে কে করিবেক হেল৷ 

গলায় গবপুল নামব, চক্ষে নামব ঢেল৷ || 

চেল! নয় কেবসত গায়ে আযর জর । 

এই অরে কাপুনি মায়ের দহিব অস্তব |1৩ 


জোলামুনি খাওয়া £ জোলামূনি খাওয়া হল সোনাপীরের শিরনী- 
আচার | পাবনা জেলার যুযলমান সমার্সে উজ্জ নামে আচারটির চল 


১, হারামশি, ২য় খণ্ড, প্‌ঃ ৫০0 
২, ০0. 016, 0101, ৬০1. ৬], 1922, 0. 160 


৩, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৪৬৭ 


লৌকিক পীরবাদ ৩২৫ 


আছে ।১ জাগগানে আচার সম্পর্কে নিয়রূপ বিবরণ পাওয়া যায় £ 


গাতাৰ পীবেব লাগ্যা আমর ছিন্লি কিছু খাই। 
নয়। ধানের নয়৷ চাপ দুগ্ধ দুটি দিবা। 

ক্ষিরঘা। লইতে তোমরা পীরের ঘাটে যাব। । 
পীরের ঘাটে গেলে পব চরণ দর্শন পাব! 1৪ 


সাধাবণতঃ দূধ, কল ও ক্ষীর মোনাপাবেব ভোগ | পৌধঘসংক্রাস্তির 
দিন গ্রামের যুবক ও রাখাল বালকেরা গৃহস্বের ঘরে ঘরে মাগন করে 
ভোগোপকরণ মংগ্রহ কবে এবং মাঠে রান্না কবে পীরের নামে শিবনী 
দিয়ে নিজের৷ খায় ।* রংপুব জেলায় সোনারায়েব পূজার উপকরণ হিসেবে 
এক কুল৷ ধান, নয় বুড়ি কাড় ও পাঁচট] সুপাবিব উল্লেখ আছে, 
গোনাবায়ে দক্ষিণ লাগে ভবণ কলা ধান । 
খোনাব শয় বুড়ি কড়ি গুয৷ পঞ্চ খান ||৪ 


মনাই পীর 

মনাই লৌকিক পাব । তিনি সন্তানেব দেবতা রূপে কল্পিত। হিন্দুর 
কাতিকের সঙ্গে তার মাদূশা আছে। কাতঙক সন্ভানেব দেবতা আর 
নষ্টী সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণেব বেবী | মনাই পীবের উদ্দেশ্যে যে আচার 
পালন কব! হয় তাতে বন্ধা। নাব।কে সম্তানবতা অখবা নিক্ষল। গাছকে 
ফলবতী করাব কামন! ব্যক্ত হয়। এদিক খেকে কাতিকেব সঙ্গে মনাই 
পীরেব অধিক সাদৃশ্য । 


পীরের দরগাহ তোল! £ মনাই পীবের নানে দরগাহ তুলে আচার 
পালন কর! হয়। শ্রীকামিণীকুমার রায় এ সম্পর্কে লিখেছেন, “মনাই 
সন্তানের পাঞ-_- তাহার ইচ্ছায় সম্তান জন্য গ্রহণ করে, মৃত খিশুও প্রাণ 


এ 


১, ০00, 010১ 9101 ০1. ৬111, 1922, 0,174: 
সুরেশ্চন্্ব রায়-_-পাবনা জেলাব পৌধ পার্বণ উৎসবে গ্রাম সঙ্গীত, প্রবাসী, 
মাঘ, ১৩২৭ পৃঃ ৩৪৭ 

২. পূববঙ্গ গীতিক।, ৪র্ঘ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৪৬৮ 

- বাংলার লোকপাহিতা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮০ 

৪. ০. 610, 0], ৬০], সা], 1922, 9. 152 


৩২৬ বাংলার লোক-সংস্কতি 


পায় ।"** তাহার খেয়ালের উপরেই সন্তানের জীবন-মৃত্যু নির্ভর করে। 
লোকে মানত করে, যদি নিষফল। গাছ ফলে, আমার কিংবা অমুকের 
সন্তান হয়, তাহা হইলে মনাই পীরের দরগাহ তুলিৰ |” ১ 


মানতকারিণী স্বগৃহে কত্রিম ও অস্থায়ী দরগাহ তৈরি করে পীরের 

উদ্দেশ্যে শিরনী দেয় । একটা পূর্ণাক্ম আচাবের ভেতর দিয়ে ত। সম্পন্ন 
হয়। ময়মনসিংহে ফাল্তন মাসের উনিশ-বিশ তাবিখে এটি পালিত হয়। 
যে দরগাহ তোলে ও শিরনী দেয় আঞ্চলিক ভাষায় তাকে 'কর্মস্তানী' 
বলে। তার বাড়ির উঠানে চালাঘর তুলে তার তলায় মাটির উঁচু দরগায় 
চাদোয়। খাটান হয় | সাত-আট দিন আগে থেকে পান-স্থপারী দিয়ে 
আত্মীয় স্বজনদের নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়। বন্ধ্যা নারী (সম্ভতানবতীও) 
সিন্দুর, বাতি ও ধান-দর্বা সমেত একটি কুলা মাখায় করে পুরল ব৷ 
ঘট ভরতে যায়। ঘটটি দরগায় রেখে ঠার মুখে সরিষ। তেলের বাতি 
জ্বালিয়ে দেওয়৷ হয়, সারারাত্রি ত। জলে । মানতকারিণীর বাড়ি হতে 
হড়িতে পুলিপিঠ), সরাইতে মিষ্টান্ন ও পোলাও আসে । মানতের মুরগী 
জবাই কর হয়। পীরের দরগায় এব সাজান হয়। চাদোয়ার কাপড়ে 
কল] ও চিনি থাকে । শিরনীব দিন বন্ধ্যা নারী একটি বাতি মাথায় নিয়ে 
পীরকে সালাম কবে দাঁড়িয়ে থাকে । একে “বাড” নেওয়৷ বলে। 
বাতিটি মাথ। থেকে আপন| আপনি না পড়া পর্বস্ত তাঁকে দাঁড়িয়ে 
থাকতে হয় । এ সময় অন্যান্য মেয়ের! পীরের উদ্দেশ্যে নানা গীত 
গায়। গীতগুলি অনুষ্ঠান সম্পকিত।২ গীতাদির সময় লাঙন টান! 
ও ধান বোনার কত্রিম অভিনয় হয়। মেয়ে-ছেলের। রাত্রি শেষে পোলাও- 
পিঠা খায়। সূর্য ওঠাব সাথে সাথে প্রত্যেকে নিজ নিজ হাঁড়ি নিয়ে 
১. পৃবোজ, সাহিত্য -পরিষৎ-পত্রিকা, ৩য় সংখা), ১৩৩৯, পৃঃ ২১২ 

আইলাইন মনাই সাবি সারি, 

বইলাইন আঙ্গিন৷ ছালিয়া | 

ওরে হদি তাই কুলা দিব! জুড়া জড়া, 

আউলিয়া মনাইর বিয়া | 

ওরে বাবই তাই, পান দিবা গাদদী গার্দী, 


আইলিয়া মনাইর বিয়া। 
উদ্ধৃত £ পূর্বোজ্ত, সাহিত্য-পরিষৎণপত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৯, পৃঃ ২১৪ 





লৌকিক পীরবাদ ৩২৭ 


বাড়ি ফিরে। সম্পূর্ণ সাচারটিব বিভিন্ন অংশ--দবগাহ তোলা, পরল ভরা, 
বাড়া নেওয়।, বীজ বোন। ইত্যাদি । বীজ বোনার অভিনয়ে সম্তভান উৎ- 
পাদনের অনুকরণ আছে। এটি যাদুবিশ্বাসের ফল। লোক-চেতনায় 
শগ্যোখপাদন ও সন্তানোতপাদন আমপ্রক্রিয়ার বিষয় | পলীনারী এভাবে 
বন্ধা। নারীকে সম্তানবতী কবার প্রয়াস পায়। 


ঠুনকাপীর 


চুনকাপীর পানের দেবত।। কোন 'ইতিহাপিক সূত্র থেকে ঠুনকাপীবের 
পারচয় জান। যায় না। খুব মন্তব, তিনি কারনিক পীর | ময়মনসিংহ 
জেলায় তাঁর প্রভাব আছে । বাংলাদেশে পানের বাবহার খুব প্রাচীন 
পান শ্রনার্ধ সংস্কৃতির অঙ্গ । হিন্দনারীর ব্রতাদিতে পানের দেবী সুব- 
চনীর নাম পাওয়া যায়। মুনলমান মমাজে “দরবেশের সেব। নামে 
একটি অনুষ্ঠানে তামাক খাওয়ার বাতি আছে। পূববঙ্গের কোন কোন 
অঞ্চলে হিন্দু এবং মুঘবমানের বিধবা স্ত্রীলোকের! কোণ একদিন ৰিকেলে 
দরবেশের উদ্দেশে; একাধিক হু'কা-কন্কিতে তামাক সাজিরে বুতশেষে 
নিজেরা সেবন করে ।১ সুবচনীবত ও দরবেশের ঘেব। উভয়ের প্রভাবে 
ঠুনকাপীরের উত্তব হতে পারে। হিন্দুর লৌকিক ব্রতাচার ধর্মান্তরিত 
মুদ্লমানের কাছে পীরাচারে পরিণত হয়েছে । ঠুনকাপীবের লোকাচার 
সম্বন্ধে বিশেবজ্ঞ লিখেছেন, “ঠুনকাপীর বুতে একটি কি দুটি পিড়িতে 
১০/১২টি গোটাপান ও সুপাবী সাঁজাইয়৷ দিয় আতিনী অপর কয়েকজন 
সত্রীলোককে লইয়। উঠানে বসেন এবং কথা বলেন । পবে সকলে পীবের 
উদ্দেশ্যে ভক্তি জাঁনাইয়। পান-স্ুপারী খান এবং পিক ফেলেন -- এইক্পে 
ঠুনকাপীর ঝত শেষ হয় | ৭ 





১. কামিনীকমার রান্ন-_সতাতায় পান-তামাক, মাসিক বস্ুমতী, কাতিক, ১৩৫৬, 
পৃঃ ৬০ 
২, এ, পৃঃ ৬০ 


টি বাংলাৰ লোক-সংস্কৃতি 
ত্রিনাথ পীর 


ব্রিনাথের আবিরাব সম্বন্ধে মাহশচন্ত্র দাম পত্রিনাথেব পাঁচালী'তে 
লিখেছেন, 


ওহে হবি দীনবন্ধু অনাথ জনাব বন্ধু 
বক্ধা। বিষ) আদি মহেশ্বব। 
তিনদেব এক ওবে পূ প্রকাশেব তবে 


ত্রিনাথ হইল তদস্তব ||১ 
বগ্ধা, বিষ, মহেশ্বব একত্রে ত্রিনাথ মূতি গ্রহণ কাবন অর্থাৎ ত্রিনাথ 
সত্ব, বজ: ও তম: ব্রিগুণেব সমীভূত শন্ত-_- এমত সমর্থন কবেছন চৌধুবী 
বিশ্ববাজ ধনৃস্তবী ।২ অন্য একটি পাঁচালীতে ব্রিনাথেব অলৌকিক জনা- 
বৃত্তান্ত পাওয৷ যায | দিদ্ধিব অভাবে দুর্গা শিবকে এবীবেব “মল।' 
খেতে দেন। ণিব মলা দিয়ে বটিকা তৈবি কবেন। এ বটীকা হতে 
ব্রিনাথেব জনা হয । তাঁব তিন মাথা, ছ'খানা হাত, গায়েব বং কাল ।৩ 
উপবেব পাঁচালী দুটিতে ব্রিনাথকে একই বাজিবিপে চিত্রিত কব হযেছে । 
নাথ সন্প্রদাযে ত্রিনাথ বলতে নাখধর্েব তিনঙন শেষ্ঠ সাধক গোবক্ষনাথ 
মীননাথ ও জালদ্ধবী পাদক বুঝায় ।8 এখানে ত্রিনাথ নামটি পৃৰণবাচক ; 
কিন্ত লোক-প্রচলিত ত্রিনাথ সংখযাবাচক । তিনি নাথত্রযেব সমষ্চি নন, 


একই ব্যক্তি । 


আপ সস আর 


১. শ্রীচিস্তাহবণ চক্রবতী-_ব্রিনাথ, সাহিত্য-পবিষৎ-পন্রিকা, ১৩৫২, পৃঃ ৩৭ 
২, চৌধুরী বিশ্ববাজ ধনণুত্তরী-_ত্রিনাথের উপাখ্যান, সাহিত্া-পবিষৎ পত্রিক1, ১ম 
সংখা, ১৩১৮, পৃঃ ২৫ 
৩. নন্দী কন সিদ্ধি নাই পার্বতী কহিল। 
পিদ্ধি বিনিমযে এই মল! খেতে দিল ॥ 
এত শুনি শীঘ কবি মল হতে লয়ে। 
বাটিক! তৈয়াব কৈলা বিষণ হৃদযে || 
বাটক৷ হইতে হলে। মতি অপরূপ। 
তিন বজ্ঞ ঘড়ভুজ কৃষ্বণ ন্ধপ 11" 
ব্রিনাথ তোমাব নাম রাজা কিংবা পুজা । 
জাতি বণ নিবিশেষে কবিবেন পুজ। | 
উদ্ধৃত $ শশিতুষণ হোমচৌধুবী সম্পাদিত_ব্রিনাথেব পাঁচালী, পৃঃ ২-৩ 
৪. বাংলাব লোকসাহিতা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫১৩ 


লৌকিক প্দীরবাদ ৩২৯ 


প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী লিখেছেন, বৌদ্ধদেবত৷ ব্রিনাথ মুগলমানী পীর 
আখ্য। পেয়ে ত্রিনাখ পীর হয়েছেন ।১ তিনি এ বিবর্তনের কোন ধারা 
আলোচনা করেননি । নাথ সম্প্রদায়েব ধারণা থেকে ত্রিনাথ শব্দের উদ্তব 
হওয়া সম্ভব । শন্যপুবাণে ত্রিনাথের উল্লেখ আছে । চম্পক নগরে মাধাই 
কতৃক তাঁর পৃজ। প্রচারিত হয়| শৃন্যপুরাণ ধর্মপৃজার গ্রপ্থ। নাখধর্ম 
বৌদ্ধধর্ষের বিকৃত বিবতিত রূপ। পাঁচালীকার মহেশচন্ত্র বলেছেন 
কৃষ্ণাঙ্গ ত্রিনাথ নবদ্ধীপে গৌরাঙ্গ চৈত্ন্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন ।৩ প্রফুল্ল 
বাবু লিখেছেন, বাংলার পল্লী অঞ্চলে ব্রিনাণের সেবা দেওয়৷ আচারে 
রাত্রিকালে যে বৈঠক বসে তাতে বাউল গান গাওয়। হয়।৪ বাউলর৷ 
ত্রিনাথকে গ্রহণ করেছে । বাউলর। হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রধারার অনুসারী | 
এখান খেকে ত্রিনাথের প্রভাব ক্রয়ে মুদলমানদ্নে মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে 
পাবে । এখন হিন্দু-মুসলমান নিখিশেষে ব্রিনাখের নাম স্মরণ করে। 
'ত্রিনাথেন গানে আছে -- 'সাবুদে ভাই দিন গেলে তেননাখের নাম লই ও ৮৫ 
ত্রিনাখ সম্পকিত এসব নিদশ্বন থেকে বলা যায়, আদি বৌদ্ধদেখত। 
বাংলার নাখ-বৈঞ্ব-বাউল ধনের ভেতর দিয়ে বিবতিত হয়ে মুসলমানদের 
কাছে পীরবপে পরিগণিত হয়েছেন | প্রফুল্লঝাবুর বর্ণন৷ দনুযায়ী ত্রিনাথ 
পর পাঁঙগার দেবতা ।৬ গাঁজা তা পূজার একটি গপাণহার্য অঙ্গ | 
কামিনীকৃমার বাবুর মতে ব্রিনাখ মনোবাঞ্চ। পূশ্ণকারী দেবত। । তিনি 
ময়মনসিংহে মুসলমান পরিবারে প্রচলিত যে কা'হনীর উল্লেখ করেছেন 
তাঁতে হারান গরু ফিরে পাওয়ার কথ। আছে ।” এখানে প্রকারান্তরে 
তাকে গরুর দেবত। বলা হয়েছে । নাথসিদ্ধা৷ গোরক্ষনাখ গরুর দেবতা 
বত ও আচাব, পৃঃ 9৬. ( তুমিক। )। 
রামাই পণ্ডিত রচিত শন্যপবাণ দ্রষ্টব্য | 
বত ও আগর, পৃঃ ৪৮ 
ধু, পৃঃ ৪৭ 
পুঝোজ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৫২, পৃঃ ৩৬ 
বত ও আচার, পৃঃ ৪৭ 


ত্রিনাথের প্জার মোট তিনটি উপচার--.সরিষ৷ তেলের তিন বাতি, তিন ভাগ পান- 
সুপারি ও তিন কন্ধি গাজ। | এব্রিনাথের গানে এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। 


পূর্বোজ, সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা, ১৩৫২, পৃঃ ৩৬ 
৮. পুর্বোজ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৯, পৃঃ ২২৯-৩০ 
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৩৩০ বাংলার লোক-াংস্কৃতি 


বপে পৃজ্য। এতোদ্দেশ্যে মুসলমানব। গোবক্ষনাখের শিবনী দিয়ে থাকে । 
তিনি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদেবত| |১ জনৈক প্রবন্ধকাব ত্রিনাথের গুণাবলী সম্বন্ধে 
লিখেছেন, “ভক্তিভাবে ই'হাৰ পূজ। কবিলে অপুত্রকের পুত্র হয়; সংসাবের 
যাবতীয় দুঃখ ও দবিদ্রত। দৃবীভূত হইযা দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হয়। হ'হাব 
পূজ। মানপিক কবিলে, যে কোন প্রকার অনুষ্টিত কার্ধয সুসম্পনন হয়। 
আধ্যাত্বিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক যাবতীয় বাহ্য ও আত্যন্তবীণ 
পাঁডাদি ও দূর্বলত! দূরীভূত হয়। পঙ্গ পর্বত উল্লঙ্ঘন কবিতে পাবে। 
বোবাও বাকশক্তি পাহতে পাবে, অন্ধও ব্রিনাথেব মহিমায় দৃষ্টিশক্তি লাভ 
কবিতে পাবে ; প্রেম ভজি ও বিশ্বামে মহিত ব্রিনাথেন পুক্তা কবিলে 
ধর্ম-অর্থ-কাম মোক্ষ এই চতুধিধ ফল লাত হইতে পাবে । ২ 
এখানে ত্রিনাখকে মিশ্রগুণেন দেবত। বপেহ পাওয়] যায । ব্যাধব দেবত৷ 
হিসেবে ত্রিনাখেব পবিচয় গ্রাম্য ছড়ায় পাওয়া যায় : 

'আমাব ঠাকুব তিন্নাখেব যে কবিবে হেল৷ । 

হাত প। কইতবেব নল৷, চোখ দিয়া বেববে গেলা 11৩ 


ব্রিনাথেব সেবা! দেওয়া £ ত্রিনাথ পীবেৰ একটি আচাব আছে, ত৷ 
হল ত্রিনাথেব সেবা দেওয। ব। ব্রিনাথেব মেলা দেওয়া £ শ্রীকানিনীকৃমাব 
আচাবটিব নিয়ম পদ্ধতি সম্বন্ধে বলেছেন “উঠানে কতক জায়গ৷ লেপিব। 
আমন জলঘট, ধূপ, বাতি ও গাঁ পূর্ণ কন্কি পির সকলে গান শাবন্ত 
করেন। গানের অবনরে ত্রিনাখের কথ। বল। ও গাজ খাওয়া হয । ** 
মুসলমানের। নি বাড়িতে এই ব্রিনাথের মেলা দেন না। মানপিক সিদ্ধ 
হইলে তিনি কোন গাঁঞজাসেবীকে গাঁজ। কিংবা গাকাব পয়লা, পান স্পারী 
ইত্যাদি দিয় দেন। এ ব্যক্তি আরও কযেকজন গাঁজা্জেবীব মমবায়ে 
ত্রিনাথের মেল দিয়! থাকেন ।” ৪ 


শ্রীপ্রফল্লচবণ চক্রবতী' লিখেছেন, “বাংলাদেশে পল্লী অঞ্চলে ব্রিনাবের সেব। 
দেওয়] হয়| হিন্দু মুসলমান সন্মিলিত হইয়৷ কোন গৃহে ব্রিনাথের আপন 


সস পা ররর বস” গা“ 


১. ব্রত ও আচাব, পৃঃ ৪৮ 
২, পৰোজ, সাহিতা-পবিষৎ-পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩১৮, পৃঃ ২৬ 
৩. পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪ধ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৪৬৭ (পাদটীকা) । 
8৪. পুবোজ, সাহিত্য-পরিঘৎ-পত্রিকা, ১৩০২, পৃঃ ২২৯ 


লৌকিক পীরবাদ ৩৩১ 


স্বাপন করেন | একখানা কাঠ্াদনোপরি ফুল, প্রদীপ, মিষ্টদ্রবা, নতুন 
গামছা। ও সম্ভব হইলে একখান! শিবের মৃতি সজ্জিত কর! হয়। 'আসনের 
তলদেশে সিদ্ধির কন্ষি ও যে পরিমাণ পিদ্ধি ত্রিনাথকে নিবেদন করিতে 
হইবে তাহাও সংরক্ষিত হয। সম্মিলনের যধো যিনি বয়োবৃদ্ধ তিনি 
পূজ। দিয়া কথা বলিবেন। তাহার পর নিজেই গিদ্ধি গ্রহণ কবতঃ 
অন্যদেরও প্রসাদ দিবেন | ১ 

আচারের তিনটি অংশ-_ পূজা, গান 9 গাঁজ। | গাজীব পাল। দেওয়া 
অনুষ্ঠানে বয়াতির যে ভূমিক প্রিনাথের মেল দেওয়। অনুষ্ঠানে গাঁজা- 
সেবকের সে ভূমিক। | মানতকারীর পক্ষ খেকে তাব৷ অনুষ্ঠানটি পরিচালন। 
করে। ব্রিনাথের মেলাব উদ্দেশ্য গানেব ভাষায় ম্পইট ব্যক্ত হয়েছে £ 


কলিতে তিননাথেব মেল। 
খোড়ায় নাচে কানায় দেখে 
বোবায় বলে বোমভোল। |২ 


ময়মনসিংহ জেলায় ত্রিনাখ পীবের প্রভাব আছে । ফরিদপুরের গ্রামাঞ্চলে 
প্রতি বছব একবার ত্রিনাথেধ মেল হয ।৩ “বিক্রম ]ুরের ইতিহাপ' গ্রন্থে 
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিক্রমপুরে ব্রিনাথের প্রভাবের কথা বলেছেন |৪ 


কাউয়! পীর 


কাককে পীরবপে গণ্য করে তার উদ্দেশো নৈবেদ্য দেওয়া ও খত 
কথ। বলে আচার পালন করার রীতি পূর্ব ময়মনসিংহে দেখ। যায় ।৫ 
আচারটির বিবরণ পাওয়া যায় প্রফুল্লবাবুর হাত ও আচারগ্রস্থে । তিনি 
লিখেছেন, “রবি ও বৃহস্পতিবারে আতপের অন্ন, শাক প্রভৃতি অগ্রপাতে 
দিয়। নৈবেদয প্রস্তুত করিতে হয় । ব্রত হইয়৷ গেলে কাক, কোকিল প্রভৃতি 
পাবীকে এই তের প্রসাদ খাওয়াতে হয়। এই ব্রতানুষ্ঠানে পাখীর। 
ফল, শস্য নষ্ট করে না ও তাহাদের আশীর্বাদে দারিদ্র্য অভাৰ গৃহে 


* বত ও আচার, পৃঃ ৪৭ 
প্রোজ, সাহিতা-পরিষৎসপত্রিকা, ১৩৫২, পৃঃ ৩৬ (পাদটীক।) | 
শ্রীআনন্দ রায়- ফরিদপুরের ইতিহাস, পৃঃ ১৪ 
শ্রীযোগেন্্রনাথ ও- বিক্রমপুরের ইতিহাস, পৃঃ ৩৭২ 
বাংলার লোকসাহিঙা, ১ খণ্ড, পৃঃ ৬১৪ 


নটি এ টি 





৩৩২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি- 


প্রবেশ করিতে পারে না ।”১ কাক ফল নষ্ট করে, পুজ। দিয়ে তার 
অনুগ্রহ লাভের আঁকাঙ্ক্ষ। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিরই অনুকূল । এদিক 
থেকে খ্রতা্টর বাস্তব ভিত্তিক আবেদন আছে । 


ঝতকথায় কাকের জন্বৃন্তান্তে এক অতিথির অভিশাপে খ্রা্ণ ও 
বাণীর যথাগ্রমে কাক ও বাদুড়ে রূপান্তরিত হওয়ার কাহিনী পাওয়। 
যায়।২ এতে কোন পীরেব উল্লেখ নেই। 


নোরাপীর 


খাধারণতঃ বটগছকে কেন্দ্র করে নোরাপাবের সংস্কারটি গড়ে উঠেছে। 
বটতনা হিন্দদের লৌবিক দেবতাণ পৃক্জার স্থল । শেওড়াতলায় বমদেবীর 
পূজা হয়।৩ তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে বৈষ্ুবেরা পৃডা কলে । বট- 
তলায় মুসলমানের পীরের দরগাহ বা মাদাব দেখা যায়। নোরাপীর 
বটগাছ তলায় আশ্রব নিয়ে ধর্মমত প্রচান কবেছিনেন, এপ বিশ্বামে 
তাঁর উদ্দেশো মানসিক করনে “নারা' দানের প্রথা চালু হয়েছে ।& 


“নোর।' নোড়া শব্দের উচ্চারণভেদ । গোল পাখব-টুকরা হল োড়। 
(এ লোটু )। গ্রামাঞ্চলে খড়কুটাৰ গুচ্ছকেও নোড়। বলে । কামিনাকূদাব 
নোর]৷ অর্থে খড়নঘাসের ও হকেই বুঝিয়েছেন | এক মূঠে। খড় বা থাপ 
মাঝখানে গিট দিয়ে বেবে পীরের উদ্দেশ্যে গাছভলায় দিয়ে আগে । 
এতে মনোবাঞ্। পূর্ণ হয় বলে লৌকিক খিখা[।৫ পারের দরগায়, 
গ্রাহতলায় ব৷ গাছের শাখায় বাতি, টিল, নোড়া, ন্যাকড়। ইত্যাদি 
উত্সর্গ করার রেওয়াজ দেশের নান! স্বানে দেখা যার | পীরের মাজারে 
বাতি দেওয়া একটি সাধারণ প্রখ। | মস্তানের কামনায় পথের ধারে 


১. বত ও জাচার, পৃঃ ৪৬ 

২, এ, পুঃ ৪৬-৪৭ 
শ্রীকামিনীকমার রায়--বাংলার লোকদেবতা ও লোকাচার, মাসিক বসুমতী, 
পৌষ, ১৩৫২, পৃঃ ৩১৭ 

৪, পৃৰোক্ত, সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা, ১৩৩৯, পৃঃ ২২৩ 

৫, এ, পঃ ২২৩ 





লৌকিক পীরবাদ ৩৩৩ 


কোন এক গাছতলায় টিপ দিয়ে মানত পূণ কবতেও দেখা যায়। 
গাছের ডালে ন্যাকড়৷ বেধে মাননিক কবাব রীতিও প্রচলিত আছে । 
বিহাবে এ উপলক্ষে একজন স্বতন্ত্র পীব কল্পনা কব হয়েছে, তাঁব 
নাম “চিবকট্ট। পীব' |১ উত্তব-পশ্চিম বঙ্গে একই উদ্দেশ্যে 'টেনাপীবে'ব 
অস্তিত্ব আছে ।২ বগুডা জেলায় নোবাপীন ও টেনাপীবেক আচাব 
আছে |৩ নোবাপাৰ, টেখাপীন প্রভূতি বস্ এ'পকিত নাম | বস্তপূজা 
এদেব কল্পনা মুল । 


ঘোড়াপীর 

খঞ্জেব খগ্রত্ব দূব কবান জন্য পোকমমাজে ঘোডাপীবেব দবগায 
মাটিব ঘোড়া উপহার €দওযা হয । বগুডা দেলায মোশাতলাখ কাছে 
ধোডাপীবেপ উদ্দেশো বাধিক মেলা বসে । মালদহ, বর্ধমান, হাওড়া, 
মেদিনীপুব, ২৪ শবগনা জেলায় মাটন টিপিতে মাটি ধোড়| উৎ্মর্গ 
কবা হয় ।৪ 

ঘোডাপীবেব সংস্কাবটি যাদুবিদ্যাব প্রভাবজাত। ঘোড়। ভ্রতগামী 
প্রাণী । খোড। ব্যক্তি ঘোডাব মত চলতে পাববে --এবপ কামনা এতে 
সংগুপু | নকল দিয়ে আসল বস্ত্রব শক্তি-সামর্থ কামনা সমপর্যাধে 
ইন্্রজালেন লক্ষণ আছে। 


জঙ্গলী পীর 


জঙ্গল বা অবণ্যেব অধিকর্তা (*1$21) 80৫) হিসেবে জঙ্গলীপীবেব 
কল্পন৷ | বাংলাব দক্ষিণ অঞ্চল অপণ্যাবৃত; উত্তৰ ও পূর্বাঞ্চলেও 
পাহাড়তলীব অবণ্য ; এছাড়া মাঝেব সমতলভূমিতেও ছোটখাট বন- 
জঙ্গল আছে (যেমন মধুপুবেব জঙ্গল) ৷ গাধাবণত: পাত, কাঠ, মধু, 
ও পশুপাখি শিকাবেব জন্য বনজঙ্গলেব সাথে বাঙালী ববাবব যোগ- 
স্বাপন কবে আসছে । এর জন্য মউল্য।, বাওয়ালীয়৷, বহবদাব, ব্যাধ, 


7904, ৬০1, ডা], 1939, 1. 149 
বঙ্গে স্ফী প্রভাব, পৃঃ ২৩৯ 

বগুড়ার ইতিকাহিনী, পু ৪০২ 

বঙ্গে স্ফী প্রভাব, পঃ ২৩৮ 
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৩৩৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


মালঙ্গী প্রতুতি বিভিন্ন পেশাডীবী সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে ।১ এর৷ 
হিন্দু-মুসলমান উতয় সমপ্রদায়ের লোক । বনে বাধ, সাপ, কীটপতঙ্গ, 
কৃমীর, এমনকি, ভূত-প্রেতেরও অতয়। এ অবস্থায় মানুষের জীবন 
বিপদমুক্ত ছিল না । গরুবাছুরের জীবনও বিপয় হত। বিপদের হাত 
থেকে রক্ষ। পাওয়ার জন্য জঙ্গলীপীর, বশবিবি, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি 
বনের অধিপতি পীঁরপীরানী ও দেবদেবীর করনা! লোকমানন থেকে 
সহজেই উৎপন্ন হয়েছে। 
ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত একটি ছড়ায় ভঙ্গলীপীরের শারীরিক 

বর্ণন। পাওয়৷ যায়! 

জঙ্গলীপীর খাটাখুট। মুখে চাপদাড়ি। 

নীল ঘুড়া দৌড়াইয়। যায় গয়ালিনীর বাড়ি ।ং 


বাধের দেবত। গাজাপীরের 'চাপদাড়ি' আছে, কিন্তু পটে তাঁকে 'খাটা- 
খুটা" দেখায় না। জঙ্গলীপীরের বাহন “নীলঘোড়া” ; গার্জীপীরের 
বাহন মুখ্যত বাঘ। সুতরাং জঙ্গলীপীর গাজীপীর থেকে ভিন্ন । এ ছড়ায় 
জঙ্গলীপীরকে গোরক্ষক দেবাস্বারূপে কল্পনা কর] হয়েছে । দোনাপীরের 
কেরামতির মতই তার কেরামতি । তার অতিশাপে গরুবাছুরের মৃত্যু, 
শিরনী দিয়ে তাদের পুনরুদ্ধারের গতানুগতিক ছবি ছড়ায় আছে । এটি 


বস শপ সপ» সা শপ সপ আজ সস 


১, গোপেন্্রক্ষ্ বসু তার “বাংলার লৌকিক দেবত।' গ্রস্থে এক শ্বলে বাউশে, মৌলে, 
মালঙগী, শিকারী, মৌজীবী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নাম করেছেন । এর। সুন্দরবনে 
যাতায়াত করে | (পৃঃ ৮) মউল্যা ও বাওয়ালীয়া যথাক্রমে মৌলে ও ৰাউলে 
শব্দের রূপতেদ। মধূ নংগ্রহকারী মউল্য। ও কাঠ সংগ্রহকারী বাওয়ালীয়।৷ নাম 
খুলনা, ফ'রদপুর, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে পরিচিত । মউল্যা ও মালঙ্গী শব্দৎয় 
কষ্রামের রায়মঙ্গল কাব্যে (১৬৮৬) পাঁওয়। যাঁয়। 


কাকটী নাকুটী আর করে রঙ্ষতঙ্গী। 
পরম কৌতুকে শুনে উল্যা মালসী | 


বহরদার মন্ত্রগুণী, বাধের বন্ধনষঞ্ধ পড়ে তার! কাঠুরিয়াদের সাহায্য করে। এটি 
ময়মনসিংহের আঞ্চলিক শব্দ (বাতায়ন, পঃ ১২০)। 


২. উদ্ধৃত ঃ বাংলার লোকসাহিতা, পৃঃ ৫৭১ 
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শা” জঙ্গলীপীরের নাম পাওয়া যায় “বনবিবির জহুরনামা'তে | ১ 
এখানে তাকে বনবিবির সহোদর ভাই বল! হয়েছে । রস্থলের আদেশ 
পেয়ে তাঁবা মক্কা থেকে এদেশে আসেন এবং “ভাটি” বা দক্ষিণ অঞ্চলে 
প্রাধান্য বিস্তার করেন | প্রথমে দক্ষিণ রায় ও তীর মাতা নাবায়ণীর 
সাথে জঙ্গলীপীর ও বনবিবির সংঘর্ষ হয়। জঙ্গলীপীর ভগিকে লড়াই-এ 
সহায়তা করেছেন, বনবিবির মত তিনিও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী-_. 
এটুকু তথাই উল্ত গ্রন্থে পাওয়। যায় ।২ বনবৰিবির জছরনাম। পুঁথিসাহিতোর 
অন্তভুক্ত। পুরথিরচয়িতাগণ এ কাহিনী লোকজীবন থেকেই নিয়েছেন । 
তবে এ কাহিনীর প্রকৃত উৎস কি ত। বলা যায় না। জঙ্গলীপীর ও 
বনবিবির কোন এঁতিহাগিক চরিব্রসূত্র নেই। লোকমানমের কল্পনার উপর 
রঙ চড়িয়ে পুথিকারগণ এ ধবনের কাব্য রচন৷ করেছেন । 

ঢাকার উত্তর-পূর্বে জঙ্গলের মধ্যে শাহ পার জঙ্গলী'র মানার আছে 
বশে ডঃ গোলাম সাকলায়েন উল্লেখ করেছেন ।৬ তিনি এর কোন 
পরিচয় দেননি | মাজারের শাহ পীর জঙ্গলী, পু'থির শা" জঙ্গলী পীর 
এবং ছড়ার জঙ্গচলীপীর যে একই বা)'ক্ত তাতে সন্দেহ নেই। এর 
কেরামতি, অলৌকিক শক্তি এবং দৈবীচেতন। সব্বত্রই স্বীকত। 


বনবিৰি 

মুসলমান সমাজে বনবিবি হিন্দুসমাজের বনদেবী বা বনদুর্গার নকল । 
বনদেনতার (১১11) £9৫৫033) বিশ্বান ও পৃজ। আরণ্যক সমাজের অব্দান। 
ফলমূল সংগ্রহ ও পশুপাখি শিকার দ্বারা যারা জীবিক। নির্বাহ করত 
তারাই আরণ্যক সমাজের প্রবর্তক, পরিপোধক ও প্রতিপালক । কৃথিকাজ 
জানবার আগে পর্ষস্ত মানুষ এ সমাজের অন্তর্গত ছিল। বাংলার অনার্ধভুক্ত 
নিষা?দ গোষ্ঠীর লোকের শিকারজীবী ছিল। দক্ষিণাঞ্চল সুন্দরবন দ্বারা 
পরিবেষ্টত। এখানকার অধিবাসীদের জীবন ও জীবিকায় অরণ্যের 
প্রভাব প্রচুর । সুন্দরবনের দান আজও অব্যাহত । বনজঙ্গল শাপদসহ্কল। 


সস অনি “এরর ভারা 


১, মহম্বদ খাতের, মুন্সী বয়নদী প্রমুখ পুথিকাররা এ নামে কাবা রচনা করেছেন । 
ইসলামি বাংল। সাহিত্য, পঃ ৮২; বাংলার লৌলিক দেবতা, পৃঃ ১০ 

২, ইসলামি বাংল সাহছিতা, পৃঃ ৮২-৯২ 

৩. পৃৰ পাকিস্তানের স্ফীসাধক, পৃঃ ৪8৪ 


৩৩৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


অতএব মানবজীবনের নিরাপন্তা সেখানে অনিশ্চিত । বাধের দেবতা, 
সাপের দেবতা, কৃমীরের দেবতা, বনের দেবতা এ-ন্রাপত্ত। দিতে পারেন। 
ন্নতরাং তাদের দেবরূপ ভাব, মুতি গড়া, পৃঞ্জ। করা বাঁচার তাগিদেই 
অত্যাবশ্যক ছিল । বাঙালীর সরস কল্পনায় তীর! ন্্প পেলেন : ভক্তের 
দ্বারা পৃজ। পেলেন । প্রথমে গাছের পৃজ।, পশ্ড পূজা ছিল। গাছ পৃজার, 
পশ্ড পূজার এখনও চল আছে । এ মানুষের বাস্তর দৃষ্টর ফল । তারপর 
কল্পনা এল | কক্পনায় ভর করে ক্রমে গাছের ও পশুর আরধপতি দেবতার 
আবির্ভাব ঘটল | মানুষ আধ্যন্রক দৃষ্টির অধিকারী হল। বৃক্ষপূভ। 
থেকে বনদেবাঁর পূজার বিবর্তন ও প্রবতন এভাবে ঘটাই সম্ভব । অশিক্ষিত 
মুসলমানদের কাছে বনদেবী অতি সহজেই বনবিবিতে পরিণত হয়েছেন | 
এতাবে ওলাদেবী ওলাবিবি, লক্ষ্রীদেবী লক্ষ্মীবিবি হয়েছেন | মুসলমানর! 
নরদেবতার তুল্য পীরকে, নারীদেবতার তুল্য পীরানীকে আশ্রয় কবে 
ধর্মপিপাস। নিবৃত্ত ও জাগতিক বাসন৷ সফল করতে চেয়েছে । হিন্দু 
যোগিনী, বৌদ্ধ ডাকিনী এবং মুসলমান পীরানী যথাক্রমে হিন্লুদেবী বৌদ্ধ- 
দেবী, মুসলমানী বিবি অভিধা পেয়েছেন। বিভিন্ন আবরণে সম্প্রদায় 
ভেদে তার। একই মন ও মানসিকতার স্ষ্ট ফল। হিন্দুর দেবীর স্থলে 
বিবি আখ্য। দিয়ে ইসলামা ভাবাপন্ন কর] হয়েছে মাত্র । 

বনবিবির কথ ও পরিচয় আছে লোক-ছড়া, লোককথ। ও পুথিমাহিত্যে । 
দরগাহ ও পটে বনবিবির মৃতি স্থান পেয়েছে, লোকাচার ও শিরনীতেও 
বনবিবির নাম প্রযুজ হয়েছে । মুন্সী বয়নদ্দী ও মহন্মদ খাতেরের লেখ! 
িনবিবর জছরনাম।” পুথিসাহিতোর বিষয় । এতে তার মাহাত্ব্যকখা 
ধণিত হয়েছে । এতে তীকে মধু-মোম সংগ্রাহকদের সাহায)কারিণী দেবী 
হিসেবে চিত্রত করা হয়েছে । মক্কাবাদী বিরাহিম ফকির, তাঁর ছিতীয় 
পক্ষের স্ত্রী গোলাম বিবি--. তাঁদেরই সম্তান বনবিবি ও জঙ্গলীপীর | প্রথম 
পক্ষের স্ত্রীর প্ররোচনায় গোলাম বিবি নির্বাসিতা হন। সেখানেই তিনি 
শিশুকন্যা ও সন্তানকে লালনপাঁলন করেন । ক্রমে খোদার আদেশ হল 
“যাহ দোহে বাদাবনে ভাটির সহরে ।' তীর। প্রথমে মদিন। শরীফে মুরিদ 
হন এবং পরে সেখান থেকে বাদাবনে আগমন করেন । বাদাবন তুথ। 
ন্রন্দরবনের অধিপতি ছিলেন দক্ষিণ রায়, তাঁর মাত নারায়ণীর সাথে 
বনবিবির লড়াই হয়, পরে নারায়নী পরাজিত হলে উভয়ের মধ্যে সন্ধি 
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ও সখিত্ব স্বাপিত হয় । আঠারভাটি ভাগাভাগি করে তারা বাস করতে 
থাকেন । এ পর্বস্ত বনবিবির জহুরনামার উত্তরপর্ব, কবির ভাষায় নারায়ণীর 
জঙ্গপরৰ্ । এর সবটুকুই কাল্পনিক । মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ড, দেবাশ্রিত 
কমার-কৃমারীর মরতে আগমন, দেবানুগ্ধছে তাদের ক্রমে প্রতিষ্ঠা লাভের 
কাহিনী, বনবাসের রীতি আরব্য উপন্যাসের প্রভাবঙ্ঞাত। পুঁথিব দ্বিতীয়াংশ 
“ধোন! দুখের পালা” । এটি লৌকিক আখ্যান । ধোনা মে।না দুই ভাই, 
সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ করে । তার একবার গ্রাম সম্পরকে ভাইপো দুখেকে 
বনে নিয়ে গেল। সে ছিল খুবই গরীব । ধোন! সেবার দক্ষিণ রায়ের 
পূজা করতে ভুলে গেলে তিনি ক্রুদ্ধ হলেন এবং স্বপ্রে নরমাংস মানত 
দিতে বললেন । সে দুখেকে ভোগ স্বরূপ বনে রেখে চলে এল। 
দক্ষিণ রায় বাধের রূপ নিয়ে দুখেকে গ্রাস করতে এল । দুখে ভয়ে 
বনবিবিকে স্মরণ করলে তিনি সহোদরপহ তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়ে তাকে 
উদ্ধার করলেন এবং প্রচুর ধনরত্র দিয়ে মার কাছে প্রেরণ করলেন | সে 
গ্রামে বনবিবির নামে দরগাহ তৈরি করে শিরনী দিল। তখন থেকেই 
বনবিবির 'পৃজা হাজোতে'র প্রচার । বল। বাহুল্য, এটিও কাল্পনিক 
আখ্যান-- ব্রতকথ৷। ও মঙ্গলকাব্যের ঢঙে রচিত । লোকাখ্যানের সাথে 
আল্লাহ-রন্থুল, মক্ক।-মদিনা, পীর-পীরানী যুক্ত করে ইসলামী পারবেশ রচন! 
কর৷ হয়েছে মাত্র । 

গোপেন্্রকৃষ বাবু হিন্দু ও মুসলমানের অঞ্চলতেদে বনবিবির দু'রকম 
মতির বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় “মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে এর 
আকৃতি ও বেশতৃষা খানদানী মুসলমান ঘরের কিশোরী বালিকার ন্যায়, 
মাথায় টূপী (বন্য লতাপাতা আকা), চুল বিনুনী করা, মাথায় টিকলী, 
গলায় নান রকম হার, বনফুলের মাল।, পরিধানে পিরাণ বা ঘাষর। পাজামা, 
পায়ে জুতামোজ।, পাতল৷। ওড়নাও ব্যবহার করেন । প্রহরণ বলতে 
কিছু দেখ। যায় না, কোন কোন স্থানে এর হাতে আগাবাড়ি (ব৷ দও) 
এবং ঝাণ্ড। থাকে | বাহন মুরগী বা বাধ । "* হিন্দ-প্রধান অঞ্চলে এহ 
বনবিবির আকৃতি অন্য রকমের হয় | বর্ণ হরিদ্রা, মাথায় মুকুট, গলায় 
হার ও বনফুলের মালা, সর্ব অঙ্গে নানাববপ অলঙ্কার, দুটি চোখ, হাতও দুটি, 
কোন প্রহরণ বা আসাঁদও থাকে না, কোলে একটি শিশু ( বোধ হয় 
মাতৃদেবতা বলে ), কোন কোন স্থানে শিশু থাকে না, বাধের উপর 

২২-_ 
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উপবি্ট। দেখ। যায় ।”১ গোপেন্রকৃষণ বাবু এ ঘ্রন্থে বনবিবির আলোকচিত্রও 
দিয়েছেন । তাতে তাকে মুবগীবাহনা, বেশবাস ও অলঙ্কারে সুসজ্ভ্িতা 
লাবণ্যময়ী রূপে দেখ যায় | বনবৰিবি দয়াবতী, ভক্তবৎসল।--তীর বুপসী 
মৃতিতে সে-ভাবই ফুটে উঠেছে। 

মাদার পীর, পাঁচপীরের অনুরূপ ধনবিবির ভজদের ছ্বারা কোন সম্প্রদায় 
(০০)1) গড়ে উঠেনি, বাংলাদেশের বাইরে তীর প্রভাব-প্রতিপত্তির 
কথ। শোন! যায় না। আবার বাংলার কেবল দক্ষিণাঞ্চলে সুন্দরবন 
সংলগর অনসমাজেই তার অস্তিত্ব এবং প্রভাব | এজন্য তাঁর এঁতিহাসিকত্ব 
একেবারেই কল্পনা করা যায়না । তিনি লোকমানসপ্রসূতা পীরানী ; 
হিল্-বুতকথার বনদেবীর ব্সলমানী দোসর (০০81766৫910) | দক্ষিণরায় 
ও নারায়ণীর অঙ্গে শাহ জঙ্গলীপীর ও বনবিবির বিবাদ, সংঘর্ষ, জয়- 
পরাজয় এবং পরিশেষে মিলন চিত্রণে মোটামুটিভাবে একটা 
এ্রতিহাসিক যুগপটভূমি অনধাবন কর। যায়--মুসলমাঁনের বিজয়, বিজয়ীর 
শাসনামলের ভাবকল্পনায় ও আখ্যান প্রণয়নে বিজিতের হীনমন্যতা, 
হিন্দু-মুসলমানের মিলন ও সহাবস্থাননীতি ইত্যাদি বিষয় সংকটোত্তর 
এবং পরিবর্তনাত্তর একটি সুস্থ সবল স্থিতিশীল সামাজিক পরিস্থিতিকে 
জ্ঞাপিত করে; এটা ষোল-সতের শতকের দিকে মোঘল শাসনাধীনে 
ঘটেছিল বলে এতিহাধিক সমর্থন আছে | “বনবিবির অছরনামা' আঠার- 
উনিশ শতকের রচনা | বনবিবির প্রাচীনতম উল্লেখ জমিদারদের 
প্রাচীন নথিপত্র-দলিল-দস্তাবেজে আছে । মধ্যযুগের তৃস্বামীরা বনবিবির 
দরগাহর ব্যয়ভারের জন্য তাঁর সেবায়েৎ বা ফকিরদের পীরোত্তর জমি 
দান করেছেন, দলিলে তারই উল্লেখ আছে । 

বনবিবি ভক্তবৎসলা এবং ত্রাণকব্রী হিসেবেই কল্পিত ও প্জিত। 
বাধের আক্রমণ থেকে দুখে রক্ষা পেয়েছিল তাকে স্মরণ করে তারই 
কপায়--সে অর্থেই তিনি বনগামীদের ব্রাণকক্রা | 


১, বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃঃ ৮ 
২, ডঃ পঞ্চানন ষগ্ডল সম্পাদিত---চিঠিপত্রে সেকালের থা । 
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একটি ছড়ায় অরণ্যাধিষ্ঠাত্রী বনবিবির এক্সপই চিত্র পাওয়া যায় :-- 


মা বনবিবি, তোমার বাল্লক এল বনে। 

থাকে যেন মনে। 
শত্রু দূষমন চাপ দিয়ে রাখ গোড়ের কোণে |! 
দোহাই ম] বরকদের, দোহাই ম বরকদের ||১ 


বনবিবির মুরগী মানত £ এটি তীর নিজস্ব ও নিদ্দি্ট লোকাচার | 
অন্য দেবদেবী-পীরপীরানী মুরগী, ছাগল, গরু, মহিষ ইত্যাদি পান যাঁনত 
ও বনি হিসেবে, এগুলির কোনট। সুনিদ্দি্ট কোনট। এ্রচ্ছিক। বনবিৰি 
কেবল মুরগী পান। চব্বিশ-পরগনার মুসলমান প্রঙ্জারা বনবিবির দরগায় 
শুভ ফল কামনায় মুরগী মানত করে। কখনও তারা বনবিবির 
উদ্দেশ্যে মানতী মুরগী ছেড়ে দেয় । একে “বনবিবির মুবগী” বলে। 
একে কেউ ধরে না বা বধ করেনা 1২ মানত ছাড়াও সাধারণভাবে 
'বনবিবির শিরনী” প্রচলিত আছে । 'ক্ষীরস।” তাঁর ভোগের সামগ্রী । 
দুখে তার উদ্দেশ্যে গ্রামের ছেলেদের ডেকে ক্ষীর বিতরণ করেছিল |৩ 
গোপেন্দ্রকৃষ্ের মতে বনবিবিব শিরনীতে দুধ, কলা, আটা, গুড়, 
বাতাসা, কদম।, পাটালি ও ফলমূল থাকে |৪ 


সাতবিবি 


পাঁচপীরের মত সাতিবিবি পৃবণবাচক --ওলাবিবি, ঝোঁলাবিবি, মড়ি 
বিবি, আসানবিবি, আজগৈবিবি, বাহড়বিবি, ঝেটনবিবি নামী সাতিজন 
পীরানীর সমাহার | চব্বিশ পরগনা জেলায় মুসলমানদের মধ্যে এদের 
প্রভাব আছে। সাতবিবি সম্পর্কে & জেলায় লোকগাথাও প্রচলিত 
আছে। এরূপ একটি লৌকিক কাহিনীর উল্লেখ করেছেন গোপেন্্রকঞ্ণ 


উদ্ধৃত £ ৰাংলার লৌকিক দেবতা পৃঃ ৭ 
9818101)911019 111119--010 2 11099110911 1,6865170 ৪৮০৫ 
(05 99190 92170 938178-9101 ৪0৫ 005 715৩: 10610 
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“ ইসলামি বাংলা সাহিতা, পৃঃ ৯৪ 

৪. বাংলার লৌকিক দেবতা, পূঃ ৮ 


৩৪০ বাংলার নোক-সংস্কৃতি 


বসু । তীর ভাষায়, “দুনিয়ার লোক অধামিক ও অসৎ হয়েছে, তার। 
খোদাকে ভুলতে বসেছে, একথা বেহেস্ত থেকে খোদ জানতে পেরে 
প্রতিবিধানের জন্য তাঁর সাতিটি মানসকন্যাকে দূনিয়াতে পাঠাবেন মনস্থ 
করলেন, কিন্ত দুনিয়ার লোকের সহজে তাঁর কন্য। ব৷ বিবিদের স্বীকার 
করবেন না এ কথ মনে হতে তিনি অস্ত্রপে রোগের বীজপূর্ণ কয়েকটি 
আধার কন্যাদের দিলেন | অবিশ্বাসী বা অনৎ ব্যক্তিদের রোগণস্ত 
করলে যখন তার ব্যাকল হবে তখন দেবীর কেরামতি দেখিয়ে তাদের 
নিরাময় করে দেবেন, লোকেরা এইভাবে তাদের ভক্তি করতে শিখবে । 
ব্যাধির বীজ-ভরা কঁজ নিয়ে সাতবিবি আসমান থেকে €সাজ। বাদশার 
শয়নকক্ষে উপস্থিত হলেন, তখন গভীর রাত । বিবিরা বাদশার 
উদ্দেশ্যে বললেন-_ 

শুন বাদশ! গুণমনি, ঘুমে দেছ মন । 

শিয়রে মা সাতবিৰি ডাকে হওরে চেতন || 

হাজোত যদি না দিবে, ভালে ভাল । 

কাল তোমার সহরে দিব মড়। জাঙ্গাল || 


সকাল বেলায় দরবারে বাদশ। সকলকে গত রাতের কথা জানালেন । 
তিনি ভগ্ন পেয়েছেন বিবিদের দেখে, তাদের হাজোতি দেবেন মনস্থ 
করেছেন, কিন্তু উজীর-নাজীর বাধ দিলেন । অশরীরী অবস্থায় সাতবিবি 
সেখানেই ছিলেন, তীব ক্রুদ্ধ হয়ে মারণমন্ত্র ছাড়লেন ।***ঠিক এ সময় 
উ্জীরের সাত পুত্র রক্ত বমি করে প্রাণ হারাল | বাদশা ভয়ে ভর্তিতে 
সাতবিবির কৃপ৷ প্রার্থন। করলেন ।***সাতবিবির কৃপায় সকলেই প্রাণ 
ফিরে পেলে সেই থেকে সব্বত্র তাদের পূজার প্রচলন হল ।”১ বল! 
বাহুল্য, সাতবিবির লোকগাথ হিন্দুব খ্রতকথার ঢঙে রচিত, কেবল বাদশা, 
উজীর, বিবি, আল্লাহ, রন্সুল ইত্যাদি চরিত্র যোগে মুসলমানী ভাব 
আরোপ করা হয়েছে । হিন্দসমাজে সাতদেবী ভগ্মীর নামে পৃজাচার 
প্রচলিত আছে । রকঙ্ষিণী, সনকিণী, চমকিণী প্রভৃতি তীদের নাম। 
তাঁর। প্রত্যেকে এক এক ব্যাধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী ।ৎ সুতরাং সাতধিৰি 


১, বৰাংলার লৌকিক দেবতা, পৃঃ ৯৭-৯৮ 
৭, এ, পৃঃ ৯৬ 


লৌকিক পীরবাদ ৩২১ 


সাতজন বনদেবীর রূপান্তর | লোকমানসে দেবীদের ও বিবিদের 
স্বান সমতুল্য । কলেরার ওলাদেবী ওলাবিবি হয়েছেন, হাম-বসন্তের 
শীতলাদেবী ঝোলাবিৰি হয়েছেন ; মড়িবিবি সানর্লিপাত অর, বিকার 
প্রভৃতি রোগের দেবী; কারে। বিকার হলে ধর] হয় তার "হাড় মুড়মুড়ির 
ব্যারাম' হয়েছে । বাংলা রূপকথা ও লোককাহিনীতে এ ধরনের অন্ুখের 
উল্লেখ আছে 1১ “মড়ি' শব্দ সেখান থেকে আসতে পারে ।ৎ আগানবিৰি 
বালা-মসিবত দৃব করে আসান বা নিষ্কৃতি দান করেন । তিনি ব্যাধি- 
নিরাময়ের দেবী | সুতরাং দেবী-বিৰি অভিন্ন! | ত্রিপুরায় বিবি “পরী” 
হয়েছেন । সেখানকার অনুন্নত মুসলমানর! সপ্তপরীর হাজোত দেয় |৩ 

বর্ণ হিন্দুসমাজে “সপ্তমাতৃকা'র পৃজ1 হয়। ব্রাহ্গী, ইন্দ্রানী, বৈষণবী, 
বরাহী প্রভৃতি শাস্ত্রীয় সপ্তমাতৃক। | লোকসমাজে অপ্ততগ্রীর কণ্ণনা 
সপ্তমাতৃকার অনুকরণজাত । দক্ষিণ ভারতে ভগ্ীরূপা সপ্ত বনদেবীর 
পূজা আছে। খীস্টান শাস্ত্রে সপ্ত প্রেগতগ্রীর উল্লেখ আছে--তার। 
ভক্তের পূজ) পান ।$ 

যেহেতু সাতবিবি ব্যাধির পীরানী, সেহেতু তাঁদের মানা করলে 
এবং শিরনী দিলে রোগশোক, জ্বরজাল] থেকে রক্ষা পাওয়৷ যায়-_ 
এরূপ বিশ্বাস থেকে লোকসমাজে তাদের প্রতিপত্তির প্রতিষ্ঠা | 


ওলাবিবি 

াতবিবির একজন হলেন ওলাবিবি। সাতবিবির দরগায় তাঁর মুতি 
অথব। প্রতীক “ছলন' থাকে, আবার আলাদাভাবে তাঁর নিজস্ব দরগাহও 
আছে । বিস্চিক। ব। কলের। রোগের গ্রাম্য নাম “ওলাউঠ। ।৫ এ 
রোগের অধিষ্ঠাব্রী দেবী “ওলাঁদেবী' ৷ হিন্দুর ওলাদেবী মুসলমানের 


১, বাংস্গার লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬২৯ 

২. মড়ষড়, কড়মড় প্রভৃতি ধন্যান্বক শব্দ £ কঠিন দ্রব্য ভাঙার বা চিবানর ধ্বনি | 
মড়ক শব্দ থেকেও মড়ি বা যুডি শব্দ উৎপনু হতে পারে। 

বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃঃ ৯৮ 

ঘী, পৃঃ ৯৬, ৯৮ 

ওলা-( দাস্ত ) নামা; উঠা1-(বষন) উঠা | কলেরায় দাস্ত নাষে ও /বষি উঠ্ঠে। 
এ থেকে এব গ্রাম্য নাম ওলাউঠা | “সংসদ বাঙ্গালা অভিধান' ভরষ্টব্য। 


নি ০5 


৩৪২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


ওলাবিবি হয়েছেন এ সম্বন্ধে গ্িমত নেই । শীতল! দেবীর মত ওলাদেবীও 
সার৷ বাংলায় সুপরিচিত । বসস্ত ও কলের! প্রায় প্রতি বছরই হয়। 
কোথাও কোথাও তা মড়ক আকারে দেখা দেয় । বিস্তৃত এলাকায় খুব 
ভ্রুত এসব রোগ ছড়ায় বলে গ্রামের লোক এখনও বিশ্বান করে যে, 
এগুলির পেছনে অপদেবতার ক্রিয়া আছে। এগুলির প্রকোপ থেকে 
বাচতে হলে এদের অশরীরী আত্মার অস্তষ্টি বিধান করতে হয়। গ্রামে, 
পথে, মাঠে, ঘাটে, গঞ্জে এদের থান ব| দরগাহ গড়ে উঠে ;, বিপন় 
লোকে পূজা-মানত করে। কতকাল আগে থেকে এর] পৃঞ্জা পেয়ে 
আসছেন তা স্থির করে নির্ণয় কর যায় না। বঝুতকখায় এদের নান 
আছে। এরা অনার্দেবী | সাধারণত: মন্দির বিহীন মুক্ত থানে 
অবস্থান এবং মাগনাদি দ্বারা প্জাপদ্ধতিতে অনার্ধচেতনা এখনও বজায় 
আছে । ওলাবিবি কোথাও কোথাও পাক! মন্দির অখবা মাজার 
পেয়েছেন । তিনি হিন্দু-মুসলমান নিধিশেষে শিক্ষিত লোকের পর্যন্ত 
মানত-শিরনী পান। গোপেন্্রক্ৃষ। বাবু খোদ কলিকাতা ও হাওড়া 
শহরের যধ্যেই অনেকগুলি ওনাবিবির আস্তানার উল্লেখ করেছেন । 
সেখানে রীতিমত তীর মুতিই পূজিত হয়।১ ওনাবিবির সাধারণ শিরনী 
সন্দেশ, বাতাস, পান-সুপারি ; বিশেষ পূজায় ছাগ-বলিও হয়। তার 
উদ্দেশ্যে গানাদর ও লোকোৎসব হয় ।২ গোপেন্দ্রকৃষ বাবু তার “বাংলার 
লৌকিক দেবত।' গ্রন্থে ওলাবিবির একটি আলোকচিত্র দিয়েছেন | এখানে 
তিনি পদ্যাসনের ভঙ্গিতে উপবিষ্ট £ বরাতয় দানের ভঙ্গিতে তাঁর হাত 
দুটি ঈষৎ উ্থিত, দুহাতে দুটি বলয় । শাড়ি-ঝ্রাউজ পরিহিত তিনি, তার 
মাথায় মুকুট আছে । মুখের গড়ন খুবই সুশ্রী-- সম্বাস্ত ঘরের কৃমারীর 
মত। মুতিটি কোথ৷ থেকে নংগৃহীত তা লেখক উল্লেখ করেননি |৩ 


১, তার মতে মধ্য কলিকাতায় ধর্ম তল ট্রিট, স্থুরেন্র ব্যানান্ি ট্রিট, বাঞ্ছার ষ 
অক্রর লেন, উত্তর কলিকাতায় বেলগাছিয়া, দক্ষিণ কলিকাতায় টালিগঞ্জের 
বাব্রায ঘোষ দ্রিট, হাওড়ায় কাসুলিয়া ওলাবিবি লেন প্রত্ৃতি স্থানে ওলাদেবী ও 
ওলাবিবির মন্দির ও দরগাহ আছে। 
বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃঃ ১৮৭-৮৮ 

২, এ, পৃঃ ১৮৯-৯০ 

৩. এ, পূঃ ৪৮ জ্ইব্য। 


লৌকিক পীরবাদ ৩৪৩ 


মাঙন করা £ পল্লীতে কলের মহামারী রূপে দেখ। দিলে 'মাঙন করা” 
অনুষ্ঠান পালিত হয়। গ্রামেব মাশুব্বর৷ বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফুল, ফল 
মাঙন করে এবং তদৃছ্বারা ওলাবিবির পৃ করে । পল্লীতে এ উদ্দেশ্যে 
বিবির মাহাত্ব্যসূচক গান হয়। লোকে দরগায় মাটির ঘোড়া বা হাতি 
মানত করে। একে “ছলন দেওয়।” বলে। কেউ কেউ বোগমুক্তি অথব। 
অন্য কোন মনস্কামনায় দরগায় টিল ঝুলিয়ে “টিল-ৰাধ' মানত 
করে । মনস্কামন] পূর্ণ হলে পরে ওলাবিবির পূজা করে ।১ 


লক্ষ্মীবিবি 

সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর অনুকরণে লক্ষ্রীবিবির কল্পনা করে তার 
উদ্দেশ্যে শিরনী মানত কর সম্পূর্ণ লোকাচারের বিষয়ভুজ্জ | লক্ষ্মীর 
পাঁচালি গেয়ে মুসলমান ফকিরের! ছারে দ্বারে ভিক্ষ। করে । সাধারণতঃ 
ঘরগৃহস্বালির কথা, গুরুজনের সেব৷ ও গরুবাছুরের যত্বের কথ।, নারীর 
চারিত্রিক লক্ষণের কথা পাঁচালির বিষয়বস্তব ।২ লক্ষ্ণীবিবির শিরনী 
উপলক্ষে রাখাল বালকের যে ছড়া আবৃত্তি করে তাতে লক্ষ্মীর দোহাই 
দিয়ে ও গৃহস্থের স্তৃতি গেয়ে চাল-ডাল মাগন করার কথা৷ আছে ।৩ যে মাসে 
নতুন ধান ঘরে আসে সে মাপের কোন এক বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীর শিরনী 
দেওয়৷ হয়। কামিনীক্মার বাবু বলেছেন, আউস ধান এলে শ্রাবণ মাসে, 
আমন ধান এলে অগ্রহায়ণ মাসে এবং বোরে। ধান এলে বৈশাখ মাসে এ 
উৎসব হয়। দরিদ্র গৃহস্থ বছরে একবার ত। পালন করে 18 চিতইপিঠ।, 
মিষ্টান্ন, চিনি, কলা, দূর্বা ও সিন্দর শিরনীর উপকরণ | গ্রামবাসীর! 
আস্ত একটি কলাপাতায় পাঁচ জোড়া পিঠ ভীড়ার গোলার উপরে 
এবং অপর একটি পাতায় পাচ জোড়। পিঠা নীচে রেখে মোল্লা ডেকে 


১, এ পৃঃ ১৮৯ 
২. খত ও আচার, পৃঃ ৫৩ 
৩. মাগনের ছড়ার লোকপ্রচলিত দু'টি চরণঃ 
আইলামরে অবণে লক্ষীবিবির চরণে | 
লক্ষীবিবি দিল বর, চাইল কড়ি বাইর কর।। 
উদ্ধৃতি : এ, পৃঃ ৪৩ 
৪. পূর্বোক্ত, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৯, প্ুঃ ২২১ 


৩৪৪ বাংলার লোক-সংস্কতি 


ফাতেহ। পড়ে শিরনী উৎসব পালন করে | নীচের পিঠ। সকলে ভাগ 
করে খায়, উপরের পিঠা বনবিবির ভোগ হিসেবে দিন কতক রক্ষিত 
থাকে 1১ লক্ষ্ীরতে হিন্দুরা ঝতের স্বানে লক্ষীর আলপন৷ দিয়ে ও নান! 
নৈবেদ্য দিয়ে পূজা] করে । মুসলমান পমাজে এরূপ কোন মুতি নেই। 
বত ও শিরনীর উপকরণের কিছু ভেদ আছে। ব্যবসা-বাণিজ্য তথা 
সম্পদের অধিপতি হিসেবে পুরুষ পীরের পৃজ। পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত আছে। 
ডঃ হক এর নাম করেছেন “জুন্াপীর” ।২ 


হাওয়া বিবি 

মুসলমান সমাজে আদম ও হাওয়৷ মর্তের আদিম নরনারী | খীস্টান 
সমাজে আদম ও ঈভের একই স্থান । তীর স্বর্গবাসী ছিলেন । আল্লাহর 
নির্দেশ অমান্য করলে তার। মর্তে প্রেরিত হন। পৃথিবীর তাবৎ 
মনুষ্য জাতি তাঁদেরই বংশধর । 

বাংলাদেশে ইসলান প্রচারিত হওয়াব পর €েকে আদম-ছাওয়। 
সম্পকিত পৌরাণিক চিস্তাধার। জনগণের মননে বিস্তার লাভ করে। 
হাওয়] বিবির সম্মানে শিরনী দেওয়ার রীতি আছে । কবি জসীমউদ্দীন 
এ সম্বন্ধে লিখেছেন, “লক্ষাীপূণিমার পরের পৃথিমায় হাওয়। সিন্নির উৎসব 
হইত । একট। চিত্রিত হাড়ির মধ্যে খই মূড়িব মোয়া-লাড়ু বাতাস। প্রভূতি 
ভরিয়৷ শূন্যে ঝুলাইয়! রাখা হইত | সামনে থাকিত দুইচারখানা পাক 
কলার কাঁদি 1”৩ 


১, এ, পৃঃ ২২১-২২ 
২. বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃঃ ২০৯ 
৩, জীবন কথা, ১ষ খণ্ড, পৃঃ ১৪ 


সপ্তম অধ্যায় 


লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার্র 


ইংরেজী 011. ৮5115? ও 499001301110)'-এর বাঁংল। প্রতিশব্দ 
হিসেবে লোক-বিশ্বাস' ও 'লোক-সংস্কার' গৃহীত হয়েছে । বিশখ্বান 
মনোজ | বস্ত্র বা বিয়গুণের ধারণা থেকে বিশ্বামের জনা হয়। বস্থ 
বিষয়ের কার্ধকারণ সম্পর্কে প্রতীতি যখন সতা ও বাস্তব ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত তখন ত। বিশ্বাসের অঙ্ত হয়েও জ্ঞান নামে অভিহিত, কিন্ত 
কার্ধকারণ সম্পর্কে অজ্ঞাত মন যখন বস্ত্ব, ভাব, বিষয় ব ঘটনার গুণধর্মে 
অমূলক আস্থ৷ স্থাপন করে এবং তার অলৌকিক ফলাফল সম্বন্ধে ধারণ 
পোষণ করে তখনই এক একটি অন্ধ বিশ্বাসের জন্ম হয় | অশিক্ষিত ও 
কৃশিক্ষিত মনই এন্রপ বিশ্বাসের ধারক | মনের আকাশে কতক বিশ্বাস 
অদৃশ্য ধুলিকণার ন্যায় তরল অবস্থায় ভেসে বেড়ায়; সেগুলি প্রোত- 
অজ্ঞাতসারে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে । কতক লোকবিশ্বাস 
মানুষের আচার-ম্রাচরণ ছারা সমঘিত হয়ে জীবনযাত্রার পথে স্থায়ী ও 
প্রথাগত স্বীকৃতি লাভ করে। ক্রমে এগুলি মনের গতীরে স্থান পায় । 
আচরণসিদ্ধ, প্রথাবদ্ধ বিশ্বাসের এ স্তরকে আমর] “সংস্কার” নাম দিতে 
পারি। অমূলক ও অকারণ বলেই এগুলিকে কৃসংস্কার বল৷ হয় | 

বিশ্বান ও সংস্কারের কার্ধকারণ সম্পর্কে লোকের ধারণ অস্পষ্ট ও 
অব্যাখ্যাত হলেও সবকিছুই মূঢ়তাপ্রসূত নয়, অনেক সময় মানবজীবনের 
অভিজ্ঞতা ও প্রকতি নিয়মের সঙ্গে সামগ্রস্য রক্ষা করে। বাংলাদেশে 
কালবৈশাখীর সময় দিগন্তরেখার “মেঘস্তন্ত' দেখে লোকে মনে করে ইন্দ্রের 
ব্ররাবত শুঁড় দিয়ে সমুদ্র থেকে জল তুলছে; তাই বৃষ্টি হয়ে 
ঝরবে 1১ এটা অবাস্তব কল্পন। | বর্ষণ শেষে আকাশ প্রান্তে রামধনু দেখে 


১, আশরাফ সিদ্দিকীর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে ডঃ শহীদুল্লাহ কর্তৃক লিখিত "ভূমিক।" 
(পৃঃ ২৩) ত্রষ্টব্য। 


৩৪৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


লোকের ধারণ হয় যে, আর বৃষ্ট হবে না। রামধনু বৃষ্টি প্রতিহত করে ন। ) 
মেঘের জলকণ! লঘু হয়ে এলে তাতে সূর্ষকিরণ প্রতিফলিত হয়ে রামধনুর 
স্থট্টি করে । ঘনমেবে তা দেখ। যায় না। এট। বিজ্ঞানসিদ্ধ প্রাকৃতিক 
নিয়ম । লোক-বিশ্বাসের মঙ্গে এর একটা মিল আছে | মিলট! এখানে 
আকস্মিক হলেও অস্বাভাবিক নয এজন্য যে, এব পিছনে দীর্ঘকালের 
অভিজ্ঞত৷ ক্রিয়া করছে। খনার বচনগুলিতে প্রাকৃতিক নিয়মকানুন সগ্থন্ধে 
যে জ্যোতিষী মন্তব্য আঠে, পেগুলির পেছনেও অভিজ্তত। আছে বলে 
ব্যবহারিক সত্যফল তার মধ্যে পাওয়া যায়। এজন্য বল। যায়, লোক- 
বিশ্বাসের সবটাই অজ্ঞতাপ্রসূত, তমমাবৃত ও প্রকতির নিয়ন বিরুদ্ধ বিষয় 
নয়। অসহায় মন থেকে ক্সংক্কারের জন[ হয়ে থাকে | মানুষ জীবশরেষ্ঠ | 
কিন্ত প্রকৃতির নকল শক্তির চেয়ে বলীয়ান নয়। আত্বণক্তি ও দৈহিক- 
শক্তির অভাব জীবন-বিড়ম্বনার কারণ । মান্ষ এর প্রতিকার কামনা কবে। 
জীবনকে দে ভালবাগে, জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তারই । পীড়িত, 
বিথিত, লাঞ্চিত জীবন দুঃখ ভোগ করে । বে জীবন পদ্ধতি এমন, যেখানে 
পদে পদে বিপদের সম্ভাবন। ও ক্ষণে ক্ষণে বিপত্তির আশঙ্ক। আছে, সেখানে 
তাকে পূর্বাহ্নে সচেতন হতে হয় এবং তার ফলাফল বিচারে সতর্কতা 
অবলম্বন করতে হয় । সংশয়সন্দিগ্ধ মনের এই দোলাচল অবস্থাতেই বিশ্বান 
ও সংস্কারের প্রভাব পড়ে বেশী । 

সকল সংস্কারের মূলে আছে অমঙ্গল চিন্তা । অর্থহানি, স্বাস্থ্যহানি, 
শান্তিভোগ, বিচ্ছেদ-বিড়ম্বন] ও বিপদ-আশঙ্কা। থেকে অমঙ্গল চিন্তার উত্তব। 
অকলদাণের মূলে আছে অপদেবতার কোপ, শয়তানের দুফিক্রয়৷, ভূত-প্রতের 
দৌরাত্ম্য প্রভৃতি । এদের প্রভাব থেকে মুজ্ি প্রয়োজন । লৌকিক উপায়ে 
মুক্তির দৃটে৷ পথ--মন্ত্ত ও ক্রিয়া। কতক ক্ষেত্রে শ্বোক, ছড়া, গান ও 
ঝাড়ফকের সাহায্যে আত্মরক্ষার চেষ্টা হয়, কতক ক্ষেত্রে লৌকিক আচরণ 
ও বাহাবস্তর প্রয়োগ দ্বার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা হয়। মন্ত্র ও ক্রিয়ার দ্বার] 
কখন একত্রে, কখন স্বতগ্বভাবে প্রতিরোধের ব্যবস্থা! হয় । এসব মন্ত্র ও 
ক্রিয়ার কার্ধফলের পেছনে যে শক্তির প্রভাব আছে তা হল যাদুবিদা। | 

যাঁদুবিদ্যার প্রভাব বিশ্বজনীন | পৃথিবীর সব প্রাচীন জাতিগুল্লির 
মধ্যে যাদু ও মগ্ত্রের প্রচলন ছিল। আদিম মানবজাতির কাছে যাদু ছিল 
ধর্মের অঙ্গ । টাইলরের মতে সর্বপ্রাণবাদে (£10)1500) বিশ্বাস থেকে যে 


লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার ৩৪৭ 


সব লোক-সংস্কার গড়ে উঠে যাদুবিদ্যা তাদের অন্যতম ।১ অর্থাৎ যাদুমন্ত্রে 
বিশ্বাস ও তদৃসংক্রান্ত আচার পালন সর্বপ্রাণবাদে সমর্থনের ণামান্তর | অবশ্য 
যাদুব কোন আধ্যাত্বিক দিক নেই, সম্পূর্ণ ব্যবহারিক দিক আছে। প্রতিরক্ষ। 
ব৷ চিকিৎসাব দ্বারা উপকার শাধন হোক, অথব| “দারুটোন।” দ্বারা ক্ষতি 
সাধন হোক যাদুর প্রয়োগে পাথিব উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করা হয়। যাদু হল 
একট! আর্ট বা কৌশল, যার সাহাযো মানুষ তার ইচ্ছাকে আয়ত্তে আনতে 
ও আকাউ্ক্ষাকে পূর্ণ করতে পারে । প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত ঘটনাকে 
অলৌকিক উপায়ে নিয়ঘ্ণ করাব নাম যাদৃবিদ্া ।২ এ অলৌকিক 
অতীন্দ্রিয় শক্তির বাহ্যিক অস্তিত্বেব তিনটি উপাদান আছে___মগ্র, মন্ত্রপত 
বস্ত ও মন্ত্রাচার ।৩ মন্ত্র হচ্ছে যাদর বাঙ্খয় রূপ-_মন্ত্রের মধ্যেই যাদুশক্তি 
আছে, মন্ত্র আবৃত্তির সাথে সাথে তার শক্তির প্রকাশ ঘটে । মাদূলী, 
তাবিজ, কবচ, তাগ৷ প্রভৃতি যাদুর বস্ত উপকরণ | এগুলির মধ্যে আছে 
যাদূব ওষধিগুণ। কতক বস্তর সঙ্গে মন্ত্রের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য __বস্তকে 
মন্ত্রপূত করলে তবে যাদুগুণপ্রাপ্ত হয়। যাদুক্ত বস্ততে মনকে আবদ্ধ ও 
স্থায়িত্ব দান করা হয়। ক্রিয়ানুষ্ঠানের দ্বারা যাদুর কর্মফল প্রয়োগক্ষেত্রে 
সঞ্চারিত হয় । কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্র ও ক্রিয়া একসঙ্েে সম্পাদিত হয়, 
কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্র ছাড়াই কেবল লৌকিক আচার দ্বার যাদুক্রিয়। 
সম্পন্ন হয় | মন্ত্র, বস্ত ও ক্রিয়া কোথাও পরস্পরের সহিত সম্পৃক্ত থেকে, 
কোথাও স্বতন্তরভাবে যাদূশক্কির প্রকাশ ঘটায় । 

যাদুবিদ্যার সহিত কয়েকটি দিক জড়িয়ে আছে --প্রয়োগকারা, প্রয়োগ- 
ক্ষেত্র, প্রয়োগকাল, প্রয়োগের উপায় ও প্রয়োগের উদ্দেশ্য | এগুলির 
প্রত্যেকটি সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কত। ও গোপনীয়তা অবলম্বন করতে হয়। 
যাদু প্রয়োগকারী হিসেবে সাধারণতঃ গুণী, ওঝা, বৈদ্য, কবিরাজ, পুরো- 
হিত, সাধুসন্ন্যাসী, পীরফকির, বেদেবেদেনী, ধাত্রী ইত্যাদি পেশাদার 


১. সৃহস্থদ আবদুল হাফিজ-_যাদবিদ্যার যুগ-য্গান্ত, সাহিত্যিকী, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, 
১৩৭৪, পৃঃ ১০৪ 
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৩৫০ বাংলার ল্লোক-সংস্কৃতি 


এদের প্রভাবক গুণ থেকে যায় ।১ এজন্য যাদুক্রিয়া ফলবতী হয় | সদ্‌শ 
যাুবিদ্যা এবং সংক্রামক যাঁদুবিদ্যা একত্রে সমপর্যায়ের যাদুবিদ্যার (5)10- 
7080)5010 10881) বিষয়ভুক্ত | 

আত্মার বিশ্বাস থেকে প্রেততন্ত্রের উদ্ভব | জীবের আত্ম! অবিনশুর । 
দেহ নষ্ট হলেও অশরীরী আত্মার প্রভাব-প্রতিপত্তি থেকে যায় । যাদুমন্ত্র 
বলে এসব আত্বাকে বশ করা যায় । ভূত-প্রেত সংক্রান্ত মন্ত্রাচার এর মধ্যে 
পড়ে । ডাইনী শ্রেণীর নারীর এর চর্চা করে । শুধু প্রাণী নয়, জড়বস্ত 
এবং নৈসগিক ঘটনার ও আত্মাশক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাদ করা হয় | যেমন ঝড়, 
বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি | মানুষ যাদুমস্তের সাহায্যে এসব শক্তির উপর 
আধিপত্য বিস্তার করতে পারে । কতক লৌকিক আচরণ ছারা অথব৷ 
মন্ত্রপূত বস্ত দ্বার যাদুর প্রকাশ ঘটে থাকে । মন্ত্রগুণে আত্মার রূপরূপান্তর 
ঘটান যায় | এরূপ অঘটন সংঘটনের যাদবিদ্যা তেলেসমাতি (9০1০619) 
নামে পরিচিত । অনিষ্ট করাই প্রেততন্ত্রের কাজ । স্ুতরাং ত৷ ধ্বংপাত্বক 
যাদুবিদ্যার বিষয় । 


অক্ঞাতমূল যে সমস্ত অপ্রাকৃত ও অলৌকিক ঘটন। ঘটে, অনভিজ্ঞ মানুষ 
তাকে জানতে ও আয়ত্তে আনতে চেষ্ট। করে । পূর্বাহেই এ সম্বন্ধে জানার 
কৌশলকে 'আগম কথা” বলে ।২ জ্যোতিষচর্চায় হস্তরেখা গণনা, “ঠিক' 
দেখ। ইত্যাদি এর মধ্যে পড়ে । 


বাঙালীর সংস্কার, আচার ও বিশ্বাসে যাদুবিদ্য। ও প্রেততন্ত্ের প্রভাব 
প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে । এগুলির বহু দষ্টান্ত আছে 
যাদের নূৃতাত্বিক ব্যাখা ছাড়৷ অন্য অর্থসূত্র পাওয়। যায় না । মন্ত্র পড়ে 
বৃষ্ট আবাহন করা, মাটিতে ডাল পুঁতে তাতে পানি ঢেলে বৃষ্টির নকল তুলে 
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10৩ 0010610 9300010, 1. 14 
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911010105 17981. (0169 10 টে 00 1116 101)0100106119, 0 116 0৫ 
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হু 


পোক-বিশ্বান ও লোক-সংস্কার ৩৫১ 


আপল বৃষ্টি কামন৷ করা--এরূপ লৌকিক বিশ্বাস ও আচারের উত্তব মূল 
যাদবিদয। ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রাকৃতিক নিয়মের কার্ষকারণ সম্পর্ক 
নির্ণয় করতে না৷ পেরে আদিম মানব মন অলৌকিক উপায়ে তার গতিবিধি 
নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে-_- যাদুবিদ্য। সেই অতীন্দ্রিয় ক্রিয়াকলাপের বিষয় । 
বাংলাদেশে লোকজীবনে ঝাড়ফুক, তুকতাক, দারুটোন।, মারণ-উচাটন, 
বন্ধন প্রভৃতি বিবিধ মন্ত্র ও মগ্ত্রাচারে যাদূবিদ্যার প্রভাব অদ্যাবধি চলে 
আসছে । যাদুবিদ্য চর্চা করত এমন ডাকিনী, যোগিনী, ওঝা, গুণী প্রভৃতি 
শ্রেণীর নরনারীর প্রভাব-প্রতিপত্তির কথ প্রাচীন যুগ থেকে পাওয়৷ যায় । 
বৌদ্ধগুরু, নাথযোগী, হিন্দুতাপ্ত্রিক, মুদলমান ফকির, বৈষ্ণব বৈরাগী গুণখন্ত 
ও অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তার! যে যাদ্বিদ্যার চর্চ! 
করতেন তার প্রমাণ ডাকতন্ব, বিবিধ বচন, নাথসাহিত্য, যোগতম্্, ফালনামা 
প্রহ্ৃতি রচন। গ্রন্থ । গোপীচন্দ্রের গানে ময়নামতী “মহাজ্ঞানে'র অধিকা- 
রিণী ছিলেন। মহামন্ত্র জপ করে তিনি ভূত-ভবিষ্যৎ বুঝতে পারতেন । 
মন্তগুণে তিনি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।১ হিন্দুতানত্রিকরা শব সাধনার 
দ্বার প্রেতাত্বার শক্তির অধিকারী হত এবং তদদ্বার অলৌকিক ক্রিয়। 
সম্পাদন করত ।২ বাংলার সীমান্ত অঞ্চল কামাখ্যা বা কামরূপ ছিল যাদু- 
বিদ্যার কেন্ত্রস্থবন | এদেশের তন্ত্রেমন্ত্রে কামরূপের কামাখ্যাদেবীর বহু 
উল্লেখ আছে। এক সময় যাদুমন্ত্র শেখার জন্য লোকে সেখানে গমন 
করত । 

বাংলার লোকসাহিতে) বিভিন্ন প্রকার যাদ্‌মন্ত্র ও যাদুমন্ত্রের চর্চাকারী 
বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের কথ পাওয়৷ যায় । এদের মধ্যে যার৷ মগ্থাদির 
সাহায্যে সাপের বিষ নামায়, ভূত তাড়ায় তারা ওঝা ব৷ গুণী । গাছ-গাছড়া, 
তুকতাকের সাহায্যে চিকিৎসা করে যারা, তারা৷ কবিরাজ ব৷ ওস্তাদ । 
রোগব্যাধি দূর করার জন্য পেশাদার পীর-ফকিরও আছে। এছাড়। ধাত্রী, 
বেদে, নটীরাও মন্ত্রগুণী হয়ে থাকে । শিলাবৃষ্টি রোধ করার জন্য পূর্ববঙ্গে 
“হিরালি' শ্রেণীর পেশাদার ওঝাদের বাস ছিল। মেঘবাদলের দিনে 
ক্ষেতে দীড়িয়ে শিঙ্গায় ফুঁ দিয়ে ও মন্ত্র পাঠ করে হিরালি শিলা, বজ্র ও 


১. ডঃ আশ্ুতোঘ তষ্টাচার্য সম্পাদিত-_গোপীচন্দ্রের গান ভ্রষটব্য। 
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৩৫২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


বৃষ্টির গতি নিয়প্ত্রিত করে কৃষকদের ফসল রক্ষ। করত ।১ ময়মনসিংহ 
থেকে সংগৃহীত একটি পালায় হিরালি ও তাদের মন্ত্রজ্ঞান শিক্ষার বর্ণনা 
পাওয়। যায়। 


ভাটী দেশে নানান গায় হিরালিরার ঘর । 
কেহ কেহ শিখতে যায় কেউবা জবর ॥| 
নম:শূদ্র যুগী নাথ গুরু মন্ত্র লৈয়া | 
হিরালিরার পেশা করে সাধনা করিয়া || 
পাড়ায় পাড়ায় হিরালির৷ গুণমন্্ জানে । 
ওস্তাদের বাড়ীত গিয়া শিখ্য। দ্যাখ্যা আনে || 
মাথাত মানসিক চুল নিয়ম সেবা খায় । 

দাড়ি চুল নৌখ রাখ্যা গুরুর বাড়ীত যায় | 
মন্ত্র দিয় গাঁও বান্ধে শিখে মন্ত্রের গান । 
মন্ত্রের রাগিনী শিখে নানান গুণজ্ঞান || 

আশম়ান চিনে জমিন চিনে চিনে সকল দিক । 
তারা৷ চিনে চান্দ চিনে বাতাস চিনে ঠিক ॥ 
কি রকমের দেওয়ার সাজ কি রঙের বাতাস । 
কিব। বার কিবা তিথি কোন বাইর মাস || 
কোন তিথিতে মাসের পরথম কিব। বার হয়। 
জলেতে চান্দের রেখা কোন কথাটা কয় ||২ 


বৌদ্ধ নাথযোগী, হিন্দু নম£শৃদ্র প্রভৃতি নিম্বশ্রেণীর লোকের! মন্ত্রে দীক্ষ। 
নিয়ে হিরালি নামে পরিচিত হত। “জৈত্য৷ হিরালি'র পালায় জৈত্যা 
ছিল নমংশুদ্র সম্ভান ।৩ 

সাপ ধরে ও খেলা দেখিয়ে বেদের এখনও জীবিক! নির্বাহ করে । 
এদের অনেকে দক্ষ গুণী ও চিকিৎসক । বেদে ছাড়া সাধারণ গ্রামবাসীর 
কেউ কেউ মন্ত্র শিখে ওঝ। ও গুণী আখ্য। পেয়ে থাকে । এর! পেশাদার 
নয়, লৌোকহিতে চিকিৎসা করে থাকে । রোগীর কাছ থেকে ওঝার৷ 


১. বাংলার লোকসাহিতা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০২ 
২, এ, পৃঃ ২০২-০৩ 
৩. খর, পৃঃ ৬৬০ 


লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার ৩৫৩ 


সাধারণতঃ পারিশ্রমিক নেয় না | অনেকের সংস্কার, টাকা-পয়স। নিলে নাকি 
মগ্তর খাটে না । হিন্দু-মুসলমান উভয় সমপ্রদায়ের ওঝা আছে । তবে মুসলমান 
ওঝার সংখ্য। বেশী ॥ বিশেষজ্ঞের মতে, ময়মনসিংহ জেলায় সাপের ওঝা 
শতকরা ৯১ জন মুসলমান |১ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, বাংলাদেশের 
সাপ ও ভূতের ওঝাদের অধিকাংশ ধর্মান্তরিত মুসলমান ; হিন্দু ও বৌদ্ধগুণীরা 
ধর্মাস্তর গ্রহণ করলেও পূর্ব পেশা ও সংস্কার ত্যাগ করেনি ।২ 'পীরবাতাসী' 
পালায় মন্্রঙ্ঞানী স্থনাই ওঝার পরিচয় পাওয়। যায় | সে মূলতঃ সাপের 
ওঝা : তবে সে অন্যান্য মন্ত্রও জানে । সে মস্ত্রগুণে খড়ম পায়ে দিয়ে 
হেটে নদী পার হতে পারে ।৩ শিষা বিনাথকে স্ুনাই মোট নয়টি মন্ত্রে 
দীক্ষ] দিয়েছিল । এর অধিকাংশ সাপের সপ্ত । মন্ত্রের নাম ও বৈশিষ্টেযের 
বর্ণনা এরূপ £ 

পরথমে শিখিল মস্তর নামে ফুল কড়ি। 

জঙ্গলার যত সপ্প আনে তারে ধরি ॥| 

দ্বিতীয়ে শিখিল মন্ত্র ওস্তাদে বাখানি । 

থাপার চুইডেতে দেখ বিষ করে পানি।। 

তিতিয়ে শিখিল মন্ত্র বরন্মজাল নামে । 

চালুনি ভরিয়া জল আনে যার গুণে || 

চতুর্ধথে শিখিল মন্ত্র নালে নামে বিষ। 

পঞ্চমে শিখিল মন্ত্র উত্তর পাতর | 

বাস্কী নোয়ায় মাথ] ঝারি সে মস্তর || 

যষ্ঠেতে শিখিল মন্ত্র নান তার খেয়া | 

কালীদহে কালীনাগ যায় পলাইয়। || 

সপ্তমে শিখিল যত ধূলাপড়া আছে । 

কেউটিয়ার ফণায় বিনাথ খাড়াইয়৷ নাচে ॥ 

অষ্টমে শিখিল মস্তর নামেতে গাড়,ইয়] | 

ধন্ৃস্তরীর যশ রৈল মর! বাঁচাইয়। || 


১. শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পারদিত- পুধি-পরিচয়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২০ 

২. ডঃ শীনেশচন্্র সেন সম্পাদিত- পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খও্, যর সংখ্যা, পৃঃ ২৪৫ 

৩. 701. 1010651) 00810019 900--77010 11651586016 ০1 3689], 
চ0015181 ০: 081990668, 08190869, £920, 0, 86-99 


২৩. 


৩৫৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


জীয়ন মস্তর শিখে বিনাথ ওত্তাদের চরণে | 
ছয় মাসের মর জিয়ে যে মগ্রের গুণে |৯ 


এখানে মন্ত্রগুলির নাম “ফলকড়ি', “চাপড়মন্ত্', 'ঝুহ্মক্লাল', 'নাল', “উত্তর 
পাথর", “খেয়।', 'ধূলাপড়া”, 'গাবুড়ী' ও 'জীয়নমন্ত্র | এর মধ্যে বৃন্ধঞজাল 
মষ্ের গুণে চালুনিতে পানি আনার কথ৷ বল৷ হয়েছে । বাকীগুলি 
সাপ ধরা ও বিষ ঝাড়ার মন্ত্র। সম্ভবতঃ ঝ্ধজালও সাপের মন্ত। এ 
পালায় অন্যত্র আছে “কেউটা রোখ। বর্মজান নোওয়ায় দেইখ্যা মাথা |'২ 
'মানজবুর মা" পালায় মণির ওঝ। “গাড়রী”, “দেবংশী', 'জল ঝাড়” 
“চালুন ঝাড়া”, ও “পল ঝাড়া” মন্ত্রেরে সাহায্যে সাপের বিষ নামাতে 
পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে । গাড়রী (বগরুড়ী) মন্ত্রে মৃতব্যক্তি 
প্রাণ পায়, দেবংশী মন্ত্রের গুণ অব্যর্থ ।৩ “ভারইয়৷ রাজার কাহিনীতে 
বীরসিংহ কামিনীমুলুকে মাইয়ান। বুড়ির কাছে জীয়ন ও মারণ মন্ত্র 
শিখেছিলেন । মারণমন্থে শক্রকে পাষাণে পরিণত করা যায়| এ ছাড়। 
তিনি ধূলামন্ত্র ও বড়িমন্ত্র শিখেছিলেন | ধুলামগ্রে শক্রকে বশ করতে ও 
বড়িমন্ত্রে নিত দেহের রূপান্তর ঘটাতে পারতেন |৪ ময়মনসিংহে বাধবন্ধন 
মন্ত্র পড়ে বাধ তাড়ানোর জন্য পেশাদার মন্ত্রগুণী থাকতো, এদের নাম 
ছিল 'ঝহরদার' | এ সম্পর্কে জনাব ইব্রাহিম খা লিখেছেন, “জঙ্গলে 
সেকালে ছন, কাঠ ইত্যাদি কাটতে গেলে লোকে বহরদার মোতায়েন 
করত , বহরদারের] মস্তর দিয়ে বাঘকে ভাগিয়ে রাখত : দরকার হলে 
সমস্ত বাঘ চালান দিয়ে এক জঙ্গল হতে অন্য জঙ্গলে নিয়ে যেতে 
পারত 1” পাকাকান, পোকালাগা-্দাত ও অন্যান্য ঘা-ঘসর চিকিৎস। 
করে থাকে পেশাদার বেদেবেদিনীর৷ । বেদের। গরুরও চিকিৎসা করে। 
এসব কাজে গাছগাছড়া এবং তুকতাকের ব্যবহার হয়ে থাকে | 


এ, পঃ ৩৫০-৫১ 

এঁ, পৃঃ ২৪৫ 

ই, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ১১-১৫ 

এ, €র্ঘ খণ্ড, ২য় সংখ্যা ; 'ভারইরা রাজার কাহিনী' অআষ্ব্য 
বাতায়ন, পুঃ ১২০ 


ডি 


লোক-বিশাস ও লোক-সংস্কার ৩৫৫ 


শুভাশুভ চিন্ধ 

সাধারণতঃ যাত্রাকালে এবং কোন শুতকাজজ করার সময় শ্ুতাশ্ুত 
বিচার কর হয়। কতক বস্তু ও ঘটনা কলক্ষণাক্রান্ত : সেসব দেখ! 
এবং শোনা অর্ডভসুচক। মানুষ এগুলি এড়িয়ে চলতে চায়। "গুহ- 
প্রবেশ মানুষের একটি নিশ্চিন্ত আশ্রয় । আত্বীয় স্বজনের ন্সেহ, সেবা, 
সাহায্য গুহ পরিবেষ্টনে পরম নির্ভরতা এনে দেয়। ঘরের বাইরে প৷। 
বাড়ালে এ তরসাটুক আর থাকে না। পথের বাধাবিথ অনেক । 
শ্রমক্লাস্তি, অসুখ-বিস্ুখ, চোর-ডাকাতের উপদ্রব, হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ, 
প্রাকৃতিক দূর্যোগ, আকস্মিক দুর্ঘটনা, দৈব দুবিপাক ইত্যাদি কারণে 
যাত্রীর জান ও মালের বিপদ উপস্থিত হতে পারে । সংসার জীবন- 
যাত্রার পথে মানুষের এ নিত্য অভিজ্ঞতার বিষয় । গুহের বাইরে 
ব্যক্তির আত্মনিভরতাই একমাত্র সম্বল ; দৈবনির্ভরত। মনোবল জোগায় 
বটে, কিন্তু তা আশ্বাসমাত্র, তার কোন বান্তবভিত্তি নেই। বহিঃশজির 
তুলনায় আত্মশক্তি ধেখানে সীমিত সেখানে মানুষ ভয়মুক্ত হতে পারে 
না। এ যেমন গুহত্যাগে যাত্রাপথের দুশ্চিন্তার কথা, আবার যাত্রার 
উদ্দেশ্যের ফলাফল অনিশ্চিত বলে সেখানেও মন ভাবনামুক্ত হতে পারে 
না। এ উতয়বিধ কারণে মানুষ যাত্রাকালীন শুভাশুত বিচার এবং 
তদৃসংক্রান্ত আচার পালন করে থাকে | দৈনন্দিন জীবনে নান। প্রয়োজনে 
বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ রাখতে হয়, স্বানাস্তরে গমনাগমন করত 
হয়। এছাড়া তীর্ঘযাত্র], শিকারযাব্র, বাণিজ্যযাব্রা!, যুদ্ধযাব্রাও আছে। 
সর্বত্র ধন-জন, প্রাণ ও মান-মর্যাদ। জড়িয়ে আছে। 

সংস্কারপ্রবণ মনে যাত্রা! শুভ, কি যাত্রা নাস্তি তা বিচার কর হয় 
কতকগুলি জাগতিক বস্ত্র ও মানবিক ক্রিয়ার চিহ্ন দেখে | কোন বস্ত দেখ! 
ব৷ কোন ঘটন] ঘটার সঙ্গে যাত্রার তবিষ্যৎ ফলাফলের বাস্তব সম্পর্কটি 
দুনিরীক্ষ্য , অলীক কল্পনার বিধয় বলেই দু'্িরীক্ষ্য | এটি অন্ধবিশ্বাসপ্রবণ 
দুর্বল মনের বিকার ছাড়া আর কিছুই নয়, এর পেছনে বাস্তবের কোন 
ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া নেই | তবে এগুলির মনস্তাত্বিক প্রভাব আছে । শুভলক্ষণ 
মানুষের মনে উদ্যম উৎসাহ সঞ্চার করে, অশ্ডত লক্ষণ আশঙ্কা স্াষট 
করে, হতাশ। এনে দেয় । মানব মনের বিচিত্র রহধায অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে 
শুভাশডত বাছবিচার মূল্যবান উপাদান হিসেবে গণ্য হতে পারে । 


৩৫৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


বাঙালীর জীবনে কতক বস্ত শুভ বলে গণ্য কর৷ হয়, যেমন ধান, 
দর্ব|, কলা, শাখা, সিম্দুর ইত্যাদি । ধর্মাচার পালনে ও সামাজিক 
শুভ কাজে এগুলি ব্যবহার কর হয়। অশুভসূচক বস্ত ও ঘটনার একটি 
তালিক। দিয়েছেন সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তীর “স্মৃতিশাস্বে বাঙালী" 
গ্রন্থে, যেমন কাক, কষ্ক, গৃধা, শ্যেন, বনকুকুট, রক্তপাদ, বনকপোত 
প্রভৃতি পাখির মাথার উপর পতন অথব৷ গুহে প্রবেশ, পেঁচার ডাক, 
অকালে ফুলফলের জন্া ইত্যাদি । তিনি সংস্কৃত শান্তর থেকে এগুপির 
দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করেছেন ।১ লোকজীবনে এছাড়া আরও অনেক বিষয় 
ও ঘটনা আছে যা অশুভসূচক বলে বিবেচিত হয়। স্বয়ং মানুষ এবং 
মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়া! শুভাশুভের সহিত জড়িত। এয়ো ও সম্ভানবতী 
রমণীর সংস্পর্শ ও সাহচর্ধ শুভসচক | বন্ধ্যা রমণী কিংব৷ 'আটকুড়ে" 
পুরুষের সংসর্গ পরিত্যাজ্য । আটকুড়ে রাজার মুখ দেখ যাত্রানাস্তির কথ৷ 
নান! গাথা ও গল্পে পাওয়। যায় ।২ লোককাহিনীর এটি একাট উল্লেখযোগা 
ট্যাবু-মটিফ ।৩ কাল বামুন, রাঙ! চাড়াল এবং নির্দীড়িয়। মুসলমান--এ 
তিন শ্রেণীর মানুষের মুখ দেখা অমঙ্গলজনক বলে প্রবাদ আছে ।৪ “হাচি” 
মঙ্গলজনক-অমলগলজনক দুই হতে পারে । কোন কাজে হাচি শুভ এবং 
কোন কাজে অশ্তভ এ সম্বন্ধে খনার বচনে নির্দেশ পাওয়৷ যায় । 


শয়নে ভোজনে উপবেশনে ব৷ দানে । 
বিবাহে বিবাদে আর বস্ত্র পরিধানে || 
এই সপ্তকর্মে হাচি আদি স্থুশোভন। 
অন্য কর্মে শুভ নাহি হয় কদাচন || 
বদ্ধ শিশু অথবা কফের যে হাচি, 
যত্ব প্বকের হাঁচি কদাচ না বাছি।। 
গোধনে হাচি হয় মৃত্যুর কারণ । 
জ্যোতিষ বচনে ইহা অবশ বারণ ||৫ 
* জুরেশচজ বল্যোপাধ্যার__স্মূ তিশা বাঙালী, পৃং ২০৬ 
আশরাফ পিদ্ধিকী- লোকসাহিত্য, পৃঃ ২২৭ 
ঘ, পৃঃ ২৩৩ 
ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ অঞমে এরূপ লোকপ্রবাদ শোন। যার ৷ নিজগ্ব সংগ্রহ । 
পি, এস, ভট্টাচার্য বর্তৃ ক প্রকাশিত, বৃহৎ খনার বচন, কলিকাতা, ১৩১৫, পৃঃ ৬৭ 


৯০৪ :2 


লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার ৩৫৪৭ 


আমেরিকার লোকসংস্কারে ডানদিকে হাঁচি পড়া সৌভাগ্যসূচক, বামদিকে 
দুর্ভাগ্যের লক্ষণ । খাবার সময় হাচি পড়লে গৃহে অতিথি আসে। 
অতএব তা৷ মঙ্গলজনক। সকালে শষা! ত্যাগের আগে বিছানায় হাচি পড়! 
অমঙগলজনক |১ সাধারণতঃ “পাছুডাক' অশ্তুভসুচক ; কিন্ত মায়ের পাছুডাক 
সুভসূচক | মায়ের পাছুডাক সম্তানকে গুহে ফিরিয়ে আনে বলে সাধারণ 
বিশ্বাস ।২ সংখ্যা ও প্রতীক চিহ্ন সম্পর্কেও শুভাশুভের ধারণ আছে । 


শন্যসংখ্য। বা গোলচিহ অশুভজনক | এক, তিন, পাঁচ, সাত, নয় 
প্রভৃতি বিজোড় সংখ্যা শুভঞ্জনক | বিবাহ-অনুষ্ঠান, বরণ-উৎসব ও ধর্ম- 
কর্মে বিজোড় সংখ্যার ব্যবহার বেশী । মুসলমানের বিবাহে তিনবার 
কবুল করতে হয়। হিন্দুর বিবাহ-বাসরে বরবধূকে সপ্তপদ গমন করতে 
হয়। খ্রীস্টান সমাজে “তের' সংখ্যাকে অশুভসূচক বল! হয়; এদিন 
যীত্তবীস্ট ক্রুশবিদ্ধ হন। হিন্দুসমাজে 'ম্বম্তিক!' শুভচিহ, “ক্রিশচিহ' 
হ্বীল্টান সমাজে পবিত্রতার লক্ষণ । '“পদ্‌্[' বৌদ্ধদের কাছে পবিত্র। 
এরূপ রঙ সম্বন্ধে শুভাশুভত ধারণ আছে । কাপ রঙ শোকের চিহ্ন । 
খীস্টানর) মৃতাশৌচ পালনে কাল রঙ এর পোশাক পরে । মুসলমানের 
মহরমের মিছিলে কাল পোশাক পরার রীতি আছে । লাল রক্তের প্রতীক ; 
তা বিপদ সংকেত হিসেবে বিবেচিত হয় | বাংলাদেশে বিবাহাদি অনুষ্ঠানে 
জীবন ও যৌবনের প্রতীক চিহ্ন হিসেবে লাল দ্রব্য এবং বিশুদ্ধতার চিহঃ 
হিসেবে হলুদের ব্যবহার আছে । আলতা, আবীর, কম্কুম, সিন্দুর, মেহেন্দি 
প্রভৃতি রক্তিম পদার্থ বিবাহে ব্যবহৃত হয় । বিবাহের পূর্বে বরকনেকে 
হলুদ মাখান অবশ্য কর্তব্য বলে পরিগণিত হয়। এদেশে গৈরিক 
বর্ণ বৈরাগ্যের চিহ্ন | বৌদ্ধতিক্ষ, বৈষ্ণব বৈরাগী ও বাঁউলর। গেরুয়। রঙের 
বস্ত্র পরিধান করে । সাদা পবিত্রত৷ ও রিক্ততার চিহ্ন | হিন্দুসমাজে 
বিধবাদের সাদাবস্ত্র পরতে হয় । রঙ মোহ স্যষ্টি করে। মোহ ত্যাগ 
ও সংযম সাধনা বৈধব্য জীবনের লক্ষণ । মুসলমানদের দাঁফন-কাফনে 
সাদ] কাপড় ব্যবহৃত হয় পবিত্রতার চিহ্ন হিসেবে । 


১. মুঞ্াাাগ 1010085101) ন৪(৮--০181916 0] /£১09009 (০০00019 
211001/015, 1965, 192, 179-80 
২, লোকসাহিতা, পৃঃ ২৫ (ভূমিক। £ ডঃ শহীদুল্লহকৃত )। 


৩৫৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


যাত্রা শুভ 
'চম্পাবতী” পালাগানে শুতধাত্রার কয়েকটি সুলক্ষণের নিম্নরূপ বর্ণন। 
পাওয়৷ যাঁয় : 


বাইর হয়] দ্যাকে গাঁজী যায় কতক দূরে 

সামনে দেকিল হাতী মাউত ওপরে । 

আর দ]াকে ফুলের ডালি মাতাতে করিয়। 

গাজীর সামন দিয় যাঁয় যে চলিয়া । 

দুদ দই নিয়! দাকে ডাকায় গোয়ালিনী 

ভরা কলসী কাকোত নিয়া যায় যে অমনি । 

শুবে৷ যাতৃর! দ্যাকে গাজী আপোন চউকেতে 

চইলবার নাগিল পত দ্যাকো আনোন্দিত মনে ।১ --রংপুব 


এখানে শুভচিহের চারটি চিত্র পাওয়৷ যায়--হাতীর সওয়ারী মাত, 
ফলের ডালি হাতে মালী, দূধ-দই কাঁধে গোয়ালিনী এবং ভরা কলসী 
কীখে রমণী | হাতীর যাত্রা জর়যাব্রার লক্ষণ ; মালীর ফল দিয়ে দেব- 
পূজা হয়, বরণোতৎসব হয়, অতএব তা শুভ; দুধ দই উপাদেয় খাদ্য, 
ভরা কলসী আশা পূর্ণের পূর্বাভাস | স্মতরাং এগুলি শুতচিহ্ন । “সত্য 
পীরের পুথি'তে শিকার যাত্রাকালের আরও কয়েকটি শুভচিহের উল্লেখ 
পাওয়া যায় £ 


শিকারী সকল রাহি হইল রাহেতে। 

স্ুক্ষণ দেখিল তার যাত্রার কালেতে || 
বেল করি করে তারা মস্তকে ভ্রমণ | 
পদের উপরে পদ] দেখিল খঞ্জন | 

দেখিল স্ুরূপ ঘোড়া লালজিন পিঠে । 
ভরনির কলস ভরা পুকুরের ঘাটে ॥ 
কলসী কাখেতে নারী শঙখখ দুই হাতে। 
জল লইয়া আসে সবে দেখ হইল পথে ।।২ 





১, লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৭০, পৃঃ ১৩৩ 
হুন্সি ওয়াজেদ আলী--সতাপীয়ের পৃ্থি, বটতল! পংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৫৬, 
পূঃ ২০ 


লোক-বিশ্রাস ও লোক-সংস্কার ৩৫৯ 


ভরা কলসী কাঁখে রমণী, পদ], খঞ্জন পাধি ও লালজিন পিঠে সওয়ারী-. 
এ চারটি চিত্রের কথা আছে। “শোয়াপক্ষী” শিকার করতে গিয়ে 
আখটিগণ এগুলি দেখেছিল । “পদা' লক্ষ্মীর বাহন, সুতরাং ত সম্পদের 
চিহ্ন, খঞ্জন পোষ-মানা পাখি । লালজিন ঘোড়। বীরত্বকে সূচিত করে। 
আখাটিগণের প্রচুর শিকার মিলবে এবং বিক্রয়ল অর্থে ভাল রোজগার 
হবে-_-এ চিহ্ৃগুলি তারই তাৎপর্য বহন করে । এগুলি সবই সমপধায়ের 
যাদ্দুবিশ্বাসের লক্ষণযুক্ত। 


যাত্রানাস্তি 
একটি লোকপ্রবাদ আছে-_ 

শূন্য কলসী, শুকনো না, 

সতকনে৷ ডালে ডাকে কা। 

যদি দেখ মাকন্দ ধোপ। 

এক পাও বেরিও ন বাপা । 

এ সকলেও পায়ে ঠেলি 

যদি না সমূখে দেখি তেলী। 
দাড়িগোৌফহীন ধোপা, নেয়ে এবং তেলী--তিন শ্রেণীর লোকের মধ্যে 
তেলীকে অধিক হীনার্থক বল হয়েছে । নেয়ে ব৷ মাঝির সম্পর্কে ঘর 
ছাড়ার ভাব আছে, কারণ তার! প্রায় বিদেশ-বিভুই-এ দিন কাটায়। 
ধোপা অধিক শ্রমের এবং তেলী দারিদ্র্যের সহিত জড়িত । এদেশের 
সমাজব্যবন্ায় এরা তপশিলীভুজ খাত্য মানুষ | এসব অশুভ চিহ্ে লোক- 
বিশ্বাসের পেছনে সংক্রামক যাদুবিদ্যার প্রভাব আছে অর্থাৎ এদের জীবনে 
যে, দুর্গতি, যাত্রাকালে এদের দর্শনে যাত্রীর জীবনেও দে দুর্গতি আসতে 
পারে । একটি ডাকের বচন : 


কাক, নাক, ফণী, মাকড়, গোধ] | 

সমুখে দেখিতে পাইব বাধ। ||১ 
অর্থাৎ কাক, খাঁদাবৌচা লোক, সাপ, মাকড়সা, গোপাপ দেখা যাত্রার 
পক্ষে অশ্ডভ। যাত্রানাস্তির নান! দৃষ্টান্ত অন্যান্য লোক-রচনাতেও পাওয়। 


১, সতারঞ্জন সেন-_প্রবাদস্রত় কর, ওরিয়েন্ট নংস্যানরূ লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯০৫৭, 
পঃ ২২৪ 


৩৬০ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


যায় । “দেওয়ান। মদিনা" গীতিকায় দুলাল কতকগুলি কূলক্ষণ দেখেছিল । 
পতির বিচ্ছেদে সতী মদিন! মৃত্যুবরণ করেছে, দুলালের তা অজ্ঞাত 
ছিল। সে পরিত্যক্ত গৃহে ফিরে এসে এ দুঃসংবাদ পায়, পথের চিহুগুপি 
এজন্য অশ্ততসূচক | পল্লীকবি লিখেছেন, 


যাইবার কালে হাচির শব্দে বাধ। যে পড়িল। 

কতক্ষণ দুলাল মিএ॥ বার যে চাহিল || 

তার পরে মেল। দিয় সামনে দেখে তেলী'। 

ডাইনেতে দেখিল এক গাভীন শিয়ালী | 

মাখার উপরে ডাকে কাউয়৷ চিল রইয়] | 

নান! অলক্ষণ দেখে পণ্থে মেলা দিয়] |১ 
এখানে পাঁচটি “অলক্ষণে" চিহ্ন আছে £ দু'টি পাখী--কাক ও চিল, একটি 
প্রাণী__ গর্ভবতী শ্গাল, একজন মানুষ তেলী এবং একটি লৌকিক 
ক্রিয়1___ হাচি | দেওয়ান। মদিন। ময়মনপিংহ জেলার লৌকিক গাথ। । 
রংপুর থেকে সংগৃহীত চম্পাবতী পালাগানে দক্ষিণরায় কানুগাজীর বিরুদ্ধে 
যৃদ্ধযাত্রা কালে হাচি; মাছি, হেচট, কাঠুরিয়া, পাছুডাক ও শব মোট 
ছশটি কুলক্ষণ দেখেছিলেন; এগুলিতে তাঁর পরাজয় ও ধ্বংসের পূবা- 
ভাপ আছে ; পল্লীকবি যুদ্ধে তার পরাঞ্জয়েরই বর্ণন। করেছেন । যাত্রাকালীন 
কূলক্ষণসমূহের বর্ণনা এক্প £ 

যাবার সোমে হাচি তার বানেতে পড়িল । 

চউকোতে আসিয়৷ মাচি উড়িয়া বসিল || 

চইলবার যায়৷ পড়িল বীর উষ্ট। খায়! পায় । 

দ্যাকে একজন কাটুরিয়। কাঠ নিয়৷ যায় ॥ 





১, নৈমনসিংহ গীতিকা, পৃঃ ৩৮৩ 
২. বড়, চণ্তীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে হাচি ও আরও কয়েকটি অলক্ষণে চিহ্ের উল্লেখ 
আছে। কৃষ্ণ বাধিকাকে বাঁশী চুরির অপবাদ দিলে রাধিকা বলেছিলেন, 
কোন আন্গতখনে পাঅ বাঢ়াযিলে।। 
হ'1চি জিঠী উ্বট না মানিলৌো | 
শুন কলসী লই সখী আগে জাএ। 
বাঞ্ার শিআল মোর ডাহিনে জাএ ॥-- বংশী খও 
হচি এবং শৃগালের কথ। উভয় রচনাতে মিলে । 


লোক-বিশ্বাপ ও লোক-সংস্কার ৩৬১ 


থাকে৷ থাকে৷ পাচ ডাক শুনিলে। পাচোতে । 
সামনেতে মরা এক পাইলো৷ দেখিতে ॥ 
কুষাত্র। দেখিয়৷ বীর ভাবে মনে মনে । 
বুরিয়।৷ না৷ আইসে তাই লজ্জায় কারোণে ||১ 


পর্ববঙ্গ গীতিকাব “বীরনারায়ণের পালায় টিকাটকির ডাক ও মানুষের 
হচিকে অস্ত চিহ্ন বলে উল্লেখ করা হয়েছে ।২ “রতন ঠাকরের 
পালায় শুকনে৷ ডালে কাকের ডাক ও ঘরে পেঁচার ডাককে কলক্ষণ 
বল। হয়েছে ।৩ এটি ঘোর অমললের চিহ্ন । 'ধপ্বেদে' পেঁচার ডাককে 
মৃত্যুর লক্ষণ বলে বর্ণনা কর হয়েছে ।৪ রোমে পেঁচার ডাককে মৃত্যুর 
পূর্বাভাস বল! হয়েছে, অগাস্টাস ও সিজারের মৃত্যুর পূবে পেঁচার ডাকের 
বর্ণনা আছে। নিউফাউগুল্যাণ্ডে পেঁচার ডাক হল দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার 
পরাভান ।৫ বাংলাদেশে পেঁচা লক্ষ্মীর বাহন হলেও, ঘরে পেঁচার পতন 
ব৷ প্রবেশ, বাব্রে পেঁচার ডাক ইত্যাদি ঘটনাকে অমঙগলজনক বলেই গণ্য 
করা হয়। নবজত শিশুর উপর পেঁচার কৃদৃষ্টি পড়লে স্বাস্থ্যহানি ঘটে । 
একপ ছেলেকে পেঁচোয় পাওয়।' বলে। কাকের কোন কোন ডাক 
শুভ, কোন কোন ডাক অশ্ুভ। কাকের এক ধরণের ডাকে গুহে 
অতিথি ব1 প্রিয়জন আসে বলে লোকবিশ্বান। কর্কশ ডাক দুঃসংবাদ 
বহন করে। বাত্রে কাকের ডাক অধিক অমঙ্গলজনক | মৃত্যুর পূর্ব- 
ঘোষণা] বলে মনে করা হয়| গৃহের চারপাশে কাকের দল ঘুরাফির। 
করলে অমঙ্গলের চিহ হিসেবে ধরা হয় |৬ 


পশ্ডপাখির জগৎ মানবক্গগৎ থেকে স্বতগ্র। তাদের হাক-ডাক, 
চলাফেরা মানবজীবনের উপর কোন বাস্তব ছায়৷ ফেলে ন৷ সত্য, কিন্ত 





লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, প্‌ ১৫৮ 

পরৰববঙ্গ গীতিকা, ধর্থ খণ্ড, ২র সংখ্যা, পৃঃ ২৯৩ 

এ, পৃঃ ৩০৪ 

লোকসাহিত্য, পৃঃ ২২ (তূমিকা)। 

9727147,, ৬০1. 11, 0. 838 

'জ্যোতিষ-রত্বাকর" গ্রন্থে কাকের চার রকম ডাকের শুভাশ্ুভ সম্বন্ধে চারটি অর্থের 
নির্দেশ আছে £ কৃক কৃক কল্যাণজাত, কঃ কঃ রাজোপডব, কর কং কর কং 
বন্ধু সাক্ষাৎ, কেতং কেতং রত্বহানি । লোকসাহিত্য, পৃঃ ২৪ (ভূমিকা)। 


টি কি 76415 


৩৬২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


লোক-সংস্কারে এসবের প্রভাবে বিশ্বান করে । সংস্কার বিজ্ঞানের পথ 
ধরে চলে না। দুর্বল মন অমূলকভাবে তা বিশ্বাস করে এবং অমূলক 
ভাবেই তা লালন করে। 


জ্যোতিষ গণনা 


গ্রহ নক্ষত্র সংক্রান্ত আলোচনা জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিষয় । ইংরাজীতে 
একে 45000092009 বলা হয়। এটি গণিতবিদ্যার অন্তরুতক্ত | আবার 
আকাশের জ্যোতিক্ষের অবস্থান লক্ষ্য করে মানবভাগ্যের শুভাশুভ নির্ণয় 
করার শাস্বকেও জ্যোতিষ বল। হয়।১ ইংরেজীতে একে 4৯১৪1০91985 
বলে। এ শ্রেণীর জ্যোতিষ বলতে দিনক্ষণ, বারতিথি, আবহাওয়। 
প্রভৃতি নৈসগিক এবং হস্তরেখা, ঠিকুজি, কুলজি প্রভৃতি মানবিক বিষয়ের 
আলোচন], বাছবিচার, প্রথাপ্রক্রিয়। ইত্যাদি বুঝায় । লোক-সংস্কারে এর 
স্বান আছে গণজীবনে যার নান। প্রভাব প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। 
জ্যোতিষশাস্তরে যিনি জ্ঞান রাখেন তিনি জ্যোতিষী, সাধারণভাবে তিনি 
'গণক' বা “নজ্ঞুম” নামে অভিহিত । গণক রাশিচক্র, জন্মলগ্র, অদৃইলিপি 
ইত্যাদি বিষয়ে তৃত-ভবিষ্যৎ বলতে পারেন এবং মানবতাগ্যের শুভাশুত 
নির্ণয় করতে পারেন | তিনি কেবল তালমন্দ নির্ণয় ও ভবিষ্যহ্বাণী 
করেন না, এর অনুকলে-প্রতিকূলে বিধিবিধানের নির্দেশও দিয়ে থাকেন । 
জ্যোতিষে যাদুবিশ্বাস ও মানব অভিজ্ঞতা দুই আছে। মানুষের দীর্ঘ- 
কালের অভিজ্ঞতা ও ভুঁয়োদর্শন খেকে এর কোন কোন অংশ গড়ে 
উঠেছে । বাকী অংশ অনুমাননিঙর | এজন্য তার ফলাফল অভ্রাস্ত 
নয়। তথাপি সমাজজীবনে ক্োতিষের প্রভাব গভীর । জ্যোতিষের 
ফলাফলের উপর বিশ্বাস করে মানুষ মানুষকে কঠোর পরীক্ষার মুখে ঠেলে 
দিয়েছে এমন নঞজজির লোক-রচনায় বিরল নয় । 


বাংলাদেশে চাধবাপ ও আবহাওয়া সম্পর্কে জ্যোতিষচর্চার নিদর্শন 
পাওয়। যায় । খনার বচনগুলি এ উদ্দেশ্যেই রচিত। হিতীয়তঃ গর্ভস্থ 
শিশুর পরিচয় নির্ণয়ে জ্যোতিষী গণনার রীতি আছে। তৃতীয়তঃ 
বিবাহাদি শুভকর্ম ও শুভযাত্রার দিনক্ষণ স্থির করা হয় জ্যোতিষী 
বিচার করে। চতুর্তঃ আকস্মিক দুর্যোগ, দুবিপাক উপস্থিত হলে 


১, বিশ্বকোষ, ৭ম ভাগ, পৃঃ ২৭০ 


লোকশ্বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার ২৬৩ 


অথবা কোন কিছু হারিয়ে গেলে তার স্বরূপ নির্বারণ ও প্রতিকার 
ব্যবস্থার জন্য জ্যোতিষের আশ্রয় নেওয়া হয়। 


বর্তমান সমাজজীবনে জ্যোতিষের প্রভাব নগণ্য ; জনসাধারণ 
বরকনে নির্বাচনে কুলজি-ঠিকৃজি বিচারে, লগ নির্ণয়ে পঞ্জিকা পাঠে ও 
হস্তরেখ। গণনায় এখনও বিশ্বাস করে বটে তবে সর্বত্র তেমন নিষ্ঠার সাথে 
পালন করে না। কিন্তু প্ৰকালে জ্যোতিষের ফলাফলে সমাজের সকল 
স্রের লোকে বিশ্বাস করত ও তার চুলচেরা বিচার মানত । রাজ- 
রাজড়। সভাসদদের মধ্যে জ্যোতিষী রাখতেন। তিনি আপদবিপদে 
রাজাকে মন্ত্রণা দিতেন, ভবিষ্যদ্বাণী করে সতর্কতা অবলম্বন করতে 
বলতেন | রাঞ্জা লক্ষাণ সেন সম্পর্কে এ ব্যাপারে কিংবদস্তী আছে। 
লক্ষ্মণ সেন যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন জ্যোতিষিগণ ক্ষণতিথি বিচার 
করে বলেছিলেন, নিদিষ্ট লগ্র অতিক্রান্ত হওয়ার আগে জনা হলে 
সম্তানের জীবননাশের সম্ভাবনা আছে, পরে জনা হলে তিনি আশি 
বছরের আয়ু নিয়ে রাজত্ব করবেন । অশুভলগ রোধ করার জন্য গর্ভবতী 
মাতাৰব পা উপরে বেধে নীচের দিকে মাথ৷ রেখে ঝুলিয়ে দেওয়। 
হয়েছিল । এতে অশুভক্ষণ অতিক্রান্ত হয়েছিল বটে কিন্ত সন্তানের 
জনের সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতির প্রাণ বিয়োগ ঘটেছিল । লক্ষ্মণ সেন দীধকাল 
রাজত্ব করেছিলেন ।১ দিল্লীর রাজদরবারে জ্যোতিষীর প্রভাৰ ছিল বলে 
বানিয়ের উল্লেখ কবেছেন । তিনি বলেছেন, যুদ্ধযাত্রা থেকে শুর করে 
ব্যক্তজীবনের দৈনন্দিনের তুচ্ছ ও খুঁটিনাটি কাজে জ্যোতিষের পরামর্শ 
নেওয়া! হত। কথায় কথায় ও পদে পদে গণৎকারের প্রভাব দেখে 
তিনি মন্তব্য করেছেন, “যনে হয় এ দেশের লোক জনা থেকে 
জীবনটাকে যেন জ্যোতিষীর কাছে বন্ধক দিয়ে দিয়েছে |" বলা বাছল্য, 
জ্যোতিষ চর্চায় যাদুবিশ্বাসের 'আগম কথা” শাখার প্রভাব আছে। 
১. লক্ষাণ সেনের ব)জিগত জীবনে জ্যোতিষের প্রভাবের এসব তথ্য পাওয়া যায় 

্রতিহাসিক মিনহাজ উপ-সিরাজের “তাবাকাৎ্ই-নালিরী” গ্রন্থে। মিনহাশ্র সেন 

রাজত্বের পতনের নৃটনাধিক চষ্লিশ বছর পর বাংলার রাজধানী লখনৌতিতে মোট 


দবছর (১২৪২*৪৪ খ্ীঃ) অবস্থান করে এ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন! ভ্রষ্টব্য £ 
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২, বিনয় ঘোষ অনুদিত _বাদশাহী আমল [মুল £ ক্াসোয়া বানিয়ের ্মণবৃত্তাস্ত-_ 
18615 10 005 10080] 2100115 (1656-1668 4৯. 1.)] 


৩৬৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


খনার বচনে১ দিনকাল, মাসখতুতে প্রাকৃতিক আবহাওয়া! এবং 
তদনুপাতে চাষাবাদের যে নির্দেশ দেওয়। হয়েছে তা মুলতঃ ফলিত 
জ্যোতিষের বিষয় | দীর্ধকাল ধরে সময় ও প্রকৃতি সন্বন্ধে পাঠ নিয়ে 
এবং চাষাবাদ সম্বপ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান রেখে তবে বচনগুলি রচিত 
হয়েছে, এর সঙ্গে বাস্তবতার অনেকখানি যোগ আছে। খতুতে খতুতে 
বাংলার প্রকৃতি যে মূতিতে সত্য, খনার বচন সে অনুপাতে অল্রান্ত ; 
ব্যতিক্রম ঘটলে জ্যোতিষ ব্যর্থ হয় বটে, কিন্তু মিথ্যা হয় না, কারণ 
প্রকৃতির নির্ভরতায় যে জ্যোতিঘের উদ্ভব, প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনের 
সঙ্গে তার কাধফলেরও প্রভেদ ঘটে । 


বাংলাদেশে লোকপ্রচলিত খনার ও ডাকের বচন গুলিতে মানবভাগ্য, 
জন্মমৃত্য, মাসফল, চাষবাস, শস্য-কলন, বন্যা, বর্ষ।, বৃষ্টি, মড়ক 
ইত্যাদি সম্বন্ধে ভবিষ্যন্থাণী করতে দেখ যায়। যেমন হালচাষ সন্বন্ধে 
খনার একটি বচন £ 


প্ণিমায় অমায় যে থরে হাল । 
তার দুঃখ সব্বকাল || 

তার বলদের হয় বাত। 

ধরে তার না থাকে ভাত ॥ 
খনা বলে আমার বাণী । 

যে চষে তার হবে হানি |।২ 


খনার মতে পৃণিমা ও অমাবদ্যায় হালচালন] করা নিষিদ্ধ । এতে গকর 
বাত হয়। ব্যাধি হলে হালচাষ বন্ধ হয়, ঘরে ফসল আসে না। বর্ষা" 
বৃষ্টি সম্বন্ধে একটি বচন £ 


শ্রাবণে বয় পৃবে বায়। 
হাল ছেড়ে চাষ! বাণিজ্যে যায় || 


১, বাংলার হিন্দু-বৌদ্ধযুগের থন৷ নামী কোন এক মহিলার রচনা খনার বচন নাষে 
প্রচলিত । বাজি বিশেষের রচনা হলেও দীর্ঘকাল ধবে জনসাধারণের সম্পদ 
হিসেবে লোকমুখে এগুলি চলে আসছে । ফলে এতে লোকচেতনার সংস্কার ধরা 
পড়ে । 

২, সুশীলকৃমার দে-_বাংলার প্রবাদ, পৃঃ ৩৯৭ 


লোক-বিশ্বা ও লোক-সংস্কার ৩৬৫ 


ভাদ্র আশিন বহে ঈশান। 
কাধে কোদাল নাচে কৃষাণ ॥ 
বৎসরের প্রথম ইঈশানে বয়। 
সেই বৎসর বর্ষা হয়।। 
ভাদুরে মেধে পৃবে বায় 
সেদিন বৃষ্টি কে ধোচায় 11১ 


শ্রাবণ মাসে পর্বমুখী বাতাস অনাবৃষ্টি এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ঈশানমুখী 
বাতাস বৃষ্টির লক্ষণ । বাংলাদেশে মোস্সুমী বায়ুর গতি-প্রকৃতির পরি- 
প্রেক্ষিতে এরূপ অনুমান অবাস্তব নয়, ববং ফলপ্রসূ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবন৷ 
আছে। 
বার অনুযায়ী মাসের প্রথম দিন ভালমন্দ বহন করে । খনার বচনে 

এ সম্বন্ধে আছে, 

মধ্মাসে প্রথম দিনে হয় যেই বার । 

রবি শোষে, মঙ্গল বর্ষে, দুভিক্ষ বুধবার || 

সোম শুক্র, গুর আর। 

পৃথ্থী সয় না শস্যের ভার | 

পাচ শনি পায় মীনে। 

শকৃনি মাংস না খায় ঘৃপে ।।২ 


মধুমাস ব। চৈত্র মাসের প্রথম দিন রবিবার হলে অনাবৃষ্টি, মঙ্গলবার হলে 
অবৃষ্টি, বুধবার হলে দু'তিক্ষ, সোঁম, শুক্র ও বৃহস্পতিবার হলে প্রচুর শস্য । 
উক্ত মাসে পাঁচটি শনিবার হলে মহামারী | বল! বাহুল্য, এর কোন 
বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি নেই। সৌরমণ্ডলে গ্রহের অবস্থান হেতু ভূপৃষ্ঠে 
আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে এবং তাকে কেন্ত্র করে অনিয়মিত 
বৃষ্টি, শস্যহানি এবং মড়কাদি হতে পারে, কিন্ত তা কোন বিশিষ্ট ভূখণ্ডে 
হলেও, সর্বত্র নয় । বাংল৷ খনার বচন, ডাকের বচন এদেশের প্রকৃতির 
কাছ থেকে পাঠ নিয়ে রচিত ; সুতরাং এগুলিতে এদেশের প্রাকৃতিক 
রহস্যের অনুসন্ধান পাওয়। যায়, বিশ্বের নয়। 


১, এ, পৃঃ ২৯৩ 
২, এ, পৃঃ ৩৯৩ 


৩৬৬ বাংলার লোক-সংস্কতি 


দিনে রাতে চব্বিশ ধন্ট।-_ এর এক এক প্রহর সম্বন্ধে মানুষের 
মনে সংস্কার আছে। “সাত সকাল', “ভর দুপুর", 'পাঁচ সন্ধযা, অথবা 
“নিষুতি রাত' প্রভৃতি প্রহরগুলি 'বারবেল। হিসেবে বিবেচিত হয়। 
বারৰেলায় শুভ কাজ বর্জনীয় । 

সাত বারে সপ্তাহ। খীস্টানদের কাছে রবিবার শুভদিন, শুক্রবার 
মুদলমানদের শুতদিন, এদেশে বৃহম্পতিবারকে 'লক্ষ্মীবার' বা “গুরুবার' 
বলা হয়| এটিসশ্ততদিন।১ শনিবার অশ্ডত দিন । শনিবারে শনির প্রভাব 
অর্থাৎ দুর্যোগের সম্ভাবন। থাকে । প্রবাদ আছে, “শোনে ক্ষেতি বুধে 
ধঘর। মাতে কয় না কর।”ৎ অর্থাং শনিবারে বীজবপণ এবং 
বুধবারে ধর নির্মাণ দোষের, মহৎ ব্যক্তি তা নিষেধ করেছেন । বুধবার 
আবার যাত্রার পক্ষে শুভদিন, যথ1--- “মঙ্গলে উধা।, বুধে পা, যথা ইচ্ছ। 
তথা যা ।'৩ 

প্রহরের মত, বারের মত, মাস সন্বন্ধেও ভালমন্গের লৌকিক বিশাস 
আছে। এক এক কাজের জন্য এক এক মাপ উত্তম। কোন মাস 
কৃষিকাজে উত্তম, কোন মাপ শিকারে উত্তম, কোন মাস বিদেশ যাত্রায় 
উত্তম, কোন মাস বিবাহের কাজে উত্তম-- এ ব্যাপারেও বাছবিচার করা 
হয়। বিবাহের পক্ষে কোন মাস ভাল, কোন মাস মন্দ, মলুয়া গীতিতে 
তার উল্লেখ আছে। এতে শ্রাবণ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে 
বিবাহকার্ধ নিষিদ্ধ বল! হয়েছে । কেন নিষিদ্ধ তার কারণও বণিত 
হয়েছে শাস্ত্রযত, দেশাচার ও সংস্কার এর কারণ । কাতিক ও মাঘ 
বিয়ের উত্তম মাস বলে উল্লিখিত হয়েছে ।৪ বিয়ের লগ্ন ঠিক কর৷ 
হয় পঞ্রিকায় শুভক্ষণ দেখে । জনাবারে বিয়ে নিষিদ্ধ 1৫ 


জ্যোতিষের সাহায্যে গর্ভস্থ শিশু ছেলে হবে কি মেয়ে হবে, তার 
ভাগ্য ভাল হবে কি মন্দ হবে, এ সম্বদ্ধে গণনা করা হয়| একটি বচনে 
এর পরিচয় পাওয়া যায়। 


ব্হৎ খনার বচন, পৃঃ ৭ 
লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬২৬৩/৯৯ (ঢাক), ১৯৬৩ 
উদ্ধৃত: লোকসাহিতা, পৃঃ ৭ (ভূমিকা) | 

মৈমনলিংহ গীতিকা, পৃঃ ৬৩ 

লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেনী), খাত নং ৬২৬৩/৯৯ (ঢাকা), ১৯৬৩ 
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লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার ৩৬৭ 


বাণের পৃষ্ঠে বাণ । 

পেটের ছেলে গণে আন।। 
নামে মাপে করি এক 
আটে হরে সন্তান দেখ ॥ 
এক তিন থাকে বাণ। 
তবে নারীর পুত্র জান ॥ 
দই চারি থাকে ছয়। 
অবশ্য তার কন্য। হয় || 
যদি থাকে শুন্য সাত। 
তবে নারীর গর্ভপাত ||১ 


অথ £ বাণের পৃষ্ঠে বাণ অর্থ পঞ্চানন, গর্ভবতীর নামের অক্ষর-নংখ্য। ও 
গতের মাস-সংখ্য। পঞ্চায়ের সহিত যোগ করে যে সমষ্টি হবে তাকে 
আট দিয়ে ভাগ করতে হবে। যদি অবশিষ্ট এক, তিন বা পাঁচ 
হয় তবে সে গর্ভে পুত্র সন্তান হবে, আর যদি দুই, চার বা ছয় 
হয় তবে কন্যা সন্তান হবে। আর যদি সাত বা শূন্য হয় তবে 
গর্ভ নষ্ট হবে। নবজাতকের জন্মকালীন গ্রহফল দেখে সন্তান ও 
সম্ভানের পিতামাতার ভালমন্দ, অন্যমৃত্যু ইত্যাদি গনণ৷ করার নির্দেশ 
খনার বচনে আছে। পিতামাতাব জন্মধূত্যুর হিসাব পাওয়। যায় 
পপিতুরিষ্টি ও 'মাতুরিষ্টি'তে । পিতৃরিষ্টির বচনটি এরূপ £ 


লগে পাপ সাতে পাপ 

জন্[িলে মাত্র পড়ে বাপ। 

যদি শুভগ্রহ না দেখে লগে 
অবশ্য ইহাকে পোষে অন্যে।ং 


এর ভাবার্থ হল শিশুর জন্মকালদীন লগ্রে ও সপ্তম স্বানে পাপথ্হ অবস্থান 
করলে তার পিতা পীড়াণ্রস্ত হন এবং শুতগ্রহ কর্তৃক লগ্রদৃষ্ট ন৷ 
হলে তবে তার মৃত্যু ধটে। মাত্তৃরিষ্টির বচন-__ 





১, ধৃহৎ খনার বচন, পৃঃ ৪৭ 
২, এ, পৃঃ ৬৯ 


৩৬৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


অলি চাপলগ্ে বৈশে ঘটে 

গুরু শশী আষ্ঠে 

চাদের ঘষ্টঠে পাপে মিলন 

সপ্তম দিনে তার মাতৃমরণ।১ 
অর্থাৎ জন্মকালীন বৃশ্চিক, ধনু ও কৃন্তলগ্রে গুরু ও ষষ্ঠস্বানে যদি 
চন্দ্র থাকে এবং চন্দ্রের ঘষ্ঠ স্থানে যদি পাপ-্রহ বাস করে তবে 
জন্াবধি সপ্তম দিনের মধ্যে জাতকের মাতৃবিয়োগ ঘটে । 

হাতের রেখা দেখে ভাগ্য গণনা করা একটি সাধারণ বীতি। 

এ রীতি আজও অব্যাহত | হাতের রেখ! গণন। করে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
মন্তব্য করতে দেখা যায় “চম্পাবতী' পালাগানে । খড়ি দিয়ে হাত গণন। 
করে সে দেখে গাজীর সাথে তার বিবাহের নির্দেশ আছে। সে এটাকে 
বিধিলিপি বলে মনে করেছে।২ সন্নমাল। (স্বর্ণমালা) পালাগানে আছে-__ 
স্ব্ণমালার জন্ম হলে পর রাজা জ্যোতিষী ডেকে ভবিষ্যৎ শ্ততাশ্তত 
জানতে চান । গণকের। রাজকন্যাকে অলক্ষণে বলে ঘোষণ! করে । 


অলক্ষণীর অংশে জন কৈন্যার শুন নরপতি | 

এ কৈন্যার লাগ্যা তোমার নিবিব ঘরের বাতি ॥ 
_ বাঞতাগারের ধন রাজ। ফু যাইবে উড়ি। 

দিনে দিনে অইবারে তুমি কড়ার ভিখারী |1৩ 


এই দুর্যোগের প্রতিকার স্বরূপ গণক রাঞ্কন্যার বনবাসের নির্দেশ দেয়। 
রাজ। স্বর্ণমালাকে বনবাসে দেন। এখানে ভাগ্য গণনার পদ্ধতির উল্লেখ 
নেই, কিন্ত খনার বচনে “অদৃষ্ট গণনাচক্র' আছে এবং তদৃসঙ্গে আর্ধাও 
আছে, জ্যোতিষিগণ চন্দ্র ও আর্ধী পাঠ করে তাগ্যফল নির্ণয় করে 


থাকেন ।£ 


এ, পূঃ ৬৮ 
লোকসাহিত্য, ১ষ খণ্ড, পূঃ ৯৬ 
পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, হয় সংখ্যা, পৃঃ ২৭৭ 
বৃহৎ খনার বচন, পৃঃ ৬১-৬৩ 


উট 2. 


লোকশ্বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার ৩৬৯ 


তস্বমন্্র তথ। যাদুবিদ্যার সাহায্যে ভূতভবিষ্যৎ বল] হয়। মন্ত্রে 
গণন। ওঝার কাক, জ্যোতিষীর নয় | কোন কোন ক্ষেত্রে দেখ। যায়, 
মন্ত্রগুণী ভূতভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তথ্য নির্দেশ করেছেন । বিশেষতঃ হারান 
জিনিসের তত্বানুসন্ধানে গণকের আশ্রয় নিতে দেখা যায়। চম্পাবতী 
পালাগানে আছে, রাজকুমার জুলহাস শিকারে গিয়ে অন্তর্ধান করলে 
পিতা সেকান্দর বাদশাহ গণকের সাহায্যে পুত্রের হদিস পান ; গণকেরা 
বলেন, 


বাচিয়া আছে যে ব্যাট। পাতাল নগরে | 
জংগে। রাজার বেটিক তীই বিয়ে যে করিবে ।১ 


গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়, গৃহস্তের গরু বাছুর হারিয়ে গেলে গণক ডেকে 
“ঠিক' দেখার ব্যবস্থা হয় । গণক মন্ত্রাচারের সাহায্যে হারান বস্তর 
ঠিকান৷ বলে দিতে পারে । এখানে 'তেলেসমাতি' যাদুর প্রভাব আছে । 
সাধারণতঃ মাটিতে দাগ কেটে, নখে তেল মেখে ঠিক দেখা হয়। 
ঠাকরমার ঝুলির “বাণ থান্ধণী' গল্পে জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ আঙ্ল গুণে 
দাগ কেটে ও মন্ত্র পড়ে রাজকন্যার হারান হার উদ্ধার করেন। 
জ্যোতিষের সাহায্যে সুস্বপ বা দুঃস্বপরের ফলাফল জানার প্রথাও পূর্ব- 
কালে ছিল । রাজাবাদশারা অস্বাভাবিক কোন স্বপ্র দেখলে গণক ব। 
বাক্ষণ ডেকে তার তাৎপর্য জানতে চাইতেন । জ্যোতিষ বিদ্যার সাহায্যে 
গণক তার ফলাফল ব্যাখ্যা করতেন । 


জ্যোতিঘের সাহায্যে জশ্মমৃত্যু তখ। আময়ুক্ষাল গণন। করার রীতিও 
আছে । গোপীচন্দ্রের গানে ময়নামতী নিজ মহাজ্ঞানে ছার। পুত্র গোপীচন্দর্রের 
আঠার ব্ছর বয়সে যে মৃত্যু হবে সে খবর পূবাহে জানতে পেরেছিলেন । 
তিনি পুত্রকে দিয়ে সন্নযাপঝত গ্রহণ ও তপশ্চর্য। পালনে বাধ্য করেন। এতে 
বিধির বিধান খণ্ডিত হয় ।৩ জ্যোতিষের সাহায্যে মৃত্যুফল গণনার কথ 





পিসি স্পা পি 


১, লোকলাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৯ 

২, দক্ষিণারগ্রন মজষদার সম্পাদিত ঠাক,রমার ঝুলি, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা, 
১৩৬৯ (২০শ সং)। 'থান্ধণ ব্রান্ধণী' গল্প ত্্র্টব্য। 

৩. গোপীচন্ত্রের গান ভ্রষ্টবা। 
২৪... 


৩৭০ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


চনে পাওয়। যায় । 


তিন বুধ দুই মঙ্গল যবে বৈসে, 
লিখিয়৷ দশ শুন্য যবে আইসে। 
শনি রবি মঙ্গল বৎসরের গণনা, 
সেই বৎসর মরণ বলে খন।।১ 


এর অর্থ, যে বছর সপ্ত শন্য--চক্রে দশশুন্য পড়ে এবং তিন বুধ ও 
দুই মঙ্গল থাকে এবং এ বর্ধে ত্রিপাপ-চক্তে শনি রবি ও মঙ্গল এই 
গ্রহত্রয় অবস্থান করে তবে সে বছর তার মৃত্যু হবে । পরমাযু গণনার 
কথাও বচনে আছে। 

কিসের তিথি কিসের বার । 

জন্ম নক্ষত্র কর সার।। 

কি কর শশুর মতিহীন। 

পলকে আয়ু বারদিন ||২ 


এর ভাবার্থ, যে নক্ষত্রে সম্তান ভূ'মষ্ট হবে সে সময় হতে সেই নক্ষত্রের 
যে পরিমাণ অবশিষ্ট থাকবে তার প্রতি পলে বাব দিন হিসেবে ধরে 
যত মাস বা যত বৎসর হবে ততকাল সেই শিশু জীবিত থাকবে । 


নামকরণ 

কতক নামকরণ ব৷ নামোচ্চারণে বিধিনিষেধ মানা হয় । অকল্যাণ- 
কর কতকগুলি বস্ত ব৷ প্রাণী আছে যাদের নাম সরাসরি উচ্চারণ 
করা হয় না, অন্য শব্দ দ্বার পরোক্ষভাবে ব্যক্ত কর হয় । যেমন 
গ্রামের লোক সাপ উচ্চারণ করে না, প্রতীক শব্দ দিয়ে তাকে ৰুঝান 
হয়। সাপের দুটি প্রতীক বা সাংকেতিক নাম--ময়মনসিংহে “লত।' 
এবং রাজশাহীতে “কাল' | “সাপ দেখেছি' না! বলে, বলা হয় “লত। 
দেখেছি' বা] কান দেখেছি" | সাপ বিষধর জীব ; সাপে কামড়ালে 
লোকে প্রায়ই বাঁচে না। সাঁপ-নাম এজন্য ভীতির সঞ্চার করে । নাম 
ধরে ডাকলে তার আগমন ঘটতে পারে । এজন্য ভিন্ন নাম দিয়ে 


১, বৃহৎ খনার বচন, পৃঃ ৭৮ 
২, এ, পৃঃ 8০ 





লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার ৩৭১ 


ডাকতে হয়। এখানে সংক্তামক যাদুবিদ্যার প্রভাব আছে। কৃষ্ঠ- 
ব্যাধিকে 'বড়রোগ' বা 'মহারোগ' বল হয়। এ রোগের উপশম নেই, 
রোগীকে ভয়ঙ্কর কষ্ট ভোগ করতে হয়। বংশ পরম্পরায় এ রোগের 
ধারা চলে। মলুয়া! গীতে আছে, “মহারোগীর বংশ বলা। কন্যা দিতে 
নাই।'১ অনুরূপ ভাবে বসস্ত রোগকে “মায়ের দয়া” নামে অভিহিত 
কর! হয়। হিন্দু সমাজে শীতলা বসস্তের দেবী ; তাঁর জন্যই এ-রোগ 
ছড়ায় £ রোগ দর করার ক্ষমতাও তাঁর । কারো বসম্ত হলে, বল! হয় 
মায়ের দয় হয়েছে । রোগের নায় সরাপরি নিলে শীতলার কোপ বাড়তে 
পারে, এরূপই অলৌকিক ভীতি আছে । শিশুর গায়ে হাম হলে বলা হয় 
“মাসীপিসী" বেরিয়েছে ।২ উদ্দেশ্য একই --শুভ ও শোভন নাম দিয়ে 
অস্ত ও অকল্যাণকে ঠেকানে! | মুসলমানের কাছে শুকর হারাম । 
তীরা একে 'দাতাল' বা 'খবিস” বলে। জ্ীন-ভূত প্রভৃতি অশরীরী 
আত্ব। মানুষের ক্ষতি করে । এগুলিকে প্রতীক ভাষায় “হাওয়া-বাতাস' 
বলে। জীন-ভূত নাম করলে তার। কপিত হয়ে ক্ষতি করতে পারে । 
হলুদেব নাম সরাসরি করা হয় না, এর পরিবর্তে 'বন্নো' (বর্ণ) বল৷ 
হয়। এতে পয় খারাপ হয় বলে লৌকিক বিশ্বাস ।৩ রাত্রি বেল চুণ 
ও খয়ের উচ্চারণ নিষিদ্ধ, 'সাঁদা' ও “রঙ' বলে বস্ত দুটিকে বুঝান হয়। 
চুনের 'পান খাউনি নামও প্রচলিত আছে 18 এগুলি যূলতঃ ট্যাবু যা 
সংক্রামক যাদুখিদ্যার প্রভাব থেকে উদ্ভূত । 


সম্তান-সম্ততির নামকরণে হাীনার্থক, ঘৃণার্ক অথব৷ তুচ্ছার্থক শন্দ 
প্রয়োগ কর হয়, যেমন দুঃখ, পচা, তিত।, ঝাটন, গুইয়া, গোবর। 
প্রভৃতি । বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, “যে সব মায়ের ছেলে আঁতুড়ে মার! যায়, 
তাদের ছেলেদের নাকি বিশ্রী নাম রাখলে যমে ছোৌয় না । তাই এই 
রকম নামকরণ কর। হয়। এই রকম মায়ের ছেলে হলে কখন কখন 
কড়ি নিয়ে দাইয়ের কাছে ছেলে বেচা হয়। আসলে বেচা নয়, 


সাম 


১, বৈমননিংহ গীতিকা, পৃঃ ৬৩ 

২, লৌকিক শব্দকোধ, ২য় থণঁ, পৃঃ ১৭ 

৩. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাং একাডেমী), খাতা নং ৬৬৬৭/৪২৪ (রংপুর), ১৯৬৭, 
৪, লৌকিক শব্দকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬. ( ভূষিক। )। 


৩৭২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


কেবল যমকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য বেচা । এই সকল ছেলের নাম 
হয় এককড়ি, তিনকড়ি পাঁচকড়ি, সাতকড়ি ইত্যাদি ।*?১ 

এটি বিপরীত যাদুবিদ্যার অন্তরুক্ত। ঘৃণ। দিয়ে, অনাদর দিয়ে 
অশ্ডভকে প্রতিহত কর! হয়। যম-ভূতাদি অপ্রাকৃত প্রেতাত্বারা তুচ্ছ 
বা অশুচি বস্ত স্পর্শ করে না। উইলিয়ম ঝুক বলেছেন, শিশুর গুপুনাম 
দিয়ে প্রেত্বীর প্রভাব থেকে শিশুকে রক্ষা করা হয়।ং 

কোন কিছু যখন ওজন করা হয়, তখন প্রথম পাল্লার মাপকে 
'এক' না বলে, বল৷ হয় 'রাম' অথবা “বরকত' | পরের মাপগুলি 
সংখ্যা দিয়েই গণনা করা হয়। পরিমাপের ক্ষেত্রে এক সংখ্য। 
স্বপ্লার্থে অশুতসূচক | বাড়তি বা লাভের আশায় শুভ শব্দ রাম, বরকত 
ইত্যাদি ব্যবহার কর হয়। এটিও সংক্রামক যাদুবিদ্যার প্রভাবজাত । 
গৃহের বাইরে পা বাড়ালে পদে পদে বিপদ, তাই যাত্রার মুহূর্ত স্তভ 
হোক এবং নিবিঘথে গৃহে ফিরে আমসুক--এরপ কামনা একান্ত হয়ে 
উঠে। প্রাচীনকালে দূরের যাত্রা বিপদসংকূল ছিল, প্রায় জীবন বিপন্ন 
হত | এজন্য যাত্রাকালে “বিদায়' শব্দটি অশুভসূচক ছিল | “মিলন' শব্দ 
দিয়ে বিদায়কে বুঝান হত, বল। হত 'মেলানি' | “মেলা দেওয়।” অর্থ হল 
যাত্র। করা | মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যে এর বহু দৃষ্টান্ত আছে | সামাজিক 
জীবনবোধের সঙ্গে মনস্তত্বের নিগুঢ় ধারণ এর মধ্যে নিহিত আছে। 


বশীকরণ 
অপরকে ইচ্ছার অনুকূলে বা৷ সবশে আনার নাম বশীকরণ | বশী- 
করণের মন্ত্র এবং ক্রিয়ানুষ্ঠান আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কেবল মন্ত্র 
পাঠ ব জপ করে বশে আন] যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে মধ্ের সঙ্গে 
আচারও পালন করতে হয়। স্ত্রী স্বামীকে, পুরুষ নারীকে, অথব শক্র 
শক্রকে বশ করার জন্য যাদুক্রিয়া ব৷ 'দারুটোনা'র৩ আশ্রয় নিয়ে 
১, লোকসাহিতা, পৃঃ ২৯ (্ঁমিকা)। 
২, 9616৪ ০01 0101)61) 10019, ০. 262 
৩, ফারসী “দার শবের অর্থ মদ বা ওঘধ, “টোনা' বন্ধনী বা আবরণ। যেমন 
কলুর বলদের চোখের অথবা মাড়লের গরুর মুখের জন্য ব্যবহৃত ভালের টোন]। 
এ থেকে দারুটোনার অর্ধ দীড়ার বঘ্রোঘধিতে মোহাবন্ধ। কাউকে দারুটোন৷ কর। 
হয়েছে বললে বুঝায় মন্ত্রের সাহায্যে বশীভূত করা হয়েছে। 


লোক-বিশ্বা ও লোক-্সংস্কার ৩৭৩ 


থাকে। যে ব্যক্তি বব করতে চায় সে নিজে অথবা গুণীর সাহায্যে 
উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে। দারুটোনার সাহায্যে নরনারীকে বশ 
করার রীতি পদ্ধতির একটি বর্ণনা পাওয়া যায় “নছর যানুম” গীতিকায়। 


শনি মঙ্গজলবারে যদি অমাবস্য। পায় । 
গাছের হিয়র তুলে আনি অসুদ বানায় ॥ 
থুবতী নারীর লাগে ঝৌঁডার আগার চুল। 
আর লাগে বাদি বিয়ার মুকটের ফুল | 
আঙ্গুলের নোক আর অঞ্চলের কোণ! । 
এসব জিনিষ দিয় করে দাকুটোন] 11১ 


এখানে মন্ত্রের প্রয়োগের কাল শনি বা মজলবারের অমাবস্যার রাত্রি । 
বাংলার লোক-বিশ্বাসে বারের মধ্যে মঙ্গলবার ও শনিবার এবং তিথির 
মধ্যে অমাবস্যা কৃষ্ণ ইন্দ্রজালের পক্ষে সবাপেক্ষ। প্রশস্ত ।২ উপরের 
উজজিটিতে বশীকরণের ছবি মাছে । গাছের শিকড়, নারীর মাথার চুল, 
মুকুটের ফুল, হাতের নখ 'ও শাড়ির কোণ1--এ কয়টি মন্ত্পুত করার দ্রব্য । 
শিকড় কোন গাছের তার উল্লেখ নেই । চুল, নখ, কাপড়ের টুকর। যাকে 
বশীভূত করা হবে তারই হওয়া আবশ্যক । নছ্র মালুম পালাটি চট্টগ্রাম 
থেকে সংগৃহীত | উত্তরবঙ্গে নারীকে বশ ব৷ গুণ করার প্রায় অনুরূপ 
চিত্র পাওয়৷ যায়| বিয়ের কনের গায়ে-মাখ। হলুদ, হলুদ-মাখ। শাড়ি, 
সদ্য কাট। নখ, চল, গায়ের ময়ল৷ ইত্যাদি দিয়ে তাকে গুণ করা 
যায় ।৩ এট৷ সংক্রামক যাদুবিদ্যার দৃষ্টান্ত । উক্ত পালাগানে 'তেলপড়া র 
সাহায্েও নারী বশ করার চিত্র আছে। এতে প্রয়োঞ্জন ঘানির প্রথম 
'সাতফোট।” সরিষার তেল। বুধ। গুণী শনিবারে এ তেল পড়ে দিলে 
এসহাক ত। মুখে মেখে আমিনার সঙ্গে সাক্ষাঁ করতে যায় ।৪ বুঝ! গুণীর 
মন্ত্রপূত তাবিজও নারী-পুরুঘকে বশীভূত করতে পারে । 

পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্ঘ খও, ২য় সংখা, পৃঃ ১১ 

গোপীচন্দ্রের গান, পৃঃ ৪৩৬ (চীকা)। 

পূর্বোক্ত, সাছিত্যিকী, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪, পৃঃ ১৩৫-৩৬ 

পূর্ব গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যাঃ পৃঃ ১৩ 


চি. 2:৫৬? 


৩৭৪ বাংলার লোক'সংস্কৃতি 


বুধ) গুণীর দোয়৷ তাবিজ অচানক দাবাই ॥ 

পুরুষ দেবান৷ হয়, নারী ছাড়ে ঘর। 

পররে আপন করে আপনারে পর |1১ 
“কমল।"র পালাগানে 'তেলপড়।” ও 'পানপড়।'র সাহায্যে নারীকে বশ 
করার চিত্র পাওয়৷ যায় । চিকন গোয়ালিনা এখানে মন্্জ্ঞানী। কারকুন 
তার সাহায্য নিয়ে কমলাকে বশীভূত করতে চেয়েছিল । তেলপড়।, 
পানপড়। ছাড় বড়িপড়া মন্ত্রও চিকন গোয়ালিনী জানে য। অব্যর্থ ওষধ | 
পল্লীকবি লিখেছেন, 


আর একটা ওষধ শুনি আছে তার কাছে। 
গিরধনির কানে আর কালপন। মাছে ॥ 
কিছু কিছু পেচার মাংস বাটিয়৷ গুটিয়া। 
তিল পরিমাণ বড়ী করে বৌদ্রে শুকাইয়৷ || 
এক এক বড়ীর দাম পাঁচ থুরি কড়ি। 

এরে খাইলে পাগল হয় পাড়ার যত নারী || 
বাসী জলে বড়ী খায় উঠিয়। বিয়ানে | 

সতী নারী পতি ছাড়ে ওঁধধের গুণে ।|* 


মন্ত্রে বড়ি তৈরি করার উপকরণ তিনটি-_ গৃধিনীর কান, কালপন। 
মাছ ও পেঁচার মাংস । এগুলি দুশ্পাপ্য উপকরণ । গুধিনী ও পেঁচ 
অশুভ পাখি বলে লোক-সংস্কার আছে । 


ঝাড়-ফ.ক 

সাধারণতঃ চিকিৎসার কাজে ঝাড়-ফঁকের ব্যবস্থা হয়| টোটক৷ 
চিকিৎসায় ক্রিয়া আছে, মন্ত্র নেই ; ঝাড়-কুঁকে মন্ত্র ও ক্রিয়ানুষ্ঠান উভয় 
বিদ্যমান । অর্থাৎ মন্থর পড়ে এবং তর্থসঙ্গে কিছু লৌকিক আচার পালন 
করে রোথীর উপশমের চেষ্টা করা হয়। ব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে ঝাড়া 
হয় না, দোয়া-দরদ পড়ে রোগীকে ফুঁক দেওয়া হয় বটে তবে তাবিজ 
কবচ, গ্রাছগাছালি প্রভৃতি তুকতাকই সেক্ষেত্রে লৌকিক চিকিৎস৷ | 


১, রঃ পৃঃ ১১ 
২, বৈনমনসিংহ গীতিক।, পৃঃ ১২৪ (৩র সং)। 


লোক"বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার ৩৭৫% 


কোন বিষাক্ত কীটে দংশন করলে অথব৷ ভূত-প্রেত, ডাইনী প্রভৃতি 
দেহে আসর করলে, কৃত্বপ্ু বা বীভৎস দৃশ্য দেখে ভয় পেলে ঝাড়-মন্ত্রের 
ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণভাবে বিষঝাড়৷ ও ভূতঝাড়া নামেই ত। 
পরিচিত । দেহের কোন অঙ্গে ঘা-ঘসড়া ব। অন্য ব্যাধি হলেও ঝাড়- 
ফঁক করা হয়, যেমন ঘাঝাড়া, পেটঝাড়।, মাথাঝাড়া, চোখঝাড়।, বাত- 
ঝাড়। ইত্যাদি । 


সাপ, বোগত।, শিঙ্গিমাছ, কুকুর, বাধ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীতে কাটলে 
ব। কামড়ালে দেহে বিষ লাগে । সাপের বিষে রোগী প্রায়ই মার! 
যায় । বোলতা, বিছা, ভিমরুল, মাকড়সা, কাকড়। ইত্যাদি কীটে কাটলে 
রোগী কষ্ট পায়। কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক রোগ হয়। বাধের 
কামড়ে বা নখরের অশাচড়ে রোগীর প্রাণ সুংশয়াপন্ন হয় । এসব আপদ- 
বিপদে ওঝা বা গুণী ডেকে ঝাড়স্কক কর হয়। মন্ত্র পড়ে ও আচার 
পালন করে সাপের বিষ ঝাড়ার পীতি বাংলার সর্বত্র প্রচলিত । কাউকে 
সাপে কাটলে ওঝ। এসে প্রথমে রোগীর চোখে মুখে বুকে ফুঁ দেয়। 
ফুকের একটি মন্ত্র এরপ £ 


লাউ লতা ধাওলি খা মুখে । 

মুখে যাহার সূর্যের রেখা | 

সুন্পরিয়৷ বোড়ায় খায় জল । 

থাক জলে বোর৷ 

জলে তোমার আহার 

তাহারও কামড়ে কাহারও নাহিক নিস্তার | 

এতো৷ বোড়ার নাম জাপি 

কত কব বাপি। 

ম৷ পদ্মার স্মরণে 

বিষ তোরে করবে৷ পানি ।১ -_-ফরিদপুর 
তারপর রোগীর ক্ষতস্থানে উপরে বাধন দেয় । বন্ধনের মন্ত্র এপ £ 


ধনী বাধন ধনী বাধন 
নখাইর মায় জোরে কাদন। 


১* লোকসাছিভা সংগ্রহ (বাংনা! একাডেমী), খাতা নং ৬১৬২/৩৪ (ফরিদপুর), ১৯৬২ 


৩৭৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


এই বিষ ন৷ মাথায় ধায় 
ঠায়ের বিষ রয় ঠায়। 
বাপ ভাতারী বাধন ধর 
বিষ না যেন দেয় লড়।১ 
এরপর শুরু হয় ঝাড়মন্ত্র। ঝাডমন্ত্রের নানা পদ্ধতি-__ পানিঝাড়া, ফুলঝাড়।, 
গাছঝাড়।, গামস্থীঝাড়।, হাতঝাড়া, মুবলীঝাড়। ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণের সাথে 
সাথে ক্রিয়ানু্ঠানও চলতে থাকে । বিষক্ষরণ এর মূল লক্ষ্য । মন্ত্র 
যান্। করে না, জোর কবে, দাবা করে। মন্ত্র হল ইচ্ছাশক্তি যা 
অবশ্যই ফলবে--5 ৮191) 1১101) 17005011900 1] 9০ 0019110. ৭ 
এ জন্য মম্ত্রেরে শোকে প্রার্থনার স্তর নেই, দোহাহ-এর স্তর আছে। 
দোহাই-এর মধ্যে শীল-অশ্পীলের বালাই নেই | দেবদেবী বা কোন মহা- 
পুরুষের নামে অশ্লীল কটুক্তি কর! হয়। এর অস্তনিহিত তাৎপর্য এই 
যে, দোহাই-এর ভাষায় অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিষক্রিয়৷ বিনষ্ট করবেন ।৩ 
এখানে যাদুর যে প্রভাব আছে ত৷ বিপরীত যাদুবিদ্যার মধ্যে পড়ে । 
বিষ ঝাড়ার যাদুক্রিয়। প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হয় । এজন্য ত৷ শুরু ইন্দ্রসাল ।৪ 
লক্ষণীয় যে, মন্ত্রের মধ্যেই যাদুশক্তি আছে। সুতরাং মন্ত্র ছাড়া ক্রিয়ানুষ্ঠান 
নিরর্থক | সাপের বিষ ঝাড়ার মন্ত্র নিয়রূপ £ 
ওরে ওরে কালিয়। তোর বিষ মারিব আমি । 
ক্ষুরে ক্ষরে ধরিয়। নরুণে কাটিয়। ক্ষেধারি বিষ ॥ 
মানিক্য বরণ, কাঞজলী কাজলী বরণ, দুই চক্ষু রুই বরণ । 
নাই কাগ্ডারী পদ্যামায়ের ভার || 
আরে বিষ তুই নিজ ঝরে ঝাড়, নিজ ঝরে ঝাড়। 
কিজানি কিজানি সম্মুখে বারিয়৷ দিলাম সাগরের পানি || 
ইহ। শুনিয়৷ গঙ্গা বলে ইস। 
পানিতে ডূবিয়া মইল কানকট বিষ ।৫ --ফরিদপুর 
১, বাতায়ন, পুঃ ১২৯ 
২, উচ্থৃতি গৃহীত £ লোকসাহিতা, প্‌ঃ ১৬৮ 


৩. এদেশের লৌকিক-পৌরাণিক বিশ্বাসে 'মনসা” সর্প দেবী তাই অধিকাংশ সাপের 
বিষঝাড়া মন্ত্রে মনসাদেবীর উল্লেখ আছে। 


৪, বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, প্‌: ২০০ 
৫, লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা! একাডেমী), খাতা নং ৬১৬২/৩৪ (করিদপর), ১৯৬২ 


লোৌক-বিশ্বীম ও লোক-সংস্কার ৩৭৭ 


এখানে মন্ত্রের ভাষ। প্রত্যক্ষ, জোরাল এবং ঝাঁঝাল। বিষের দেবীকে 
ভয় দেখান হয়েছে; ভয়কে ভয় দিয়ে তাড়ান যা লোকতত্বের 
(511108 10900 এখানে সেই মনোতাৰ ক্রিয়। করেছে। 


হাত চালিয়ে বিষনাম।নোর মন্ত্র আছে । মন্ত্রের গুণে রোগীর দেহে হাত 
চালিয়ে বিষ নামান হয়। বিষ নামানোর আচারে ফুঁ-মস্্র হোক বা কোন 
দ্রব্য চালন। হোক দেহের উপর দিক খেকে নীচের দিকে টানা হয়। 
বিষ উপরের দিকে উঠে, মাথায় গেলে মুচ্ছা ও মৃত্যু ঘটে। সেওন্য 
বিষধকে ঝেড়ে নীচের দিকে নামান হয়, পদতন বা ক্ষতম্থান দিয়ে বিষ 
বেরিয়ে যায় । হাত চালান মন্ত্রের একটি দৃষ্টান্ত নিয়ুরূপ £ 


হিংলার পর্বতে হিংলার অক্ষ । 

শিবেব বাপে ঝিয়ে দইদ্নে যার সক্ষ || 
কালিয় নাগে দিচ্ছে ঘ।। 

হাড় পাঁঞ্র ছাড়িয়া বিষ তুই পাতাল পুবে ধা || 
লাউয়া টেপ। গুইয়! বোর সপূনাগিনা । 

কোন নাগে দিচ্ছ ঘা! কাহারও ন| জানি ॥ 


আমি বিষ ভস্য কখিয়। মারিলাম | 

ছাপান্নকটি বোরার বিষ । 

আয় বিষ আয় 

খেউক। বোরার বিষ হাতের পৌছনে আয় 1১ -_ফরিদপুর 


ডোর ব৷ স্তার সাহায্যে বিষ নামানোর রীতিও দেখা যায় । এতে সংক্রামক 
যাদুবিদ্যার ক্রিয়া আছে। সুতা সাপের প্রতীক ব৷ নকল । মন্ত্রশক্িতে 
বিষকে সৃতার মধ্যে সঞ্চারিত কর হয়। 


কালিরে কালির! কালকুটে। কাজলমুখ। 
আগে লামে কালকুট। নাগের বিষ । 
পিছে ভাঙে ধুর। খেজ্জ। খেজ দ্যাস। 


৩৭৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


কালকটে৷ নাগের বিষ উভনালে খায় 
মনোষার স্মরণে বিষ ডোরের মধো আয় 1১ 


চালুনঝাড়া ও পলাঝাড়ার সাহায্যে সাপের বিষ নামপুনার উল্লেখ পাই 
“মানজুর মা" পালাগানে । জামালদি ফকিরকে সাপে কামড়ালে মণির 


ওঝা! রোগীকে উক্ত ঝাড়মন্ত্রে সুস্ব করার চেষ্টা করে ।২ 


বিছার লোম, বোলতার হল, শিঙ্গির কাটার বিষেও মানুষ কাতর 
হয়। তখনও ঝাড়-ফঁকের ব্যবস্থ। হয়! বোলতার বিষঝাড়া একটি 
মন্ত্রে আল্লা-রস্ুলের দোহাই দেওয়। হয়েছে । আপের বিষ ঝাড়ার মন্ত্রের 
মত এতেও জোর-দাবী আছে। 


হে বোল্লা তুমি অমুককে খেয়াছ 

তা আমি জানি । 

কড়ুম বিষ নাঞী কৃডুম বিষ নাঞ্ী | 

ও" বাচ ইছাতে হেটে দলদল উপরে আসমান | 
নাঞী নিষ খোদ। প্রমাণ । 

হে খোদ কি হলো বিষের আলা | 

চড়চাপড়ে বিষ তুঞ্ী উড়িয়৷ পাল। । 

খোদ গুরু আদম শিঘ্যি মহাম্মদের আল্ত। | 
অমুকের নিব্বিষ নাঞ্ী বিষ নহাম্নদের আল্ঞ। 1৩ 


রোগীকে চাপড় বা থাবা মেরে বিষ ঝাড়া হয় । এখানে বিপরীত যাদ- 
বিদ্যার প্রভাবটি গালিগালাজ করে বা৷ ভূয়া ভয় দেখিয়ে নয়, প্রত্যক্ষ 
ভাবে ক্রিয়া করে বিষক্রিয়া নিরোধ করা হয়। শিঙ্গিমাছের বিষ 
ঝাড়া মগ্ বেশ সরল। ভাষার মধ্যে ইচ্ছার প্রকাশ আছে, কিন্ত 
জোরজবরদত্তি নেই | খুব সম্ভব, মাছের বিষ তত মারাত্বক নয় বলে 
ভাষাতে রঢত। ও অশ্পীলত। আসেনি । রংপুর €থেকে সংগৃহীত একটি 
মন্ত্র এপ £ 

১, এ । 


২. পর্ববঙ্গ গীতিকা, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখা, প্‌.ঃ ১৫ 
৩. শ্রীপঞ্চজানন বগল সম্পাদিত--পুঁধি-পরিচয়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫২ 


লোক-বিশ্বান ও লোক-সংস্কার ১৭৯ 


শি্ষি বিঙ্গি চোখের মুড়ি 

কোঠে পালু তুই বিষের হাড়ি। 

বিষের হাড়ি পায়। 

শিঙ্গি গেলো ধায়। | 

আগে যায় গরু পিছে যায় শিষ 

ঝাড়িয়। ঝুড়িয়৷ নামাও কেছুয়। শিঙ্গির বিষ |১ 


ভূতখাড়ার মন্ত্র সর্বত্র প্রচলিত। জ্বীন-পরী, ভূত-্প্রেত অলৌকিক 
ও অশরীরী আত্ব। যেখানে সেখানে যাতায়ত করতে পারে, মানুষের 
ক্ষতি করাই এদের কাজ; শিশু ও নারীদের উপর এদের দৌরাত্ব্য 
বেশী । পুজাবেদী, পোড়োবাড়ি, গোরস্বান, শ্শানভূমি, শেওড়াতল। 
ইত্যাদি নির্জন স্থানে ভরাদুপুর, কাকসন্ধ্যা বা নিষুতিরাতে ভূত-প্রেতের 
প্রকোপ পড়ে । এক। পেলেই এর] আক্রমণ করে ; দেহে আসর করে 
রোগীর মনে ও দেহে বিকার স্যষ্টি করে । তখন ওঝাকে ডাকা হয়। 
সে ঝাড়মন্রাদি পড়ে চিকিৎসা করে । ভূতঝাড়ার মন্ত্রের কথাগুলি বেশ 
উদ্দাম ও স্পধিত। সাপের বিষ ঝাড়া মন্ত্রের মত এতে দেবদেবী, 
আল্লা-রস্থল এমনকি পীর-দরবেখদের দোহাই দিতে দেখা যাঁয়। ধর্ম 
গুরুর দোহাই দিয়ে ভূতঝাড়ার একটি মন্ত্র এরূপ £ 


থাকি মা বস্থু মাতা, তুমি বর বার 

দানবদূত পদতলে থুইয়৷ আমি হইলাম স্থির | 

বাপ নরসিংসিদ্ধি গুরু ওমাদেবী ওম। 

ছয় কাড়ি ছয় দানব দূত লইয়৷ শিধুই চইলে য1। 
আগে পিছে চলে দানব করে মোরামুরি 

নীলদত স্বর্গে লইয়। স্বগে লাগায় ভালি। 

ডাক ডাকিনী নাচ, পেচাপেচী ফিরিয়া চাও 

মনের কখ। কহিয়৷ যাও। 

যদি অমুকের অঙ্গে ফিরিয়৷ চাও 

দোহাই ধর্মগুরুর মাথা খাও।২ --ফরিদপুর 


১, পুর্বোজ, সাহিত্যিকী, ১৩৭৪, পৃঃ ১৩৯ 
২, লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬১৬২/৩৪৪ ১৯৬২ 





৩৮০ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবী ও ডাকডাকিনীর উল্লেখ আছে। 
বিষনামান, ভূততাড়ান ও বশীকরণ মস্ত্রে এদেশীয় তাস্ত্িক আচারের 
প্রভাব আছে ।১ ইসলামী ভাবধারায় ও ভাষাতঙ্গিতে ভূতঝাড়ার মন্ত্র 
পাওয়া যায় । এক্ষেত্রে হিন্দুয়ানি ও মুসলমানি ভাবের মিশ্রণ ঘটেছে । 


আদ্যচন্দ্র গুকমুখে জান অনুমানচন্ত্র | 

রাখিলে প্রাণ গরলচন্দ্র তক্ষণক গোরখনাতে । 
উদ্রচন্দ্র পিগারসার করিলে দিননাতে | 

শাহাদাঙ কলেম। শাহ। নাম ধ্বনি শাহাদাৎ কলেমা । 
মোর ফলনার পিণগাব সরিলের সার । 

শাহাদাৎ কলেম৷ দিয়! খেদের! মার দইব। 
দানভুত পিষাষ বাগ বুডি সোমান মান শ্শান। 
চড়ক। মড়ক] চোর চোট] অন্তর ধেয়ান । 
চাইর চন্দ্র কথা জেবা নরে জানে, থাউক। 
বইল দেও দেবতা, চারি ফেরেশত৷ মান্যি করে। 
হ] হাক মাব ধা |২ 


এখানে “কলেমা শাহাদত" ও “চার ফেরেশতা'র উল্লেখ ইসলামের প্রভাব 
থেকে এসেছে । “চারিচন্দ্র হিন্দু যোগতশ্ত্রের বিষয় । “গোরখনাত' 
নাথদেবত। ; দানব, ভূত, পিশাচ. দেও প্রভৃতি হিন্দু প্রাচীন অলৌকিক 
প্রেতাত্বার নাম | বাংলার লোকজীবনে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির 
সমন্বয়কালে এ ধরণের মন্ত্র প্রচার লাভ করেছিল । হিন্দু ও বৌদ্ধ 
ভাবের প্রাধান্য গ্নেকে অনুমিত হয়, মন্ত্রগুলি পূর্কাল থেকেই প্রচলিত ছিল, 
পরে স্বানে স্বানে দৃ'একটি আরবী-ফারসী নাম, শব্দ অথব। বাক্য দ্বার! 
ইসলামী আবরণ দেওয়া হয়েছে । ধর্মীস্তরিত মুসলমান ওঝাদের দ্বারা 
এরূপ হওয়া স্বাভাবিক ৷ 


অসুখ-বিসুখেও ঝাড়ফুকের মন্ত্র আছে। রোগব]াধি ঝাড়া মন্ত্র স্পষ্ট, 
প্রত্যক্ষও প্রতিষ্পরধধা । এখানেও শক্তিশালী ব্যক্তির দোহাই কিংব৷ বস্তর 








১ পুঁধি-পরিচয়, হয় খণ্ড, পৃঃ ১৯ (ভূিকা)। 
২, পূর্বোক্ত, সাহিত্যিকী, ১৩৭৪, পৃঃ ১৪৭ 


লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার ৩৮১ 


উপষায় ব্যাধি তাড়ানোর ভাব লক্ষ্য কর! যায়। লোকচেতনায় এক 
একটা ব্যাধির প্েছেনে এক একজন অপদেবতার কল্পনা কর হয়। 
অপদেবতা৷ বা দেবশক্তির অভিশাপ থেকে দেহকে মুক্ত করতে পারলে 
রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে । শীতল!, ওল!, শনি প্রভৃতি বসন্ত, কলের, মড়ক 
ও অমঙ্গলের দেবত। ৷ মানবদেহকে এদের কবল থেকে যুক্ত করতে 
পারলে অন্ুখ দূরীভূত হয় । মগ্ত্র বারা এসব অপদেবতাকে তাড়াতে 
হয়| ইসলামী ভাবধারায় রচিত একটি রোগঝাড়া মন্ত্র : 

ওহে ওহে জিবরিল কি কর বসিয়।। 

আল্লার আলংকে। দোহে দেখনা আসিয়] | 

এই রোগীর অঙ্গে চৌষটি ব্যাধি 

আপত বালাই করে যাও পানি । 

মুণ্ডে থাকে, মুণ্ডের থেকে ছাড়, 

হাড়ে থাকে, হাড়ের থেকে ছাড়, 

নাড়ে থাকে, নাড়ের থেকে ছাড়। 

বত্রিশ পাঁজর ছাড়িয়। হুঙ্কার দিয়] 

পড় গিয়৷ লঙ্কার দ্বার | 

লঙ্কার দ্বারের থেকে করতে আম যা 

ওস্তাদ পীরের মাথা খা ।১ -- ফরিদপুর 
চোখ-উঠা, লাল-হওয়1, পানি-ঝর! প্রভৃতি ব্যাধিতে চোখঝাড়া মন্ত্র আছে। 
রংপুর থেকে সংগৃহীত হিন্দু এতিহ্য-আশ্রিত চোখঝাড়া মগ্ত্রেরে একটি 
নিদর্শন £ 

নদীর পারেতে যবে জানকী যাইল, 

সেই সনে চক্ষশূল তাহার জন্মিল। 

যন্ত্রণায় অস্থির সীতা করেন রোদন 

রামচন্দ্র বেদন৷ তার করেন নিবারণ ।২ --রংপুর 


টোটকা চিকিৎস৷ 
টোটক।) চিকিৎসা কোন বিজ্ঞানের বিষয় নয়। নিতান্ত লৌকিক 
উপায়ে কতক বিধিবিধানের নিক্ষল প্রয়াস মাত্র | লোক মনস্তত্বের বিচারে 


১. লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬১৬২/৩৪, ১৯৬২ 
২, পূর্বোজ, সাহিত্কী, ১৩৭৪, পৃঃ ১৪৩ 


৩৮২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


যাদুবিদ্যাই 'এর উৎসমূল | যাদু বস্তগুণকে স্বীকার করে আবার বস্ত- 
গুণের অতীত অগ্রাকত ক্রিয়াকলাপে ও কার্ধফলে আস্ব৷ রাখে । টোটকা 
চিকিৎসার কোন কোন ক্ষেত্রে বস্তর গুণধর্মের প্রভাব থাকতে পারে 
কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার লক্ষণ থাকে না; তখন যাদ্‌গুণের মধ্যে 
অর্থসূত্র অনুসন্ধান করতে হয়। টোটকার কার্ধকাবিতা তুকতাকের মত, 
কিন্ত এর ওধধ মন্ত্রপৃত নয় । তুকতাকে মস্ত্রৌধি ব্যবহৃত হয় । কবি- 
রাজী চিকিৎসার মত এতে গাছ-গাছড়ার ব্যবহাব আছে । তবে এর 
কোনটাই সেব্য নয়, এমন কি লেপ্য নয় ; তাবিজ-মাদুলীর ন্যায় টোটকার 
ওষধ অঙ-প্রত্যঙ্গে ধারণ করা হয়। 


দাতের বেদনা হলে ডালিম গাছের শিকড় যে পাশে বেদন৷ সে 
পাশের কানের সাথে সূতায় বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়৷ হয় ; এতে বেদনার 
উপশম হয়। হাতের কজিতে ব্যথা হলে এক গাছি “কাল সূত।' এটে 
বেধে দেওয়া হয়। সূত৷ বাঁধার উপকারিত। বাস্তব--শিরা-উপশিরার 
টানে রক্ত চলাচল নিয়ন্ত্রিত হয় । ফলে ব্যথার উপশম হওয়। স্বাভাবিক | 
এখানে সংস্কারটা আচে কাল সৃতার ক্ষেত্রে, অন্য রঙের সূৃতায় এ 
উপকার হয় ন! বলে লোকের বিশ্বাস । গায়ে ঘামাচি হলে শ্যামলতার 
মাল গলায় পড়া হয়। লোকের বিশ্বাস, লতা যেমন শুকাবে ঘামাচিও 
তেমনি শুকাবে । শ্যামলতার সাথে ধামাচির সম্পর্ক নেই। এতে সদৃশ 
যাদুবিদ্যার ধর্ম আছে। 


গলায় ব্যথ৷ হলে কলার শুকনো ছাল বেঁধে দেওয়া হয়। কেউ 
বাধার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সঙ্গে সঙ্গে ত। ছিঁড়ে ফেলতে হয় । এতে 
গলার ব্যথ! যে গিজ্ঞাসা করেছে তার গলায় চলে যায় | এটি সংক্রামক 
যাদুবিদ্যার প্রভাবজাত | “আধ-কপালি' হলে কপালের যে দিকে ব্যথ! 
সে দিকের চুলে মিষ্টি কৃমড়োর শুকনে৷ ডাটা! বেধে দিলে বেদনা 
সেরে যায়। 


চোখে “টুসি পোকা হলে ভোরবেলায় মুখ ন৷ ধুয়েই একগাছা দৃর্বা 
দিয়ে চোখের দু-পাতা ঘষতে হয় | একটি কলাপাত। নীচে ধরে, টুসি 
পোকা পড়ল কিন। ত৷ পরখ করার জন্য । অতি ক্ষুদ্রাকার সাদা পোকা 
পড়ে কলাপাতায় নড়াচড়। করে, তা খালি চোখেই দেখ! যায়। 


লোক-বিশাম শু লোক-সংস্কার ৩৮৩ 


হাত-পায়ে ঘা-ঘসর হয়ে নখের আঁচড়ে বা অন্যভাবে ' 'তেলবিষ' 
(সেপ্টিক) লাগলে হুকার বাসি পানি ও ঘুঁটার ছাই একত্রে মিশিয়ে এক 
গাছ চুল দিয়ে ঘাট। বার-কয়েক মুছে নিতে হয়। সকাল বেল। এক্সপ 
করতে হয়। এতে তেলবিষ দূর হয় | ঘা দীর্ঘদিন ধরে ভাল না হলে 
হাতে-পায়ে চুল অথবা কাল সুতায় কড়ি পড়তে দেখা যায় । এট। শত্রুর 
মন্ত্বাণ এড়ানোর জন্য কর৷ হয়! 


কতক টোটক] চিকিৎসায় ওষধের ব্যবহার নেই, কেবল লৌকিক 
ক্রিয়া পালন করতে হয়। কৃকৃরে কামড়ালে রোগীকে তৎক্ষণাৎ সাতট 
মাস-কলাই সাতটি পাতক্য়ায় নিক্ষেপ করতে হয়। এতে রোগের ভয় 
থাকে না| রাত্রে শোয়ার কারণে ঘাড়ে ব্যথ৷ হলে ব্যবহৃত বালিশ 
রোদে দিতে হয়। এতে বেদন৷ সারে । গোয়াল ধরে গরুর খুঁটায় 
সাত দিন ধরে পেট ঘষলে পেটের “পিলাই' (€প্রীহ। ) সারে ।১ মায়ের 
আঁচল লেগে ছেলে শুকিয়ে গেলে “কাল গাভী'র কাঁচ দূধে পানি মিশিয়ে 
তাকে প্লান করালে উক্ত দোষ দূর হয়। 


প্রসব বেদন৷ কালে গর্ভবতীর চুলে “ধান-পোক।' দিলে সহজে ও 
তাড়াতাড়ি প্রসব হয় ।ৎ নষ্গর্ভ৷ রমণীর পেটের মাঝে 'আধাটিয়৷ নাইল্যার 
পাটে'র একটা খোয়ায় একশটা গিরা৷ দিয়ে বেঁধে দিলে আর গর নট 
হয় না।৩ 


তুকতাক 

টোটকার মত তুকতাক লৌকিক চিকিৎসার বিষয় । মন্ত্রপৃত তাবি- 
জাদি ধারণ অথবা খাদ্যদ্রব্য ব গাছগাছ!লি ভক্ষণ ব। লেপনকে তুকতাকের 
অন্তর্ভূক্ত করা যায়। যাদুগুণই তুকতাকের চিকিৎসার মূলশক্তি | যাদুমন্ত্রের 
ক্ষেত্রে সব সময় কিছু বিধিনিষেধ, সতর্কতা, গোপনীয়তা পালন করতে 
হয়। মন্ত্রপৃত বস্ত্র নির্বাচন, সংগ্রহ ও সেবনের কাজে সময়ের নিদিষ্ত৷ 
ও রোগীর আচরণে বিশিষ্টত৷ রক্ষা করতে হয়। তুঁকতাকের চিকিৎসক 





১, লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬৬৬৭/৪২৪ (রংপর), ১৯৬৭ 
২. প্র, খাতা নং ৬৪৬৫/২৩১ (মরমনসিংহ), ১৯৬৫ 
৩. ত্র, খাতা নং ৬৪৬৫/২৯৪ (ময়মনসিংহ), ১৯৬৫ 


৩৮৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


কোন পেশাদার ওঝ। অথব৷ হাতুড়ে কবিরাজ, পীরফকির, সাধুসন্ন্যাসী হতে 
পারে। নদের চাদের জর হলে তার চিকিৎদার জন্য ভগ্ন মন্দিরে 
অবস্বানরত এক জটাজুট সন্নযানী মহুয়াকে ওষধ সংগ্রহে যে নির্দেশ 
দিয়েছিল তুকতাঁকের চিকিৎসার ত৷ একটি উজ্জভুল দৃষ্টান্ত । 


শুসেতে ধরিয়। পাত। আন নদীর পানি। 
এই মন্ত্রে বাঁচাইব তাহার পরানি ||১ 


গাছের পাত। হাতে নিয়ে শ্বাস রুদ্ধ করে নদীর পানি আনলে তবে 
উষধ মন্ত্রপূত করা হয়, তাতে ব্যাবি সারে । অন্যথায় ওষধ কার্ধকরী 
হয় না। অন্যত্র সন্যাসী মহুয়াকে শনিবারের পূণিমা রাত্রে গভীর 
বন থেকে ওধধ সংগ্রহ করতে বলেছে । উমর খাঁর অসুখে ফিরোজ 
খা দেওয়ান এক ফকিরের ছদ্বেশে ষে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন 
ভাতে তুকতাকের চিকিৎসার লক্ষণ আছে। মন্ত্রপূত পানি ও তাবিজ 
এখানের ওঁষধের সামগ্রী | মন্ত্রের পানি যে কোন ম্বানের হলে চলে 
না ; 'তেনাল।'র বা তিন খালের পানির প্রয়োজন । পল্লীকবি লিখেছেন, 


দেওয়ানের তাবিজ দিল কিবা দিল আর । 
তেমালার পানি দিয়। দিল যে উতার 1৩ 


ফজমন্তর 


শ্রোক-মন্ত্র ও দোঁয়াদরুদ পড়ে কোন বস্তকে ফুঁক দিয়ে ওধধ হিসেবে 
ব্যবহারের রীতি লৌকিক চিকিৎসায় দেখা যায়। চিকিৎদ। ছাড়! দারু- 
টোনার কাঞ্ধেও ফুপমন্তরের ব্যবস্থা করা হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 
খাদ্যদ্রব্য মন্ত্রপূতত করা৷ হয়। বাংলার গ্রামজীবনে চিকিৎসা ও বশী- 
করণের কাজে পানিপড়া, দূধপড়।। তেলপড়া, ঘিপড়া, চালপড়া, কলাপড়।, 





১. মৈমনসিংহ গীতিকা।, পৃঃ ৩৩ 

২, এ, পু: ৩৪ 
বন্ধিমচন্দ্রের “কপালকৃগুল।' উপন্যাসে অনুরূপ ক.সংস্কারের উল্লেখ আছে। শ্যাহ- 
সুন্দরীর স্বামীকে বশ করার জন্য বন থেকে এলোচুলে গাছ সংগ্রহ করার বঞ্চনা 
আছে সেখানে | “কপালক.গুল।' ভ্রষ্টব্য। 


৩. প্ৰবঙ্গ গীতিকা, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ 8৫০ 


লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার ৩৮০৫ 


গুড়পড়া, হলুদপড়।, পানপড়া ইত্যাদির চল আছে। এছাড়া ধূলাপড়া, 
সৃতাপড়া, পাতাপড়া, লতাপড়।, শিকড়পড়। ইত্যাদিও আছে । পানিপড়া 
লৌকিক চিকিৎসার বহুল প্রচলিত প্রথা-_ বিভিন্ন রোগে তা ব্যবহৃত 
হয়। বিশেষতঃ ছোট ছেলেমেয়ের অরজ্বাল৷ হলেই গ্রামের পীর-মোল্লার 
পানিপড়া প্রথম ব্যবস্থা | অসুখে পানিপড়ার একটি ফুসমস্তর এরূপ : 


কাল ফিরানী কাল ফিরানী 
জমজমের ঠাণ্ডা পানি । 
খা আজরাইল পানি খা 
এবার তুই ফিরে যা ।১ 


নারীর প্রসবেও পানিপড়াব রীতি আছে । এক্প একটি ফুসমস্তর £ 


ফকির বোলায় ও আমিনা, ব্যথায় দুক্ষ পাও। 
বিছমিল্ল। বিছমিল্ল। কইয়৷ পানিপড়া খাও । 
পানিপড় খাইয়া শীগগির খালাস হইয়৷ যাও 1২ 


বশীকরণে তেলপড়া, পানপড়া. সিন্দরপড়া ও ফুলপড়। অব্যর্থ ওধধ। 
'রতন ঠাকরের পালাগানে' দুঘমনকে পানপড়া দিয়ে বশীকরণের চিত্র 
আছে । 


জুষমনে সুহ্দ করে পান পড়া দিযা। 

সতী নারীর পতি সে যে নেয়ত তুলাইয়। | 
এক ফোট। জল পড়৷ গায়ে ছিট। দিলে । 

পাগলিনী হইয়া সতী আপন পতি ভুলে ।৬ 


কৃষরের কামড়ে ধিপড়।৷ ও গুড়পড়া দিতে হয় | চোর ধরার কাজে 
চাল পড়ে সন্দেহকারীকে খেতে দেওয়া হয়। পড়া-চাল খেলে প্রকৃত 
চোরের মুখ দিয়ে রক্ত উঠে বলে বিশ্বাস আছে । সরিষাপড়। দিয়েও চোর 


১, বাতারন, পৃঃ ১২৬ 

এ, পৃঃ ১২৬ 

৩. গ্রবঙ্গ গীতিকা, ৪র্ঘ খণ্ড, হয় সংখ্যা, পৃঃ ৩৩ 
২৫ 


রি 


৩৮৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


ধরতে দেখ যায় । পেটের বেদনার রোগীকে চালপড়া খেতে দেওয়া 
হয়| গ্রামে বসন্ত দেখা দিলে “কানজী পড়া খেতে দেওয়ার রীতি 
আছে ।১ পানির পোকামাকড়ে কামড়ালে হলুদপড়া দেওয়া হয়| গলার 
মাছের কাটা বি'ধখলে পাকা কল! পড়ে রোগীকে খেতে দেওয়৷ হয়। 
ছোট ছেলেমেয়ে ভয় পেলে সৃতা৷ পড়ে কোমরে বা গলায় বেঁধে দেওয়। 
হয়। এক একটি মন্ত্র বা দোয়৷ পড়ে সূতায় গিট দিতে হয়। মঙ্ধপৃত 
সূতা থাকলে ভূত-প্রেত দেহে আদর করতে পারে না। যা-বসড়ায় 
ধুল৷ পড়ে চিকিৎসা কবতে দেখ যায় । “কল্ক ও লীল।' পালায় আছে-.. 


নামি ডাকি পীর তার বড় হেকমত । 
ধূল। দিয়৷ ভাল করে আইপগে রোগী যত।২ 


কাটা ঘায়েব রক্ত বন্ধ করার জন্য ধুলাপড়া দেওয়া হয় £ 


ধূল। নাড়ো। ধুল। চাড়ে। ধুলা করম সার । 
এ ধুল) অমুকার অঙ্গে রক্জ নাঞ্ী আর 11৩ 


বশীকরণে ধুলা পড়ার রীতি আছে। গ্রামের বালকের! খেলাধুলার 
ধুলা! মন্ত্পূত করে প্রতিথ্বন্থীর গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে অবশ ও 
ধরাশায়ী করে। ধূলাপড়! মন্ত্রে শক্রসৈন্যকে আচ্ছন্ন ও বন্দী করতে 
দেখা যায় “ভারইয়। রাজার কাহিনী?ত। ধূলাপড়ার মম্গুণ সম্বন্ধে 


পল্লীকবি লিখেছেন, 


এক মুঠ। পণ্ঘের ধুল৷ হাতে ত লইয়া । 

ভারই রাজ ভাল৷ মন্ত্র যে পড়িল। 

মন্ত্র পড়িয়।৷ রাজ ধুলা উড়াইল || 

যে ভন হইল রুষ্ট মূল কাটে তার নালে 

বাঁচিতে নাই গে পারে লোক লুকাইয়। সায়রের জলে |5 


১. বাতায়ন, পৃঃ ১১৯ 
কানভী ভাতের যাড় বা ফেন থেকে তৈরি। 

২, মৈষনসিংহ গীতিকা, পৃঃ ২৭৪ 

৩, পুধি-পরিচয় ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৪ 

৪, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, প্‌ ১৬৩ 


লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার ৩৮৭ 


ধূল। পড়া দিয়ে আগুন নিভানোর বর্ণনা আছে “চম্পাৰতী কন্যার 
পালাগানে' । কাণুগাজী রাস্তাব ধূল। পড়ে “ছাপাই নগরের আগুন 
নিভিয়ে দিয়েছিলেন 1১ 


সাপে কাটলে কড়ি পড়ে রোগীর অঙ্গে বেধে দেওয়৷ হয়। শিশুর 
অঙ্গে 'পোড়াগতর' € ফোস্ক। জাতীয় ঘা ) হলে তালপাতা পড়ে সূত। 
দিয়ে বেধে হাতে ব। গলায় পরিয়ে দেওয়। হয়। আদ] পড়া দিয়ে 
গর্ভপাতের কথ! পাওয়৷ যায় রাজশাহী থেকে সংগৃহীত একটি মেয়েলী 
গীতে | প্রসবকালের বেদনা] উঠলে প্রথমে পানপড়া, পানিপড়া ও 
তেলপড়ার ব্যবস্বা করা হয়; কিন্তু এতে ফল পাওয়া যায়নি, শেষে 
আদাপড়া কার্যকরী হয় । 


এঁ পাড়ার মেয়েগুলা আদ পড়া জানেরে | 
আদ। পড়া দিয়ে হামার পানবাষ্টী ভাঙ্গলরে || 


বাণনারা 


ঝাড়মন্ত্র ও ফুসমশ্বরের ভালমন্দ দুদিকই আছে, কিন্ত বাণমস্ত্র কেবল 
অনিষ্ট করে । শক্রকে পঙ্গু বা হতা। করে শাস্তি দেওয়াই এর উদ্দেশ্য । 
বাণমন্ত্র অব্যর্থ, এর অন্য কোন চিকিৎসা নেই, কেবল প্রতিমন্্ দিয়ে 
এর ক্রিয়া রোধ করা যায়। বাণমারা ধ্বংসাত্বক যাদুৰিদ্যার বিষয় । 
গুণী গোপনীয়তা ও সাৰধানতা অবলম্বন করে মস্ত পড়ে ও কিছু ক্রিয়া 
করে শন্রকে বাণ মেরে থাকে । এর নানান পদ্ধতি । কখন শক্রর 
নাম নিয়ে মন্ত্র পড়লেই মন্ত্রে ভাষণ অনুযায়ী তার দেহে বিকার দেখা 
দেয় । মাটিতে বা কলাগাছে কাট। পুতে বাণ মারা হয়। কখন 
মাটিতে শক্রর মতি একে তার এক এক অঙ্গে ক্ষত করে শক্রকে আঘাত 
কর! হয় । পদচিহ্কে এমনকি ছায়ায় বাণ মারা হয়! বাণ মারার 
পদ্ধতি সম্পর্কে জনাব ইব্রাহিম খা লিখেছেন, “সেকালে দুশমন দমনের 
অন্যতম পথ ছিল বাণ-মারা | বিশেষ বিশেষ গুণী লোক বাণ-মারা 
জানত । কখনে। কচি লাউ কেটে কিংৰা ময়দ। দিয়ে শরসূ তি বানান হত ; 


১, লোকসাহিতা, ১ খণ্ড, প.ঃ ৭৮ 
হ, উদ্ধত £ উত্তর বনের যেব়েনীগীত, পৃঃ ১০৪ 


৩৮৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


তারপর মস্তর পড়ে সেই লাউ ব৷ ময়দার মানুষের বুকে মার! হত তীর ; 
তীর বুক ভেদ করে যেত, দুশমনও অমনি তার বাড়ীতে হঠাৎ মাটিতে 
পড়ে গড়াগড়ি দিত আর বুক ধরে চীৎকার করত, তারপর হয়ত 
মরেই যেত ।”১ স্পষ্টতঃ এটি সংক্রামক যাদুবিদ্যার বিষয় । 


বাণমন্ত্রের ভাধ। হল ইচ্ছার প্রত্যক্ষ প্রকাশ, যেমন £ 
এজাজিল জেলাতিল আরজে জানেল। 
ফলানীর পাচ তনু অলে জা ।ং 


এটি মুসলমানি ভাবে রচিত। হিন্দুয়ানি ভাবাশ্রিত বাণমস্্র আছে ।১০ 
ফোড়ার উপর বাণ মেরে শক্রকে ঘায়েল কর হয়। এর একটি মন্ত্র: 

উঠ ফোটু চোট 

পাকিম না৷ গলিস ন। 

দোস্বল বাইন্ধা উঠ ।৪ 


মন্ত্র দিয়েই মন্ত্রের প্রতিকার করা হয় । বাণমন্ত্রের সাহায্যে কারও 

ক্ষতি করাকে 'নাগানি ঝাঁপানি' বলে। নাগানি ঝাপানির একটি মন্ত্র 
নিম্বন্ধপ £ 

বিসমিল্লাহে বেঁটকাটে৷ ছেঁটকাটো৷ 

মোর গিয়ানে পর গিয়ানে কাটো । 

পর গিয়ানে মহাগিয়ান কাটো। 

অমুকের তিনকোণ পৃথিবী, 

মোর গিয়ানে না সয় টান 

আখেরের বাণ দার দপপন, 

ক্ষেতিমাত্রি, দেও দাহন, কৃমঙগল, 

ভূতপ্রেত, কুত্বপন, নাগানি ঝাঁপানি। 

এই ঝাড়ানিতে কাটিয়৷ করিন খান খান।৫ 


বাতারন, পৃঃ ১২২ 
গপ্ৰোক্ত, সাহিত্যিকী, ১৩৭৪, পৃঃ ১৪৯ 
বাতায়ন, পৃঃ ১২৫ 

লোকসাহিতা, পৃঃ ১৭১ 

পৃর্বোজ, সাহিতাকী, ১৩৭৪, পৃঃ ১৩৮৩৬ 


১০ 


লোক-্বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার ৩৮৯ 


শেষ দু'চরণে নাগানি ঝাঁপানি ছাড়।৷ দেও-দেবত।, ভূত-প্রেত, কুম্বপন ও 
অমঙলের উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে ওঝা রোগীর রোগ নির্ণয়ে 
সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি | বাণমন্ত্রের সঙ্গে ঝাড়মন্ত্র মিশিয়ে দেওয়। হয়েছে । 
প্রথম ছ'টি চরণ প্রতিরোধক বাণমন্ত্ব । এতে বিপরীত যাদুবিদ্যার 
বৈশিষ্ট্য আছে। 

মানুষ ছাড়া গরুবাছছুর, ক্ষেতফদলের উপর বাণ মার! হয়। ভাল 
গরুর বাটে বাণ মেরে দুধ বন্ধ করা যায়। কলা, কদু, পান প্রতৃতি 
গাছগাছালিতেও বাণ মেরে লোকের ক্ষতি করা হয়। খনার বচনে 
কলা নষ্ট করার একটি মন্ত্র এরূপ £ 


রাবণে কাটিলে গলা 

শীতে দিলে জাগ। 

যে বরণের কলাটি 

সে বরণে থাক ।১ 

খই মুড়ি ভাজার সময়, বড়ি দেওয়ার সময় অথব] পিঠ। তোলার 

সময় মন্ত্র পড়ে তা নষ্ট করা হয়। মন্ত্রুষ্ট মুড়ি ফোটে না, বড়ি 
সিদ্ধ হয় লা, পিঠা ফোলে না | ভাপাপিঠ। নষ্ট করার একটি মন্ত্র এপ £ 

আলোধানের কালো পিঠ। 

তিন গ্রাইনে বাণে আট) । 

একট! ধানের দুইট। তুষ, 

পিঠ। তলায় ভূষাভুঘ |২ 
ভাল কাজে বাণমন্ত্রের প্রয়োগ নেই । কদাচিৎ চিকিৎসার কাজে এর 
ব্যবহারে উপকার করা হয়। রোগীর প্রীহা বড় হলেবাণমেরেত৷ 
নষ্ট করার মন্ত্র আছে।৩ 


১, বৃছৎ খনার বচন ভ্রষ্টব্য। 
২. পূর্ষোজ্, সাহিতািকী, ১৩৭৪, পৃঃ ১৪০ 
৩. বাতায়ন, পৃঃ ১২৬ 


৩৯০ বাংলার লোক-সংস্কাতি 


বন্ধান নগর 


বন্ধন মন্ত্র প্রতিষেধক নয়, প্রতিরোধক | তুকতাক, ঝাঁড়ফূঁক প্রভৃতি 
মন্ত্র দ্বার রোগণোক, ভূতপ্রেত, দেবদুবিপাকের প্রকোপ ও প্রভাব থেকে 
মুকি লাভের চেষ্টা কর হয়। ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থা হয় রোগী আক্রান্ত 
হলে। বাণমন্ত্র প্রয়োগ কর] হয় শক্রকে ব্যাধিগ্রস্ত, ঘন্ত্রণাবিদ্ধ করার 
জন্য, ফুসমন্ত্র ভয়, ব্যাধি, বিপদ দূব করার জন্য । অর্থাৎ এসব মন্ত্রে 
গুণ নিরাময় কর। ; কিন্ত বন্ধনমন্ত্র প্রতিরক্ষামূলক, আক্রমণের পূর্বেই 
প্রতিরোধের চেষ্ট৷ করা । মন্ত্রপৃত কবচ-মাদুলীর মধ্যেও এ গুণ আছে। 
ভবিষ্যৎ আপদবালাই থেকে, ক্ষয়ক্ষতি থেকে দেহকে নির্মু্জ রাখাব জন্য 
রক্ষাকবচ ধারণ করা হয়। আগুন লাগলে ধূল। পড়ে ত। নিভান হয়, 
কিন্ত আগুন যাতে না লাগে তার জন্য 'অগ্রিবন্ধন মন্ত্র | সাপে কাটলে 
বিষঝাড়া মন্ত্রে তার চিকিৎসা হয়। কিন্ত সাপ ধরার সময় যাতে না 
কামড়ায় তার জন্য “সাপবন্ধন মগ্্র' ; বাধের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য 
বাধবন্ধন মন্ত্র, হাতি শিকারের সময় 'হাতিবন্দন মন্ত্র, মধু সংগ্রহের 
সময় মৌমাছির দংশন থেকে বাঁচার জন্য “বোলতাবদ্ধন মগ্রে'র প্রচলন 
আছে। এক্সপ বন্যা প্রতিরোধের জন্য 'বন্যাবন্ধন মন্ত্রঃ ব্যাধির প্রকোপ 
থেকে বাঁচার অন্য “গ্রামবন্ধন মণ্ত', চোরের চুরি রোধ করার জন্য “ঘর- 
বন্ধন মন্ত্র, ফসলের ক্ষতি থেকে রক্ষ। পাওয়ার জন্য “ক্ষেতবন্ধন মন্ত্র, 
ইত্যাদি । অর্থাৎ যে সব স্থল থেকে ভয়ের উৎপত্তির কারণ, জীবনের 
নিরাপত্ত। বিথ্বিত হওয়ার কারণ, সেখানেই বন্ধন মন্ত্র বাব! রক্ষাব্হ তৈরি 
করা৷ হয়। যে সমাজে মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, প্রাকৃতিক 
দর্যোগ প্রতিরোধের বাবস্থা নেই, চুরি-ডাকাতি বন্ধ করার বন্দোবস্ত 
নেই সে সমাজের মানুষ এরূপ লৌকিক উপায়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে। 
দৈবনির্ভরত। যেখানে সবকিছু, সেখানে এর দ্বারা কিঞ্চিত মানসিক শঞ্জি 
ও আম্ম। সঞ্চয় কর। হয় মাত্র, অনাথায় বন্ধন মন্ত্রের ব্যবহারিক উপযোগিতা 
নেই। অনগ্রসর সমাজের মানসক্রিয়ার ফল বন্ধন মন্ত্রগুলি | 


ঝাড়মন্ত্রের মত বন্ধন মন্ত্রে দেবদেবী, পীর-মুশিদের দোহাই দেওয়। 
হয়। শক্তিশালী প্রতীক বা উপমার সাহায্যে আক্রমণকারীকে সন্্স্ত 
অথব৷ বিধ্বস্ত করা হল এর উদ্দেশ্য । বন্ধন মন্ত্রের ক্রিয়ানুষ্ঠান প্রকাশ্যে 


লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার ৩৯১ 


আচরণীয়, এজন্য তা "শুরু ইন্ত্রজালে'র অন্তু । এর নিরোধক গুণ 
আছে বলে যাদৃবিদ্যার পরিভাষায় ত৷ প্রতিরোধক যাদুবিদ্যার বিষয় | 
শরীরবন্ধন মন্ত্রের অপর নাম “আত্বসার ।' হিন্দুয়ানিভাবে রচিত আত্ম- 
সার মন্ত্রের নমুন। £ 


মণিমুক্ত। দোলে মা মনসার গলে 

আমাকে দেখিয়৷ ভূত পিসাষ ন] চলে । 

ডাকি ডাকিনি প্রেতভূত তোমরা পঞ্চ ভাই 

আমার সরিরে আনি কারও সাধ্য নাই | 

কাঙ্গুরি কামিক্ষা ম। চণ্ডীর আন্ত! হারিঝিব পা 

দই ম|৷ কংকালি দই ম ফৃল্লরা দই মা কালি ।১ 
এটি ভূত-প্রেত প্রতিরোধক বন্ধন মস্ত, ব্যাধির বন্ধন মন্ত্র পাওয়। যায় ইসলামী 
তাবধারায় : 

ডাইনে আল্লাহ বায়ে মহন্মদ 

সামনে মা বরকত আলী 

স্বর্গ দিয়া আসে স্বর্গ দিয়। যায় । 

যদি আমার দিকে বাল ফিরিয়৷ চাস 

দোহাই তোর সমর্থ আলীর মাথ। খাস | 


“ওজুদবদ্ধের মন্ত্র'ও নামে শরীর বন্ধনের অপর নাম পাওয়া যায়। 
বাণ মস্ত্রে প্রতিক্রিয়া, সাপ-বাধের আক্রমণ, ছুরি-তীর-বন্দুকের আঘাত, 
অপদেবতার প্রকোপ, দূষমনের অত্যাচার ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়ার 
জন্য ওজুদবন্ধের মন্ত্র পড়ে দেহ সুরক্ষিত করতে হয়।৪ 


প্রেতাত্বার প্রভাব অথব৷ আগুন ও মড়কের গ্রাস থেকে গৃহ অথব! গ্রাম 
রক্ষ। করার জন্য বন্ধন মন্ত্র আছে। পেশাদার ওঝা, পীর, ফকির মগ ও 
দোয়াদরদ পড়ে গ্রামবন্ধন করে । আশেপাশে মহামারী দেখা দিলে 


১, পুঁধি-পরিচয়, ১ম খণ্ড» পৃঃ ৭১ 

২, লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা একাডেমী), খাতা নং ৬১৬২/৩৪ (ফরিদপুর), ১৯৬২ 

৩. ওজদ শব্দের অর্থ “চিরম্থায়ী সত্ত।”, আরবী ব্ভূদ থেকে উৎপত্তি; হরেজচজ 
পালের বাঙলা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । 

৪, পূর্বো, সাহিভি)কী, ১৩৭৪, পৃঃ ১৪৬-৪৭ 


৩৯২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


রাত্রি জেগে তারা কতক মন্ত্র পাঠ, কতক আচার পালন করে বন্ধনক্রিয়। 
সম্পন্ন করে! টাঙ্গাইল থেকে সংগুহীত বাড়িবন্ধের মগের একটি নিদর্শন £ 


বিছমিল্লা নামে করি বাড়ীর বন্ধন, 

দূর দূর শয়তান জীন পরী দেয় দৈত্াজন। 
উত্তরে দীঁড়ায় আলী, দক্ষিণে ওমর, 

পশ্চিমে ওছমান রাখে, পূব আবুবকর । 
আসমানে হোছেন বীর, জমিনে হাছান, 
কোণে কোণে আমিন৷ আর ফাতেমার পরাণ | 
ঘরেতে খদীজ। বিবি, বাহিরে রূছুল, 

যাদের ইমান মহব্বত দিলে ফুটায় ফুল । 
ফেরেস্তা দিনরাত পড়ে কোরানের আয়াত 
তামাম ঘর বাড়ী জোডঙা খোদার রহমত | ১ 


এসব মন্ত্রপাঠের সহিত কিছু লোকাচার আছে। মন্ত্রপুত বোতল পুতে 
ব্যাধি তাড়ানোর আচার কিশোরগঞ্জে পাওয়। যায়।২ ভূত-প্রেতের প্রভাব 
থেকে রক্ষার জন্য গুহবন্ধনের আচারে বাড়ির চারপাশে লোহার পেরেক 
পৌতা হয়। লোহ৷ প্রেতাত্ব। স্পশ করে না। 


চোর যাতে গৃহে প্রবেশ করতে না৷ পারে সে জন্য মন্ত্র পড়া হয়। 
যন্ত্রপৃত গুহে চোর এলেও সে অবশ হয়ে যায় ও সহজে ধর। পড়ে । শোয়ার 
আগে গুহকর্ত। মন্ত্র পাঠ করে থাকেন। সাধারণভাবে এগুলি “চোর 
বন্দীর মন্ত্র নামে পরিচিত। 


চোর চোরানি গাছের পাতা । 
যে চোর আইয়্ে কাট মাথ। || 
ভাঙ্গ। লাঙল পুষান ঈশ। 
চোরার বানলাম চৌদিশ ॥ 
আসব চোর] হাস্যা | 

মরব চোরা কাইন্দা || 

ঘরের গিরির দুয়ার বান্স। | 


০ বাতায়ন, প্‌ ১২৭২৮ 
২, বর্তষান গ্রন্থের লোকাচার অধ্যায়ের “ব্যাধি ও বৃত্যু' অংশ ভ্র্টব্য। 


লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার ৩৯৩ 


তেলের হীঁড়িত চকমক লুনের হাড়িত ফল । 
হিন্ধের মুখ বাইন্ধা থইছি ন'জন চোর ||১ 


কলেরাস্বসম্ত দেখ! দিলে ওঝার] ধূল৷ দিয়ে গ্রামবন্ধন করে থাকে । এতে 
ব্যাধির অপদেবতার৷ আর গ্রামে প্রবেশ করতে পারে ন। | বসম্ত রোগের 
একটি মন্ত্র : 

যাঁওরে শীতল সইরা যাও 

উত্তরে যাও, দক্ষিণে যাও 

কামিখ্যার পৰতে যাও | 

যদি না যাও 

তবে মহাদেব আর পাৰতীর মাথা খাও ।২ 


বাঘের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য 'বাধের মুখ খিলানী মন্ত্র আছে ।৩ 
এমন্ত্র পাঠ করলে বাধ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়; মান্ষের ক্ষতি করতে পারে 
না। সুন্দরবন সন্নিহিত অঞ্চলের গ্রামবাসীর মধ্যে এসব মষ্ত্রের প্রচলন 
আছে। তার৷ কাঠ, পাত, মধু সংগ্রহ করতে বনে যায়। এক বন 
থেকে অন্য বনে বাধ চালান দেওয়ার মন্ত্রও আছে । ইসলামীভাবে 
রচিত বাধ চালান দেওয়ার একটি মন্ত্র এপ ঃ 


বিছ্মিল্ল। নামে গাজী হইল ফকীর, 

বিছ্মিল্ল। নাম লৈয়৷ করিলাম ফিকীর | 
গাজীসাব কইয়৷ দিছে ওরে বাঘ ভাই, 

আজি হতে এ জঙ্গলে তোমার ঠাই নাই। 

ঘর ছাড়িয়া পালাও, গাজী গাজী বল, 

ইষ্ট বান্ধব লিয়া তোমর) আর জঙ্গলে চল। 
তোমাদের লাগি খেলায় গ্রাজী বোলায় আশ! দিয়। 
নিমেষে চল, চাহিস না আর পিছনে ফিরিয়! | 
এই দিক যদি ফিরিয়৷ চাও 

তোমার বাচ্চ। কাচ্চার মাথ৷। খাও ।৪ 


* লোকসাহিতা, পৃঃ ১৭০ 
এ, পৃঃ ১৬৯ 
এ, পৃঃ ১৭১ 
বাতায়ন, পৃঃ ১২৭ 


হে ৫০১ 


৩৯৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


বাঘের মুখ খিলানী মগ্ত্রেরে মত “হাতি খেদানে। মন্ত্র প্রচলিত আছে, 
হাতির দল শস্য নষ্ট করে, তাদের গতিরোধ করার জন্য এবং শিকারের 
সময় বন্দী করার জন্য মন্ত্রপড়া হয় । হাতিবন্ধের একটি মন্ত্র : 


হাতি বান্ধ হাতি বান্ধ দেবী তোবে ডাকেরে | 

কি কারণে দেবী মাগে। আমার তলব রে || 

তুমি কি পারিব৷ উষার ব্রত ভাঙ্গিবারে ৷ 

আমি মাগে। না পারিলে পারিবে কেমুন জনেরে । 
হাতিবাণ মারিল উধা দুই হাত খেঁচিয়৷ রে।|১ 


পুতপুতি পাখির ডাক অমঙ্গলজনক ; তার ডাক বন্ধ করার জন্য মন্ত্র 
আছে। পাখি যতবার ডাকবে ততবার মন্ত্রের এক একাট শব্দ উচ্চারণ 
করলে ডাক বন্ধ হয়ে যায় । মন্ত্রটি এরূপ : 


আইন গাইন হুম 
হুঙ্কার মুদ্দাই 
দূষমন কর সংহার | 
শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার মন্ত্র নিমূপ £ 
জাড়ে মইলাম গে! বুড়ী মাই, 
বালিশ আছে কাথ। নাই। 
কলার তলে পদ্য ফুল, 
পিথ্থিম ফাট। রোদ তুল।৩ 


কুনজর 
লোকের বিশ্বাস, কোন খাদদ্রবা, ক্ষেতফসল ব! শিশু সম্তানের উপর 

মন্দ লোকের কৃনজর পড়লে ক্ষতি হয় । ডাইনী শ্রেণীর নারী শিশুদের 

উপর নজর দিয়ে রক্ত শোষণ করে । ফলে শিশু শুকিয়ে যায়। ডাইনীর 

প্রভাব থেকে সন্তানকে রক্ষা করার জন্য মা ছেলেকে “তেল কাজল? 

দেওয়ার সময় কপালের একপাশে কাজলের ফৌট। দিয়ে থাকেন। এতে 

১* বাংলার লোকপাহিতা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৩ 

২, পুরৰোজ, সাহিত্িকী, ১৩৭৪, পৃঃ ১৪২ 

৩, বাতায়ন, পৃঃ ১২৫ 


লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার ৩৯৫ 


আর ডাইনীর প্রভাব পড়ে না । একই উদ্দেশো শিশুর হাতে-পায়ে লোহার 
বানল। ব! মল পরান হয় । জন্মের পর শিশুর কান ছিদ্র কর! হয়। 
খুঁত থাকলে প্রেতাত্বারা তা স্পর্শ করে না। শিশুর উপর কৃনজর পড়লে 
সন্ধ্যা বেলায় তিনটি শুকনে। মরিচ ও তিনটি লেবুর পাতা আগুনে 
দিয়ে শিশুকে সেঁকলে তার প্রভাব দূর হয়। 

বীজ বুনে বা চারা রোপন করে কৃষকেরা ক্ষেত বন্ধনের মন্ত্র 
পড়ে যাতে মন্দ নোকের নজর ন|] পড়ে ।১ এষন লোক আছেধে 
এক জমির ফদল অন্য জমিতে চলান করতে পারে ।ৎ গ্রামাঞ্চলের 
ভাষার একে “কাড়ান' কর। বলে। মাটির হাড়িতে চুণ দিয়ে মানুষের 
মুখ একে ক্ষেতে ঝুলিয়ে রাখলে কনজর দূর হয়।৩ অপয়৷ লোকের 
ছায়৷, ছোয়াচ ব৷ নজর পড়লে ভাল খাদ্যবস্ত নষ্ট হয়ে যায়। বাড়া ভাতে 
নজর পড়া ঘোর অমঙ্গলের কারণ । এগুলি প্রেততম্ত্বের লক্ষণাক্রান্ত , 
এতে মন্ত্র নেই, কেবল ছু ৎছ্ায়ার প্রভাবেই অধটন ঘটে । 


ট্‌কা 

গ্রামাঞ্চলে “টুক]' বা “মুখলাগ।” নামে আর এক রকমের বিশ্বাস 
আছে। নজর দেওয়ার উদ্দেশ্য ক্ষতি কর ; মুখলাগার উদ্দেশ্য ক্ষতি 
কর নয়, তবে কোন কিছুতে মুখ লাগলে পরিণামে ক্ষতিই হয় । কোন 
কিছু না বলে কেবল দৃষ্টি দিলেই ক্নজরের দোষ বর্তায়, কিন্ত মুখলাগার 
ক্ষেত্রে কিছু বলতে হয়। মূলতঃ তা প্রশংসার উদ্দেশ্যেই বল! হয়। 
ফল হয় বিপরীত । সুন্দর স্বাস্থ্যবান শিশুর প্রশংসা করে কেউ যদি বলে, 
ছেলেটি কি সুন্দর মোটাসোট। হয়েছে! তখনই বল! হয়, ওভাবে টুকে। 
না, মুখ লেগে ছেলে শুকিয়ে যাবে । বাপ-মায়ের টুকা নাকি শিশুর 
পক্ষে একেবারেই সহ্য হয় না, সঙ্গে সঙ্গে কৃফল ফলে। বিশেষতঃ 
মায়ের মুখলাগ। বেশি অমঙ্গলজনক । এরূপ ভাল গাছপাল৷ ও ফলমূলে 
মুখ লাগলেও সেগুলির ক্ষতি হয় । এতে বিষয়ীর প্রশংস৷ প্রকাশ্যেই 
করা হয়, অতএব ক্রিয়ার দিক থেকে ত৷ শুরু ইন্ত্রপালের বিষয় ; কিন্ত 


১, বর্তষান গ্রন্থের লোকাচার অধ্যায়ের “কসম” অংশ ভ্র্টব্য। 
২, লোকসাহিত্য, পৃঃ ১৭০ 
৩, লোকসাহিতা সংগ্রহ (বাংল। একাডেমী), খাত! নং ৬২৬৩/১০২ (ষয়মনসিংহ), ১৯৬৩ 


৩৯৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


ফলটি ফলে কষ ইন্রজালের | মুখলাগার জন্য কোন লৌকিক চিকিৎসার 
ব্যবস্থা নেই, কালের ব্যবধানে এর দোষ আপন! থেকেই দর হয়ে যায়। 


দিব্যদান 


সত্যত৷ নির্পণার্ধে সাক্ষী মানা ও শপথ জ্ঞাপনার্ঘে দিব্যদান লোক- 
বিশ্বাসের আরও দুটি রহস্যময় দিক । কোন একটি সংশয়াপন্ন বিষয়ের 
বন্দু নিরসনের জন্য ও প্রতীতি উৎপাদনের জন্য তু্তীয় ব্যজি ব৷ 
সত্তার কাছে দিব্য দেওয়। হয় | সাধারণতঃ ঈশুর, দেবদেবী, প্রাক তিক 
বস্ত বা শক্ি ও মহামানবের নামে সাক্ষী মানা হয়। আগুন, বাতাস, 
মাটি, চন্ত্র, সুষ ইত্যাদিকে সাক্ষী যেনে কাজ করার দৃষ্টান্ত প্রায় দেখা 
যায়| মহুয়। চন্দ্র সূর্যকে সাক্ষী মেনে নদের চাদকে পতিত্বে বরণ 
করে ।১ আদিম জাতির সর্বপ্রাণবাদে সকল বস্তর আত্মার উপর বিশ্বাস 
রেখে পুজ। করার রীতি ছিল। আকাশ, মাটি, পাহাড়, সমুদ্র, চন্দ্র, 
সূর্য এ বিশ্বাস থেকে পৃজ। পেত। প্রাকৃতিক বস্তগুলির দৈহিক বিশালতা, 
কর্মগুণের প্রসাবতা৷ অসহায় মানুষের কাছ থেকে ভয়ভক্তি আকর্ধণের 
মূল কারণ ছিল । লোকমনে সংস্কারব্মপে তা আজও ক্রিয়া! করে চলেছে । 

গোপন হোক, প্রকাশ্য হোক কোন কাজে সততা এবং নিষ্ঠা রাখাব 
জন্য প্রাকৃত ও অপাকৃত শক্তির কাছে যে শপথ কর৷ হয়, তাই দিব্য 
দেওয়৷ | মুসলমানেরা আল্লাহ-রলুলের নামে এবং হিন্দুরা দেবদেবীর নামে 
দোহাই দিয়ে দিব্য দেয়। পাথিৰ ক্ষতির ভয় দেখিয়েও দিব্য দেওয়া 
ব। “কিরা' কাট। হয়। কোন সত্যতা যাচাই, কোন অভিযোগ খণ্ডণ 
ব| কোন গোপনীয়তা রক্ষার জনা নিজ অক্র ম্পর্শ করে কির! কাটতে 
দেখ। যায় । মা ছেলের মাথায় হাত দিয়ে কির কাটেন। 

কোন বস্ত স্পর্শ করে বা নাম করে দিব্য দেওয়ার পেছনে সংক্রামক 
যাদুৰিদ্যার প্রভাব আছে । যার নামে দিব্য দেওয়া হয়, সে যি ত। 
ভঙ্গ করে তবে তার বিপদ আসতে পারে। দিব্যদান একটা অদৃশ্য 
বাক বন্ধন যার সাহায্যে অলৌকিক তীতির উদ্রেক করে সে-সম্পর্কে 
মানসিক চাপ সৃষ্টি কর! হয়। অনিষ্ট বা কুফল প্রতিবন্ধকতায় এটি 
লৌকিক মানসক্রিয়৷ । এ অংশও ট্যাবু লক্ষণাক্রাস্ত | 


১, মৈমননিংহ গীতিকা, পৃঃ ১৩ (৩য় নং) । 


লোক-বিশ্বান ও লোক-সংস্কার ৩৯৭ 


বিধিনিষেধ 

2:৪১০০-এর বাংল। প্রতিশব্দ “বিধিনিষেধ গ্রহণ কর! যায় ।১ পলি- 
নেশিয়ার কোন এক উপজাতির ভাষা থেকে ট্যাবু শব্দের উৎপত্তি। 
এব দেশে ট্যাবুর ধমীয় ও সামাজিক মর্যাদা আছে । এগুলি খুব 
সতর্কতা ও নিষ্ঠার সহিত পালিত হয়। কোন কিছু করা বান! 
করা, বল বা] না বলা, ছোয়া বা না ছোয়া, শোনা বা না শোন। 
ইত্যাদি ব্যাপারে যে প্রথাসিদ্ধ বিশ্বাস পোষণ করা হয় এবং পে সম্পর্কে 
লৌকিক বিধিবিধান প্রশ্বহীনভাবে মান্য কর হয় তাই ট্যাবুর বিষয়ভুজ । 
ভয় ও শঙ্ক! থেকে ট্যাবুর উত্তব। বিপদের সম্ভাবনা থেকে বাঁচার 
জন্য মানুষ তার কাজকর্ম, কথাবার্তা, আচার-আাচরণে বিধিনিষেধ আরোপ 
করে পুরাহে সতর্কত৷ গ্রহণ করে | সুতরাং জীবননিরাপত্তার কারণে 
ট্যাবুর কল্পনা কর! হয়েছে । ট্যাবু ফলিত যাদুবিদ্যার বিষয় ।৩ বন্ধনম্তর 
হ-্ধ্মী যাদুবিদ্য।, ট্যাবু না-ধমী যানুবিদ্যা। কতক ট্যাবু ব্যবহারিক 
জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা অজিত ভালমন্দের বাছবিচার থেকে উদ্ভত, যার 
বাস্তব গুণাগুণ আছে। কতকগুলি প্রথাবদ্ধভাবে অন্ধবিশ্বাসের অনুসরণ 
মাত্র । খাদ্যবস্তর উপর বিধিনিষেধের কোন কোন ক্ষেত্রে বাস্তব ফল৷- 
ফল থাকতে পারে, কারণ খাদ্যদ্রব্যের বস্তগুণ দেহের মধ্যে প্রতিক্রিয়। 
সৃষ্টি করতে পারে । নাম ও সংখ্যা সংক্রান্ত ট্যাবুগুলি সম্পূর্ণ অমূলক । 
বাত্রিবেল। সাপ বা বাধের নাম নিলে তাদের আবির্ভাব ঘটতে পারে, 
এজন্য তাদের নাম নেওয়। হয় না। এতে বাস্তব কার্ককারণের কোন 
সম্পর্ক নেই। ট্যাবুতে যে নিষেধের নির্দেশ কর হয়, ত৷ প্রায়শঃ 
ভয়ঙ্কর গোছের হয়, এজন্য যে শাস্তির ভয়ে নিষিদ্ধ কাক করতে লোকে 
সাহসী হবে না । অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞ। ছার। মানসিক দুর্বলতা স্যট্টি করে 


১. ট্যাবৃতে নিষেধাজ্ঞা আছে এবং কেন নিষেধ করা হরেছে তার লোকপ্রচলিত 
বিবিও আছে। এ অর্থে ট্যাবুর বাংল। প্রতিশব্দ “বিধিনিষেধ” যুভিসঙ্গত। 

২, 905], ০1. 11, 7. 1098 

৩. 780০০ 1099 ০৩ ৫601050 23 1105 1165901$5 5106 ০01 10:801109 
17810, 
এ. 0১818221085 00160 9০০৪9, ০1, 1 , 1+00092, 1960, 
০0. 29, (200. ০৫10100.), 


৩৯৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


বিধি পালনে বাবা কর! হয়। ট্যাবু তঙ্গ করলে আইনানুগ কোন পৌকিক 
শান্তির ব্যবস্থা নেই, ট্যাবুর বিধানই ট্যাবু ভঙ্গকারীকে দৈবভাবে শাস্তি 
দিয়ে থাকে । জগৎ ও জীবনের চারপাশে নানা ধটন1, বিষয় ও বস্তকে 
কেন্দ্র করে অনদংখ্য বিধিনিষেধ ছড়িয়ে আছে। 


ফেজার ট্যাবুর পাত্র ও ক্ষেত্র হিসেবে বিশিষ্ট মানুষ, বিশেষ কাজকর্ম, 
বিশেষ বিশেষ বসত, নিদিষ্ট নাম-শব্দ প্রভৃতি শ্রেণীতে ভাগ করে 
আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, নরনারীর মধ্যে আছে দলপতি, 
রাজ, শোক প্রকাশকারী, ধতুবতী ও গর্ভবতী নারী, যোদ্ধা, শিকারী 
ইত্যাদি । এদের কাউকে দেখা বা কাউকে ছোঁয়। নিষিদ্ধ। কাজ- 
কর্মের মধো রাজাকে পানাহার করতে দেখ, অতিথির সহিত খেলামেশা 
করা৷, নিজগুহ ত্যাগ কর৷ ইত্যাদি ব্যাপারে বাছবিচার আছে । বস্তর 
মধ্যে ধারাল অস্ত্রশস্ত্র, রক্ত, হাড়, নখ, থুথু, অঙ্গরী, বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য 
ইত্যাদি সম্বন্ধে সতর্কতা হবলম্বন করতে হয় । এগুলির হারা সহজে গুণ 
কর যায় । গুরুজনের নাম, রাজা-পুরোহিতের নাম, মুতের নাম, ভূত- 
প্রেতের নাম নেওয়। নিষিদ্ধ |১ 


বাংলাদেশে কমবেশি সব শ্রেণীর ট্যাব আছে। কাজকর্ম ও 
খাদ্যদ্রব্য সংক্রান্ত ট্যাবুর সংখ্য। বেশি। পাত্র, ক্ষেত্র, স্বান, কাল 
ভেদে ট্যাব আরোপিত হয় । শিশুর পক্ষে যে বস্ত বা কাজট্যাবু, 
বয়স্ক লোকের কাছে তা নয়; আবার নারীর পক্ষে যা ট্যাবু, পুরুষের 
কাছে তা নয়। শিশু আয়নাতে মুখ দেখলে বোবা হয়, কিন্ত বয়স্ক 
লোকে দেখলে কোন ক্ষতি হয় না। খধীতুবতী ও গর্ভবতী থাকা- 
কালীন নারীর যে খাদ্য খাওয়া নিষিদ্ধ, অন্য লময় তা নয়। নারী 
নিজ স্বামী ও অন্যানা গুরুজনের নাম উচ্চারণ করে না। পুরুষে 
স্ত্রীর নাম করতে পারে । কোন শুভ কাজের সময় ডিম বা কল৷ 
খেতে নিষেধ, খেলে এ কাজে সুফল আসে না। অন্য সময় এ খাদ্য 
নিষিদ্ধ নয়| রাব্রিবেলা কতক দ্রব্য ধার দেওয়৷ নিষিদ্ধ, এতে লক্ষ্মী 
চলে যায়। কিন্ত দিনের বেলায় ধার দিলে ক্ষতি হয় ন।। 


১, [0., 29. 257-245 


লোক-বিশ্বাদ ও লোক-সংস্কার ৩৯৯ 


গর্ভবতী ও প্রসূতী রমণীর কাজকর্ম, খাদ্যদ্রবা ও গ্রতিবিধি সম্পর্কে 
কতক ট্যাব এরূপ £ 


ক, গর্তবতীকে মাছের জোড়৷ ডিম খেতে নেই, খেলে তার জোড়া 
লাগ। সম্তান হয়।১ 

খ, গভবতীকে ঘটি, মৃচি, ঢাকন। ইত্যাদি পাত্রে খেতে নেই, খেলে 
সম্তানের পেট বড় হয়।২ 

গ, গর্ভবতীর পান ছিড়ে খেতে নেই, খেলে সন্তান 'লুল৷ লেংড়।' 
হয় |৩ 

ঘ,. গভবতীর লাউ ব৷ শিম বীঞ্ লাগান অনুচিত, লাগালে যতদিন 
উক্ত গাঙে ফল না ধরে ততদিন তার প্রসব হয় না।£ 

ঘ. আঁতুড় ঘরে থাকাকালীন প্রপূতি টাকি মাছ, শইল মাছ ও 
গজাড় মাছ খেতে পারে না, খেলে শিশুর দেহে “মুছরানী 
বেমার' হয় |৫ 


দৃষ্টান্তগুলি৬ সমপর্ধায়ের যাদৃবিদ্যার প্রভাবঞ্জাত। সদৃশ কারণে সদৃশ ফল 
ফলে । অতএব অবাঞ্চিত ফল এড়াতে হলে এ ধরণের কাজ থেকে 
বিরত থাক উচিত । এগুলি রক্ত সম্পর্কের ট্যাবু |? 

অনেক কাজ আছে যা সাধারণ মানুষের পক্ষে নিষিদ্ধ | আগুনে 
নুন পোড়ান নিষেধ, পোড়ালে মুখে 'কাইদা দাগ পড়ে ।” ক্য়ার 
পানিতে নিজের ছায়া দেখলে "গা ফোল! বেমার' হয়।৯ দাও অথবা 


১, লোকসাহিত্য সংগ্রহ (বাংলা! একাডেমী), খাতা নং ৬৪৬৫/২৯৪ (ময়মনসিংহ), ১৯৬৫ 
২, ধে। 

৩, এঁ। 

৪, এ। 

৫, এ, খাতা নং ৬৪৬৫/২৩১ যেয়যনসিংহ), ১৯৩৬৪ 

৬, অধিক দৃষ্টান্তের জন্য বর্তষান প্রস্বের লোকাচার অধ্যায়ের 'শিশু-জন্ম' অংশ ভ্রষটব্য। 
এ, এ, *শিল্ত-জন]' অংশ জষ্টব্য। 

৮. পৃর্বোজ, খাতা নং ৬৪৬৫/২৩১ (মরদনসিংহ), ১৯৬৪ 

৯. এ 


8০০ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


কাচির উপর বদলে দাঁতে “পোকা হয়।১ এগুলি ছাড়া নাম, সংখ্যা 
রঙ সম্পর্কে ট্যাবু আছে, পূর্বে এ সন্থদ্ধে আলোকপাত কর! হয়েছে ।* 


কুলকেতু 

মানবেতব প্রাণী, উদ্ভিদ অথব। জডবস্তকে প্বপুরুষ, জ্ঞাতিপুরুষ 
অথব! প্রতীক মনে করে সে সম্পর্কে অমূলক বিশ্বাস পোষণ ও সংস্কার 
পালনের বীতি বিশ্বের নানা আদিবাসীব মধ্যে প্রচলিত ছিল। এখনও 
অনেক উপজাতির মধ্যে এরুপ রীতি আছে । গোৌত্রবিশেষের আদি- 
পিতা ব। জ্ঞাতিপুকষ অথব প্রতীকরূপী উক্ত প্রাণী, উত্ভতিদ ব। বস্তকে 
সে-গোত্রের টোটেম৩ ব। কলকেতু বলা হয়। বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের 
ছোটনাগপুরের ওরীওদের বিভিন্ন গোত্রের মোট ৬২টি টোটেমের নাম 
পাওয়া যায়।৪ প্বপ্রাস্তের পাবত্য চট্টগ্রামের কুকি ও মুরংদের গোত্র- 
বিশেষে কয়েক প্রকার টোটেম আছে। যেমন মুরংদের মধ্যে দেঙ্গোয়া, 
প্রামসাং, গ্রারে৷ গ্রনর গোত্রতুক্ত লোকেরা যথাক্রমে কল৷ গাছ, মোরগ- 
ফুল, ও কাঁঠাল গাছকে পুবপূকষ মনে কবে বিবিধ আচার-সংক্কার, 
বাচবিছার পালন করে। ব্রগুলি তাদের টোটেম | কুকিদের টোটেম 
হল বাধ।|৫ 

আধুনিক সমাজবিদরা মনে করেন, আদিবাপীদের ধর্ম ও সমাজ 
ব্যবস্থায় টোটেমেব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! ছিল । টোটেম স্বগোত্রের মানুষের 
প্রতি খুবই বন্ধুতাবাপন্ন ; সে তাদের রক্ষক ও উপকারী । গোত্রপরিচয়, 
বিবাহ, যৌনসম্পর্ক, আহার্য, পোশাক ইত্যাদি ব্যাপারে টোটেমপ্রথ৷ 
প্রভাব বিস্তার করেছে । আদিবাসী স্বীয় টোটেমের উদ্ধি অথবা অলংকার- 
পরিচ্ছদ ধারণ করে নিজেদের অনন্য পরিচয় রক্ষ। করত এবং শক্রমিত্র 


১, এ। 

২. এ অধ্যারের “শুভাগুত' অংশ দ্রষ্টব্য। 

৩, হল টোটেষ (60100) শব্দ উত্তর আমেরিকার ওদ্বিবওয়া ইপ্ডিয়ালদের 010667081 
(918 5101108 1010) ও আলগোনকয়ানদের 1)010600 (1018 100) শব 
থেকে উভ্ভত| 9107/7,, ০1. 11, ০. 1120 

8, 818, ৬০1. ৬], 0. 397 

&, আরণ্য জনপদে, পৃঃ ৯৬, ১২৩ 


লোকশ-্বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার ৪০১ 


যাচাই করে আক্রমণ অথবা আত্মরক্ষার ব্যবস্থ। নিত। অস্তবিবাহ ও 
বহিবিবাহ টোটেমপ্রথ! হ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। সাধারণতঃ একই টোটেমভুক্ত 
পরিবারে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল 1১ টোটেমের প্রাণী, উত্তিদ এমন কি 
জড়বস্তকেও আঘাত, হত্যা বা ধ্বংস করা নিষিদ্ধ । উক্ত প্রাণীর 
মাংদ ও উত্তিদের ফলমুলপাত। খাওয়াও নিষিদ্ধ । ওরীওদের মধ্যে 
যাদের টোটেম গাছ, তার। সে গাছের ছায়। পর্যস্ত মাড়ায় না। যাদের 
টোটেম বাঘ, তার। কাঠবিড়ালি পর্যস্ত মারে না, কেনন৷ বাঘের গায়ের 
রঙের সাথে কাঠঝিড়ালির গায়ের রঙের মিল আছে ।ং 

প্রাচীনকালে ভারতের অনার্দের অনেক গোত্রের মধ্যে টোটেম 
সংক্রান্ত সংস্কার ছিল । বিশেষ করে, দ্রাবিডদের মধ্যে এর আধিক্য 
ছিল | দাক্ষিণাত্যের এ গোত্রের লোকদের টোটেম-সংস্কার আজও 
বিদ্যমান | বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আর্ষোত্তরকালে হিন্দুধর্মের বিস্তারের 
ফলে টোটেমের প্রভাব ক্রমশঃ হাস পায়। বিশেষ করে, বর্ণপ্রথা 
(০8566 59191) প্রবর্তনের ফলে সাধারণ সমাজে টোটেমের প্রভাব অনেক 
কমে যার । তবে একথা স্বীকার্ধ যে, এ সময়ের অনেক নিমবর্ণের 
সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয় টোটেমের ভিত্তিতেই । উত্তর 
প্রদেশের এরূপ বর্ণের লোকের নামধাম আছে ! যেমন কচ্ছপ অর্থভাঘিত 
মুরকান বর্ণের লোকের। এখনও কচ্ছপ মারে না, বা খায়না। এরপ 
শানোয়। বর্ণের লোকের শনের চাষ করে না, শন ব্যবহারও করে ন।। 
গ্রীধলে বর্ণের লোকের। শকন হত্যা করে না ।৩ 

বর্তমানে বাংলার সাধারণ লোকসমাজে ঘোড়া, বিড়াল, কাক, হনুমান 
গরু, শুকর, কচ্ছপ ইত্যাদি প্রাণীকে আধাত করা, হত্য। করা, তাদের 
ষযাংস ভক্ষণ করার ব্যাপারে কৃসংস্কার ও বিধিনিষেধ আছে । এসবের 
পেছনে বিস্মৃতকালের টোটেম-সংস্কার থাক। খুবই স্বাভাবিক | ভারতের 
হিন্দুসমাজে ঘুরগোটিয়ার৷ ঘোড়া, হনুমান বর্ণের লোকের হনুমান, চিরাই 
বর্ণের লোকের। চড়।ই আঘাত করে ন, ব৷ হত্যা করে না।৪ নিমবর্ণের 


১,181805০191058019, 8116021010108, ৬০1, 4410], 1968, 0, 193 
২,187২7% ০1, হু, 0. 39? 
৩, 1010. 0. 402 
৪, 1010. ০, 402 
৬ 


৪০২ বাংলার, লোক-সংস্কৃতি 


হিন্দুরা যে অল্-্রত্যঙ্গে নিজ নিজ দেবীদের উদ্ধি আঁকে. তার কোন 
কোনটির পেছনে টোটেমের প্রভাব থাকতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস । 
প্রেততস্ত্রের আত্মাবস্ত সম্পর্কে ধারণ! থেকে টোটেমের উত্তৰ হতে পারে । 


আত্মার রূপান্তর 

মানবদেহের অন্যপ্রাণী বা! বস্ততে অথব। প্রাণী ব। বস্তর মানবদেহে 
রূপান্তর গ্রহণ লোককাহিনীর একটি উল্লেখযোগ্য মটিফ । আত্মার রূপান্তর 
( 0805001709110 0? 9০] ) মটিফকে স্টিথ থমসন সাহেব ডি০-ডি 
৬৯৯ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মগ্রগুণে মানুষ অদৃশ্য হতে ব৷ কায়৷ 
বদলাতে পারে । রূপান্তর সাধনের হাতিয়ার হয় মন্ত্র অথব৷ মন্ত্রপৃত 
বস্ত। যাদপ্রয়োগকারী মস্ত্রোচ্চারণ করে অথবা মহ্ত্রপূত বস্ত প্রয়োগ করে 
প্রতিহন্দীকে ইচ্ছামত ও ম্ুবিধামত রূপান্তরিত করতে পারে । মনের 
প্রতিকার ব৷ প্রতিরোধ মন্ত্র দিয়েই করতে হয় | মন্ত্রপ্ত বস্তর স্পর্শে 
দেহের রূপান্তর ঘটে, সেটি খুলে নিলে আবার পৃৰরূপ ফিরে পায়। 
এটি যাদুর মোহমুক্ি (01500198060) মটিফ রূপে পরিগণিত হয় । 
আত্মার অস্তিত্ব ও অমরত্বে বিশ্বান থেকে রূপাস্তর গ্রহণের ধারণ জনিতে 
পারে । হিন্দু ও গ্রীক পুরাকাহিনী ও ব্ূপকাহিনীতে দেখা যায়, দেবতার! 
বিভিন্ন প্রাণীর ছদ্যবেশে মর্তলোকে ভক্তকে ছলন। অথব! পরীক্ষা করে 
থাকেন । 

গোপীচন্দ্রের গানে ময়নামতি ও গোদাযমকে আক্রমণ ও আত্মরক্ষায় 
বিভিন্ন রূপ-রূপাস্তর গ্রহণ করতে দেখা যায় । ময়না মন্ত্রজ্ঞানী নাথ- 
যোগিনী | তিনি ধ্যানবলে দূর-নিকট, ভূত-ভবিষ্যৎ জানতে পারেন, 
যোগলন্ধ অলৌকিক ক্ষমতায় স্বর্গ-মর্ত-পাতাল গমনাগমন করতে পারেন । 
পল্লীকবি লিখেছেন, 

মহামন্ত্র গিয়ান লৈল বুড়ি ময়না হৃদয়ে জপিয়৷ | 
সোনার ভোমর। হৈল কায়া বদলিয়া ।১ 


এরপর যম ও ময়নার বছ ন্প-রূপাস্তরের বর্ণনা আছে, যেমন গোদা 
যখন 'জংলানি' রূপে আত্মগোপন করেছে, ময়ন। “চ্যাঙ্গাবোড়া” ব্ুপে 


১, গোপীচন্ত্রের গান, পৃঃ ২০ 


লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার ৪০৩ 


তাকে আক্রমণ করেছেন ; ভয়ে যম যখন ইদুর রূপ ধারণ করে গর্তে 
আশ্রয় নিয়েছে, ময়না বিড়াল হয়ে তাকে তাড়। করেছেন । এরসপে যম ও 
ময়না যথাক্রমে “কৈতর' ও “বাজ”, “সঘ।' ও “ঘুধু', “ইচিলামাছ” ও 'মইঘ" 
“টোরাগছি মাছ' ও 'পানকৌড়ি', “কুড়িয়৷ লাতুর বৈষ্ণব" (কৃষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত 
বৈষ্ুব) ও "মাছি" ইত্যাদি কায়ান্তর গ্রহণ করে । শেষ স্তরে সতীময়নার 
কাছে গোদ। আত্মসমর্পণ করতে বাধা হয়, গোরক্ষনাথের মধাস্বতায় 
বিবাদের নিম্পত্তি ঘটে ।১ 


'ভারইয়৷ রাজার কাহিনী'তে যুদ্ধক্ষেত্রে ভারইয়৷ রাজ] ও বীরসিংহের 
বিভিন্ন দেহান্তরে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার বর্ণনা আছে। উভয় রাজা 
মন্ত্রসিদ্ধ । তারা এক এক মন্ত্রে এক এক রূপান্তর গ্রহণ করেছেন । 
তাদের এটি একটি মস্ত্রশক্তির লড়াই ।২ পল্লীকবির ভাষায় বর্ণনাটি এরূপ 


তবে ত ভারইয়৷ রাজা ভাল। বদল করে কায়া। 
কইতর। হইল রাজ। জানে নানান মাঁয়। || 
মায়ানার মন্তর পইড়। রাজ] ধূলি উড়াইল। 
মানুষ ভারইয়া রাজ। বিরকৃক হইল || 

কুড়ালে কাটি সিঙ্গি রাজা করে মার মার । 
সপ্ুপ হইয়া ভারইয়৷ রাজ কায়। বদলাইল || 
ময়,র পছ্গী হইয়। সিক্ষি না রাজ! শুন্যেত উড়িল | 
বাজ হইয়৷ সিজ্গি রাজ) থাপ৷ দিয়৷ ধরে। 

মীন হইয়৷ ভারইয়। রাঞ্তা পড়িল সায়রে || 

ওদ হইয়৷ সিঙ্ষি রাজ পশ্চাতে চলিল। 

চিল। হইয়া ভারইয়। রাজ শুন্যেত উড়িল ॥ 
তুরবী মন্তরে রাজ। ভালা কোন কাম করে। 
সাচান হইয়া রাজ শুনিপথে উড়ে।। 


১, প্র, পঃ ২৫-৩১ 

২, লোকগল্পের এটি একটি মার্টফরূপে পরিগণিত । 7321176 (0০810 বলেছেন, 
এ শ্রেণীর লোককাহিণী €40881০81 ০০:76119% চ২০০-এর উপর প্রতিষিত। 
এক্ষেত্রে দূজন ধাদূকর জীবন-মরণ সংগ্রাম করে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 
010. 0101, ৬০1৬], 0810066, 1922, ০0. 177 


৪০৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


ধূল৷ হইয়। পন্থে পড়ে রাজা না দেখি উপায়। 
বাতাস বাকুণ্ডি সিঙ্গি রাজ! তাহারে উড়ায় ॥ 
তবেত বীরসিংহ রাজ! মারণমন্ত্র পড়ে । 

পাষাণ করিবে রাজা এহি মন্ত্রের জোরে || 
তিন ফু দিয়৷ সিঙ্গি রাজা ডাকিনী সারিয়া । 
ভারইয়৷ রাঁজার গায়ে দিল ধুল৷ উড়াইয়। | 
বাও বাতাসে ধূল। অঙ্গেত লাগিল । 

আছিল মানুষ রাঁজ৷ পাষাণ হইল 11১ 


ভারইয়। রাজা আত্মরক্ষায় কখন গাছ, কখন সাপ, কবুতর, মাছ, চিল ও 
ধূলার রূপ গ্রহণ করেছেন, বীরদিংহ বাজ ময় র, বাজ, উদ, শকনি, বাতাস 
ইত্যাদি রূপ গ্রহণ করে তাঁকে আক্রমণ করেছেন । শেষবার মারণমন্ত্রে 
বীরসিংহ তাকে 'পাধাণে" পরিণত করেছেন। বীরসিংহ এ মন্ত্র শিক্ষা! 
করেন কামিনীমুলুকে মাইয়ান। বুড়ির কাছে | মাইয়ান। বুড়ি কেমন করে 
“মানুষ গাছালী হয় পঙ্থী হইয়া উন্ড়' তার মন্ত্র জানে। মন্ত্রের মূল 
বিষয় বড়ি। পল্লীকবি এর দ্রব্যোপচার ও দীক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে লিখেছেন, 


এই কথ! শুনিয়৷ মাইয়ানা বুড়ি কোন কাম করিল। 

যত যত চিজ বস্ত দলা যে করিল ।। 

হারে দেখ কান! মশ!, ভাল মাছি, 

ভাল বাধ ভালুকের আখি। 

কাকড়ীর টেং লৈয়া৷ কনটুড়াতে রাখি ॥ 

শনিবারের পেঁচার হাড়্‌ডি লৈল শেজামেজার কাট! | 

শকনার পিত্তি লইয়৷ বানাইল বডি ॥ 

শব শাশানে মাটি লইয়। মাইয়ানা কোন কাম করিল । 
নান৷ জাতির কাষ্ঠে দেখ আগুনি জআলাইল ॥| 

আসনে বসাইয়৷ নিশিকালে রাজায় মস্তর দিল দান ।€ 


মন্ত্পৃত বড়ির উপচারগুলি মশ!, মাছি, বাঘ ও ভালুকের চোখ, কাঁকড়ার 
ঠ্যাং, পেঁচার হাড়, শজারুর কাট ও শকুনের পিত্তি। এর লঙ্গে শ্মশানের 


৯, পূ্ববা গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, হয় ভাগ, পৃঃ ১৬৭-৭৪ 
২. এ, পূ: ১৭৫ 


লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার 8০৫ 


মারিও দরকার | নানা রকম কাঠের আগুন আলিয়ে গভীর রাব্রে মন্ত্র 
দীক্ষা দেওয়] হয়। 


উপরের সব বিষয়ই তামসিক তন্ত্রাচারভুজ | দীক্ষার কাল রাত্রি, 
মন্ত্রের দ্রব্যগুলি কোনটা অশুভসূচক, কোনটা দুর্লভ, কোনট। নিকষ্ট । 
প্রেততত্তের সময় ও বস্তুর দিক থেকে এসবের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য কর! 
যায়| ঠাক্রমার ঝুলির 'শীত বসন্ত' গল্পে সুয়োরানী দুয়োরানীর মাথায় 
এক “ওষুধের বড়ি' জড়িয়ে দিলে দূয়োরানী টিয়াতে পরিণত হয় | অনেক 
কাল পরে এক রাজকন্যা টিয়ারপী দুয়োরানীকে স্বান করাতে গিয়ে 
মাথ। থেকে বড়িটি খুলে ফেললে সে মানবী রূপ লাভ করে ।১ “কিরণ 
মাল।' গল্পে অরুণ ও বরুণ মায়া-পাহাড়ে “হীরার গাছ' আনতে গিয়ে 
দৈত্য-দাঁনোর মায়াবলে “পাথরে' পরিণত হয়। রাজক্মষারী কিরণমালা 
তাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে ।৭ পূর্ববঙ্গ গীতিকায় 'জিরালনী' পালাগানে 
মন্ত্রপত কবচের গুণে রাজকুমার “হরিণে' পরিণত হয়েছে । বিমাতার 
কৃচক্কে রাজক্ষারের এরূপ দশ হয়। রাজকন্যা হরিণের মাথা থেকে 
কবচ খুলে নিলে রাজকুমার মানবন্ধপ ফিরে পায়।৩ এগুলি প্রেত- 
তন্ত্রের তেলেসমাতির দৃষ্টান্ত । আরব্য ও পারস্য উপন্যাসে এ ধরণের 
“ভোজবাজি'র দৃষ্টান্ত প্রতুল। এক মায়াপুরীতে রক্ষিত পিগ্ররাবদ্ধ পাখিকে 
তীরবিদ্ধ করতে ন! পারায় পাষাণে পরিণত হওয়ার কথা আছে “হাতেম 
তাই' গল্পে । 


জীবন প্রতীক 

রূপকথার রাজকুমার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে রাক্ষসপুরীর রাজপ্রাসাদে 
মৃতবৎ রাজকন্যাকে দেখল | “মোনার কাঠি' ছোঁয়ালে সে জেগে উঠে, 
“রূপার কাঠি" ছোয়ালে মৃতবৎ পড়ে থাকে | রাক্ষসপ্রধানের কাছে 
রাজকন্যা জানতে পারে-__সমস্ত রাক্ষসের জীবন আছে একটি জীবস্ত 
'ল্রমরে'র মধ্যে । পুকুরের তলায় কুয়ার নীচে সোনার কৌটায় সে 
ভ্রমর আছে। রাজকুমার ভ্রমর হত্য! করে রাক্ষসদের নিধন করে এবং 


১, ঠাকুরমার ঝুলি £ “শীত বসন্ত' গল্প দ্রষ্টব্য । 
২, তরী, “কিরণমালা” গল্প ত্রষ্টব্য । 
৩. পূৰবঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃঃ ৪২৯, ৪৪৯ 


৪০৬ বাংলার লোক-সংস্কতি 


রাজকন্যাকে উদ্ধার করে স্বদেশে ফিরে আসে। এদেশের বছল প্রচলিত এই 
রূপকথায় “সোনার কাঠি-বপার কাঠি' এবং "ভ্রমর" যথাক্রমে “রাজকন্যা” 
ও 'রাক্ষসে'র 'জীবন-প্রতীক' । লোককথার এটি একটি উল্লেখযোগ্য 
মটিফ 1১ বাংলার বরূপকথায় ও লোককথায় এ ধরণের জীবন-প্রতীকের 
(116 (০167) নান। দৃষ্টান্ত আছে । “ডালিমকুমার' গল্পে ডালিমকুমারের 
জীবন-প্রতীক হল একটি 'সোনার হার' | কৌটাপছ হারটি ছিল প্রাসাদ- 
পুকুরে একটি বোয়ান মাছের পেটে। দুয়োরানী হার হস্তগত করে 
গ্রলায় পরা মাত্রই ডালিমকুমার মৃতবৎ অচৈতন্য হয়ে পড়ে । পরে 
হার উদ্ধার করে আনলে সে জীবন ফিরে পায়। এই হার হল ডালিম- 
কমারের জীবন-প্রতীক ।২ বাংলার লোককথায় গাছকেও জীবন-প্রতীক 
কল্পন! করা হয়েছে । গাছ শুকিয়ে গেলে প্রতিভূর মৃত্যু, সজীব ও 
সতেজ থাকলে তার নিবিঘ-নিরোগ জীবনাবস্বাকে সূচিত করে| সাধারণতঃ 
নায়কের বিদেশ-গমনে ও প্রবাস-বাসে তার জীবন-প্রতীক আত্বীয়-পরিজনের 
কাছে উক্ত প্রতিবেদন জ্ঞাপন করে। ঙখকুষার' গল্পে গাছ এবপ 
একটি জীবন-প্রতীক ।৩ রামায়ণে রাবণের জীবন-্রতীক হল একটি 
বাণ । হনুমান মন্দোদরির কাছ থেকে এ বাণ নিয়ে এসে তা দিয়ে 
তাঁকে বিদ্ধ ও নিহত কর] হয়| মহাভারতে কর্ণের রক্ষাকবচ ছিল একটি 
কৃগুল' । কৃগুল স্বাধিকারে থাক। অবধি তিনি ছিলেন অবধ্য | কৃণুল- 
হারা হলে তবেই তিনি থুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত হন। এখানে কগডল 
তাঁর জীবন-্প্রতীক | কেতকাদাস-ক্ষেমানন্ের মনসামঙ্গল কাব্যে দেখা 
যায়--লক্ষীন্দরের জীবন-প্রতীক হল একটি জলম্ত 'প্রদীপ' | ভেলায় 
লক্ষীন্পরের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার সময় বেহুল৷ শাশুড়ি সনকার কাছে 
প্রদীপ রেখে বলেছিলেন- __ছ মাস যাবৎ প্রদীপ যদি অলতে থাকে তবে 
জানতে হবে লক্ষীন্পর বেঁচে উঠেছে, আর নিতে গেলে বুঝতে হবে তার 
জীবনাবসান হয়েছে ।5৪ ক্ষেসানলগ সতের শতকের কবি । গোপীচন্ত্রের 


স্টিথ থমসন একে ই ৭৬১ মটিফ বলেছেন। 

বাংলার লোকসাহিত্য, ৪থ খণ্ড, পৃঃ ৬১-৬৫ 

এ, পৃঃ ৭১৭-১৮ 

ডঃ আভ্ততোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত-_বাইশ কবির বনসানঙ্গল, কলিকাতা, ১৯৬২, 
পৃঃ ২০৭ 


টি চস 


লোক.বিশবাস ও লোক-সংস্কার ৪8০৭ 


গানে'র নায়ক গোপীচন্দ্র সন্ন্যাসযাত্রার সময় স্ত্রীর কাছে 'সতোর পাশা” 
রেখে গিয়েছিল ; পাশার গুটি উল্টে যাওয়ার অর্থ হল রাক্রার মৃত্যু ।১ 
এই পাণার গুটি গোপীচন্দ্রের জীবন-প্রতীক। গোপীচন্ত্রের গান নাথগীতিক। 
য৷ লোকগাথ। আকারে আঠার শতকে সংগৃহীত । বিষয় ও এঁতিহ্যের দিক 
থেকে মনসামঙ্গল ও গ্োপীচন্রের গান প্রাচীন যুগের সম্পদ | 


থমসন সাহেবের মতে জীবন-্প্রতীক ই৭৬১ সংখ্যার মটিফ। মনুষ্য 
আত্ব। অমর এবং মানবদেহ ছাড়া জড়-জীব যে কোন পাত্র আশ্রয় করে 
অস্তিত্ব রাখতে পারে-_-এখানে প্লেই ধারণ। পরিস্কট | আত্মার রূপান্তর 
গ্রহণে ভোগবিদ্যার প্রত্যক্ষ ক্রিয়।৷ লক্ষ্য কর৷ যায়: জীবন-প্রতীকে 
যাদুবিদ্যার ক্রিয়। প্রত্যক্ষ করা যায় না, তবে অন্তধর্মে ত৷ যাদুলক্ষণাক্রান্ত | 


অপ্রাকৃত জীব 

রূপকথা, উপকথা, লোককথ। প্রভৃতি রচনায় অবাস্তব প্রাণীর উল্লেখ 
পাওয়া যায়। নীতিকথার বূপকগঞ্পের বাস্তব প্রাণীরা মানুঘের মত 
কথ। বলে ও আচরণ করে। গরু, ছাগল, ভেড়।, ঘোড়।, গাধ।, 
বানর, টিয়া, তোতা, ময়না, শুক প্রভৃতি পাখির মুখে ভবিষ্যৎ 
আজগুবি উজির উল্লেখ কেবল রূপকথায়, নীতিকথায় নয়, মধ্যযুগের 
উচ্চ সাহিত্যেও স্বান পেয়েছে। এগুলি বাস্তব প্রাণীর অবাস্তব 
ক্রিয়াকলাপের কথা ; আবার অবাস্তব প্রাণীর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপও 
লোকশ্বিশ্বাস ও কসংস্কারের ভেতর দিয়ে লোকসমাজে-চলে আনছে। 
এগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক অপ্রাকৃত জীব, মানুষের ইচ্ছার ও ভাবনার 
প্রতীক মাত্র । 

জীন-পরী, ভূত-থেত, দৈত্য-দানব প্রভৃতি শরীরী-অশরীরী জীব 
ছাড়াও বিমিশ্র দেহধারী কতক অতিকাম্ননিক প্রাণীর কথা লোককাহিনীতে 
আছে, যেমন ডুাগন, ফেনিক্স, শ্রীফিন, ক্ষিষ্কস, টিনটিন, সেন্টর, হাপি, 
পিরেন প্রভৃতি । হিন্দু পুরাকাহিনীতে বৎস্যকুমারী অর্ধমানবী, অর্ধ 
মৎস্য | এট। সমুদ্রপরী | মুসলমানের বোররাকের যে কয্পন৷ করেছে 
১, ডঃ আত্ততোষ ট্টাচার্ধ সম্পাদিত-_-গোপীচহ্রের গান, কলিকাতা, ১৯৫১, পৃঃ ২২৭ 
২,156 171781898 100060-- 4৯ 01910011581 10100110219, 1-0100000, 

1960, 70, 556 


৪০৮ বাংলার লোক-দংস্কতি 


তাতে তার মুখ মানবীর ও বাকী অংশ অশ্ব সদৃশ্য। “রুখও পাখি 
সদৃশ্য অলৌকিক জীব। এটি স্বর্গীয় পাখি। 
বাংলার রূপকথা ও কাহনীতে বেজমা-বেঙ্গমী, পক্ষীরাজ ঘোড়া, 
দরিয়াবাজ ঘোঁড়। ইত্যাদির ছবি পাওয়া যায়। বেঙ্গমা-বেক্মী পরো" 
পকারী পক্ষীজাতীয় প্রাণী। তার৷ গাছের কোটরে বাস করে এবং 
ভূত-ভবিষ্যতের খবর রাখে | দুর্গত মানুষ অথবা বিভ্রান্ত পথিককে 
সাহাযা কর। তাদের কাঙ্দ। লোককাহিনীতে দেখ যায়, তারা গল্পের 
নায়ককে অজ্ঞাত ঠিকান৷ বাতলে দিচ্ছে অথবা অনাগত রহস্া ব্যাখ্য। 
করে শোনাচ্ছে। এমন কি, তাকে কপাবশতঃ পিঠে করে দুর্গম 
স্বলে পৌছে দিচ্ছে । বেজমা-বেঙ্গমী মানুষের বুলি বলতে পারে । 
গক্ষীরাজ ঘোঁড়। রূপকথা জগতের সজীব ঘোড়া । সে পাখির মত 
আকাশে উড়তে পারে ; শুধু তাই নয়, আকাশেই বিচরণ করে, কেবল 
পানি খেতে ভূতলে নেমে আসে | “হারার লাগাম' পরিয়ে তাকে বশ করা 
যায় ।১ কোন কোন পক্ষীরাজ ঘোড়ার চাবিকাঠি খাকে কানে - এক কান 
ঘূরালে আকাশপথে উড়াল দেয়, অপর কান ধুরালে ধরাতলে নেমে 
আসে । ভ্রত বেগে গমন এবং দূর্গম পথে গমনের জন্য মানুষ এর কল্পন। 
করেছে। প্রাচীনকালে রথও ছিল এর তুল্য যা মন্ত্বলে চলত । 
দরিয়াবাজ ঘোড়। পক্ষীরাজ ঘোড়ার সযগোত্র | দরিয়াবাজ ঘোড়া 
সওয়ার নিয়ে জমুদ্র পাড়ি দেয়। গুলেবকাওলীর লৌকিক সংস্করণে 
খোয়াজ খিদ্দির ( দরিয়ার অধিপতি ) কর্ত.ক তাজুলমুলুককে পরীরাজ্যে 
গমনের জন্য দরিয়াবাজ ঘোড়া দেওয়ার কথা আছে ।২ দরিয়াবাজ ঘোড়। 
যে পক্ষীরাজ ঘোড়ার মুসলমানি সংস্করণ তা সহজেই অনুমান কর৷ 
যায়। মটিফের দিক থেকে বেঙ্গমা-বেমী, পক্ষীরাজ ঘোড়।, দরিয়াবাজ 
ঘোড়। হল 178:61998 0152:96 ব৷ বিস্ময়কর প্রাণী | থমসন সাহেবের 
মটিফের শ্রেণীবিন্যাসে এগুলি এফ ২০০-এফ ৬৯৯ সংখ্যার অন্ততুক্ত | 
আলেয়।, মামদো, কদ্ধকাট। প্রভৃতি অলৌকিক জীৰ ও জীবাস্বার 
সংস্কার বাংলাদেশে আছে ।৩ আলেয়! আলোর মূতি, গ্রাম্য কথায় 
১. বাংলার লোকসাহিতা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২১ 
২, আশরাফ সিদ্দিকী--কিশোরগপ্জের লোককাহিনী, পৃঃ ৮৫ 
৩, লোকসাহিত্য, পৃঃ ২৬ (ভূমিক। £ ডঃ শহীদুল্লাহ কত )। 


লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার ৪০৯ 


একে “ভুল” বলে। ভূলা নারীভূত। তবে মে যে কোন মুতি 
ধারণ করে মানুষের সহিত ছলন৷ করতে পারে । সাধারণতঃ জলাশয় 
সংলগ পথে-ঘাটে-মাঠে ভুলার দৌরাত্ম্য বেশি । হিন্দু প্রেতাত্ব] 'নিশি'র 
মত রাব্রিবেল৷ ভুলার দৌরায্বযের সময় । গুহস্বকে ধর থেকে ধোকা 
দিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে নারারাত ধরে তাকে নাজেহাল করেছে, 
এমন কথ] লোকমুখে শোনা যায়। এব্রন্য কারও সাথে মাছ ধরা, 
মাঠে যাওয়া, আটা পেষা বা ধান ভান৷ ইত্যাদি কাছের ইচ্ছ৷ প্রকাশ 
করে রাত্রে শ্ততে নেই। ভুলা মান্ষের ক নকল করে ডেকে 
নিয়ে যেতে পারে এবং দুঃখকষ্টের মধ্যে ফেলতে পারে ।১ রাত্রিবেল৷ 
ঘুমের সময় মানুষের উপর তর করে এমন প্রেতাত্বার নাম 'বোব৷' | 
সাধারণতঃ চিত হয়ে শুলে 'বোবায় পায়'। স্বপ দেখে ভয় পেয়ে 
মানুষ বিকৃত স্বরে গোঙাতে থাকে, কিন্ত সহজে জাগতে পারে না। 
একেই “বোবায় পাওয়।” বলে। বোবা শয়তানের শ্রেণীভুক্ত অনিষ্টকারী 
অশরীরী আত্মা | “মামদে।” হল ভূতের শ্রেণীভুক্ত প্রেতাত্বা । এটি 
পুরুষ ভূত। লালবিহারী দে একে মুসলমানের ভূত বলেছেন ।ং 
ঘোল শতকের কাব্য কবিকন্কণ-5ণ্ডীতে 'মামদে।' ভূতের কথা আছে ।৩ 
মামদে। বাতাসে মিশে থাকতে পাবে | সে লোকালয়ের কাছে গাছ" 
গাছড়াকে আশ্রয় করে বান করে । ভুলার মত মামদোও অনিষ্টকারী 
ভূত। “কন্ধকাটা” অলৌকিক জীব; অঞ্চল বিশেষে ত৷ গলাকাটা 
মঙ্ছল।' নামেও পরিচিত ।৪ কন্ধকাট। মানুষকে আস্ত গিলে খার-_ এরূপ 
লোকতীতি আছে । দে পথের পাশে ঝোপ-ঝাড়ে গর্তে বাদ করে। 


১. যুশিদাবাদে আলেয়া সম্পর্কে এরূপ লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার আছে। নিজস্ব 
সংগ্রহ। 

২, 181 311)811 106--360591 17১3898101106, 1,01500, 1909, 0. 105 
মামদো আরবী 'মমদূঃহ' শব্দজাত | ডঃ হরেন্ত্রন্ত্র পল সম্পাদিত 'বাঙল। 
সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ' ভ্রষ্টব্য। 

৩. আকাশে কৃমুদা আছিল মামুদা 

ধরিয়৷। পুরিল গালে । 
উদ্ধত : এ, পৃঃ ২৯৯ 
৪, মুশিদাবাদে এ নাম শোনা যাগ | নিজস্ব সংগ্রহ | 


৪১০ বাংলার লোক-স'গ্কৃতি 


ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙক্গলে কানকাট। হাপা'র উল্লেখ আছে 1১ 
জুভু বা জুজুবুড়ি স্ত্রীভূত, বৃদ্ধা পিশাচী | দুরম্ত শিশুদের ভয় দেখা- 


নোর জন্য জজুবুড়ির নাম কর! হয় | শিশুর! তাকে ভীষণ ভয় কবে। 
সংস্কৃতে 'জুঃ' শব্দ আছে, অর্থ পিশাচী ; ফারপীতে 'জু শব্দ আছে, 
অর্থ অনুসন্ধানকারী ; পশ্চিম আফ্রিকার লৌকিক ভাষায় 18] শব্ব পাওয়। 
যায়, অর্থ ছেলে ধন ।২ তিন ভাষার শব্দই প্রায় সমাধবাচক । ছেলের 
খোঁজ করে এবং ধরে নিয়ে যায় এমন বুড়িই জুজ্বুড়ি। শব্দটি যে কোন 
ভাষা থেকে এসেছে, ত। ঠিক করে বল! যায় না। সংস্কৃত ও ফাবসী 
ভাষার প্রভাব বাংলাদেশে গভীরভাবে পড়েছে । মধ্যযুগে আফ্রিকার 
হাবসী দাস ও সৈন্য রাজকাধে নিয়োজিত ছিল | অনেক হাবসী ভারতে 
রাজত্ব করে গেছে । বাঙালীব দেহে নেগ্রিটো রক্তধারা আছে । অতএব 
আফ্রিকার সংস্কৃতির কিছু চিহ্ন এদেশে পড়তে পারে | বাংল! সাহিত্যে 
প্রানাণিকতাবে ভারতচন্দ্রেব “অন্নদামঙ্গলে' জুজ শব্দের ব্যবহার পাওয়। 
যায় £ “এখন দেখাও ভয় জুজু হাপ। বিছা! ।”৩ তিনি আঠার শতকের 
প্রথমার্ধের কৰি । উনিশ শতকে ঈশ্বরগুপ্ত, প্যারিচাদ, বন্কমচন্ত্র প্রমুখ 


লেখকের রচনায় 'প্রেতীত্্া' অর্থে জুজু শব্দের ব্যবহার আছে। 


চোরাচুন্লি, শাখচুন্নি স্ত্রীজাতীয়৷ এবং সমগোত্রীয় প্রেতাত্্রা | “গোর- 
বিজয়ে” (যুগীকাচ অংশে) চোরাচুন্নির উল্লেখ আছে। 


স্বপেতে যেব৷ নারী ছেলে প্রসব করে। 
নিশ্চয় জানিব। তাহ] চোরাচুন্নি ধরে |18 


শাখচুয়ি প্রেতযোনিপ্রাণ্ত। সধব৷ নারী | চোরাচুন্নির মত শীখচুন্িরও শিশুর 
উপর লোভ । এর! গাছের আড়ালে আবডালে থাকে, এক পেলেই 


১, তোর বাপে আন গিয়া থাক বাছ। চপ দিয়! 
অই ডাকে কানকাট! ছাপা । 
'মানসিংহ-ভবানল' অংশ ডরষ্টব্য। 
২, বাঙ্গালা ভাঘাব অভিধান, ১ম ভাগ, পৃঃ ৮৬৩ 
৩, ভারতচক্রের অরদামঙ্গলের “নানসিংহস্ভবানন্দ' অংশ প্রষ্টবা। 
৪, উদ্ধৃত : শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত-_গোর্ষ-বিজয়, কলিকাতা, ১৩৫৬, পৃঃ ২০০ 


লোক-বিশ্বাপ ও লোক-সংস্কার ৪১১ 


শিওর উপর ভর করে । কোন শিশু ক্রমশঃ শুকিয়ে গেলে এবং অনবরত 
কাদলে লোকে ধারণা করে যে তাকে চোরাচুন্নিতে বা শাখচুনিতে পেয়েছে । 
পানি পড়৷ দিয়ে এ দোষ দূর করতে হয়। রংপুরে 'সোবোচুন্ি' নাম 
পাওয়। যায়| সামীযূল ইসলাম সাহেব লিখেছেন, “সোবোচুরি নামক 
একটি পেত্বী আছে পে মেয়ে লোকের পেছনে লাগলে আর ছাড়তে 
চায় না ।”১ “ত্যাটার ফুল' দিয়ে সোবোচুন্লির প্রভাব দূর করতে হয়। 
মেয়েলীগীতে এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে। 


দেখে৷ ভ্যাটার ফুল ছাড়েক দয়ের । 
সারেক রই সোবোচন্লি ছাড়েক দৃয়ের 11২ 


শিশুখাদক প্রেতাত্বা “টাকরা-টাকরী'র নামও পাওয়] যায়। এর৷ 
অশরীরী প্রেতাত্বা | ব্ন্ধমদৈত্য পরোপকারী ভূত । প্রেতযোনিপ্রাপ্ত ঝান্ধণ 
বন্গদৈত্য হয়েছে, এজন্য সে শিষ্ট ভূত (9906০1606 1051) | ডঃ 
আস্ততোষ ভট্টাচার্য “বাংলার লোকপাহিত্য' ( ৪র্থ খণ্ড) গ্রন্থে 'ব্রহ্মদৈত্য' 
শিরোনামে একটি লোককাহিনীর উল্লেখ করেছেন, তাতে 'আলাউদ্দীনের 
প্রদীপে'র অনুগত দৈত্যের মত ঝরক্গদৈত্য একজন দুঃস্ব বাদ্দণকে সবপ্রকার 
সাহায্য করেছে । সে অভিশাপগ্রস্ত স্বর্গলোকবানী ; ঝাহ্গণকে সাহায্য 
করায় তার প্রেতজীবনের অবসান ঘটে। সে স্বর্গে চলে যায়।৩ আতশ্ততোঘ 
বাবু বলেছেন, মানুষের সহিত সম্পকিত ভূত-প্রেত, রাক্ষস-খোক্ষস, দৈত্য- 
দানব ভারতীয় পুরাণকাহিনীতে নেই ; তার৷ দেবতার শক্র | তার! 
দাত রূপেই চিত্রিত। আরব্য-পারস্য কাহিনীগুলিতে মানুষের উপর 
প্রভাব বিস্তারকারী দৈত্যনদানবের কথ। আছে । অতএব মানুষের জীবনের 
সহিত সম্পর্কযুক্ত ভূত-প্রেতাদি আরব-পারস্য সংস্কৃতির প্রভাবজাত |৪ 


আকাশ ও স্থলের মত পানিতেও অপ্রাকত প্রাণী আছে । “কিচনী" 
“জলকাওরী' প্রভৃতি পানির জীব। কিচনী বদ্ধ পুকুর অথব৷ জলাশয় 


উত্তর বাংলার লোকসাহিতা, পৃঃ ২৭০ 

এঁ, পৃঃ ২৭০ 

বাংলার লোকসাহিত্য, ৪র্ঘ খণ্ড, পৃঃ ১৯৭-৯৮ 
এঁ, পৃঃ ২১৩-১৪ 


5২ 


৪১২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


এবং নদীর দহে বাস করে। যে স্থানের পানি গভীর 'থবং কাজল 
কাল সে স্থানে কিচনী থাকার সম্ভাবনা বেশি । কিচনীর লম্বা লম্বা কাল 
চুল থাকে বলে এরূপ হয়। জলকাওরী ( €জলকৃমারী ) স্ত্রীজাতীয় 
অপ্রাকৃত জীব | সে নদীতে বাস করে। খাদ্যাদি ভোগ দিয়ে কিচনী 
ও জলকাওরীর গ্রাস থেকে রক্ষ। পাওয়। যায় । 


অষ্টুম অধ্যায় 
লৌকিক খেলাধুলা 


মানুষ কেবল ব্যবহারিক জীবনে জীবিকাবহল কাজ নিয়ে বেঁচে 
থাকতে পারে ন।, কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবসর প্রয়োজন । নিম্পৃহ 
বিশ্রাম আবার বেদনাবহ | এজন্য মানুষের অবসর উপভোগ নিমিত্ত 
আমোদপ্ক,তি চাই | মানুষ এযাবৎ চিত্তবিনোদনের বহু উপায় ও উপকরণ 
আবিফার করেছে । নাচগান, খেলাধুল।, গল্পগুজব, ভ্রমণ, শিকার প্রভৃতি 
এর মধ্যে পড়ে । উপযোগিতা ও বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে খেলাধুলাই 
এগুলির মধ্যে উত্তম | খেলাধূলার ভেতর দিয়ে মানবজীবনের দুটো 
প্রধান উপকার সাধিত হয় | এক : দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনৈমিত্তিকতার 
মাঝে আবিষ্ট মনের মুক্তি-_এ মুক্তি সাময়িক হলেও জীবনযাত্রার পথে 
নবশক্তির সঞ্চার করে । দুই £ শরীর চর্চা ও স্বাস্থ্যরক্ষ) ; কায়িক শ্রম- 
লাপেক্ষ খেলাধুলায় শরীরের সুস্থতা ও সবলত৷ বৃদ্ধি পায়, মানুষ দীধাম়ূব 
অধিকারী হয় । জীবনযাপনের উভয়বিধ উপযোগিতা থেকে মানুষ 
খেলাধূলার চর্চা করে আসছে । 


যুলতঃ জৈবিক প্রয়োজনবোধ থেকে খেলাধুলার রীতি ও কৌশল মানুষের 
আয়ত্ত হয়েছে । কয়েকটি খেলার আদি উৎস ও বৈশিষ্ট্য বিচার করলে 
দেখ৷ যায় যে, পূবে খেলা অবসর বিনোদনের জন্য নয়, জীবিকার্জন ও 
আত্মরক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ রূপেই গণ্য হত। আদিম অরণ্যচারী মানুষ 
পশ্ডর সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতো ; পশ্ড ও মৎস্য শিকার করে আহার্য 
উপকরণ সংগ্রহ করত। কিন্ত অধুনা পশ্ড শিকার হবিতে পরিণত 
হয়েছে। কৃত্তি ও লাঠিখেলা একসময় আত্মরক্ষার অত্যাবশ্যক উপায় 
ছিল, পরবর্তাকালে খেলার অঙ্গরূপে অনুশীলিত হয়ে আপন অস্তিত্ব রক্ষা 
করে আসছে । জীবনরক্ষ) ও জীবিকার্জনের নতুন উপায় উত্তাবনের 
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সাথে সাথে এগুলির অপরিহার্য ত৷ ক্রমে এঁচ্ছিক ক্রীড়াকৌতুক, আনন্দো- 
পভোগের বিষয় হয়ে পড়েছে । দাবা কৃত্রিম যৃদ্ধের খেলা ।১ বাস্তব 
যুদ্ধের কৌশল ও রহস্য এতে প্রচ্ছন্ন । 


কেবল মানসিক আমোদস্ফতি ও জৈবিক প্রয়োজনসিদ্ধি নয়, কোন 
কোন খেলার উৎসমূলে ধর্মীয় প্রেরণা আছে। বাংলার কতক আনুষ্ঠানিক 
ও ছড়ার খেলায় লোক-বিশ্বাম ও মন্ত্রশক্তির প্রভাবে সুত্র পাওয়। যায়। 
যেমন বৃষ্টি আবাহনমূলক ছড়ার খেলা | বৃষ্টির ছড়ায় আকাশের মেঘকে 
আবাহন কর! হয় | এতে যাদৃবিশ্বাসের প্রভাব আছে । 


চিত্তবিনোদন ও শরীর চ61 খেলার অন্যতম উদ্দেশ্য হলেও একমাত্র 
উদ্দেশা নয় । কোন কোন খেলার ভেতব দিয়ে বুদ্ধির চর্চা, জ্ঞানে 
চর্চা হয়। বৈর্ধ এবং সংযম ভাল খেলোয়াড়ের প্রধান গুণ । ধৈধের 
সহিত অনুশীলন যেমন খেলার দক্ষতা অর্জনের উপায়, স্ুৃচিস্তিত কৌশল 
তেমনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের সহায়ক | ধাঁধার খেলায় মস্তিফ চালন। করতে 
হয়। কোন কোন খেলায় গণিত শিক্ষার উপকরণ আছে। বিশেষতঃ 
লৌকিক খেলায় এ গুণটি অধিক লক্ষীভূত হয়। এক-দোক1, ঘোলগুটি 
প্রভৃতি খেলায় সংখ্যা গণনার অভ্যাস হয় | 


কতকগুলি খেলাধুল। আছে য। অন্তনিহিত স্বরূপে জীবনের অনুকরণ 
করে থাকে । এজন্য বিশেষজ্ঞগণ খেলার মধ্যে “অভিনয়ের আদি উতৎন 
অনুসন্ধান করে থাকেন।২ নাগরিক খেলায় অভিনয় ধর্মটি লুপ্ত, কিন্ত 
লৌকিক খেলায় ত৷ অব্যাহত । “রাজার কোটাল', “চোর চোর”, “মোগল 
পাঠান" প্রভূতি গ্রাম্য খেলার মধ্যে জীবনের ছবি আবিষ্কার কর! যায়। 
তবে এখানে জীবন রূপের প্রতিফলনটি সঙ্জান প্রসূত নয়। খেলার 
স্বচ্ছন্দত! ও আনন্দ ছেড়ে অভিনয়ের কৌশল দেখানর জন্য কেউ খেলায় 
মনোযোগী হয় না । খেলোয়াড়ের অজ্জাতসারে অত্যন্ত স্থলভাবে তা ঘটে 
থাকে । ছড়ার খেলায় কেবল ক্রিয়াগত অভিনয়ের ধর্ম নয়, সংলাপগত 
ধর্মটিও যুগপৎ সংরক্ষিত | আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, “অভিনয়ের 
মধ্যে যেমন দৈহিক ক্রিয়া এবং মৌখিক সংলাপ উভয়েই এক সঙ্গে 


১, 90, ০1. 1, 7. 432 
২. চন, ০1. ৬1, 2. 167 
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ব্যবহৃত হইয়৷ থাকে, ছড়াযুজ্জ খেলাতেও তাহাই করিতে হয়, সুতরাং 
ইহার মধ্যেই যে নাটকের আদিরূপ প্রথম বিকাশলাভ করিয়াছিল, তাহা 
অস্বীকার কর! যায় না।”'১ “কানামাছি' খেলায় ছড়! আবৃত্তির সঙ্গে খেলাও 
চলতে থাকে । “আনি মানি জানি না, পরের ছেলে মানি না |” বলে 
ছড়াটি আবৃত্তি করতে করতে চোখ-বাধা অবস্থায় ছেলে অথব! মেয়ে যে 
ভাবে হাত-প৷ নেড়ে অন্যান্যদের ছোঁয়ার চেষ্টা করে তাতে মনে হয়, 
সত্য সত্যই অপরের ক্ষয়ক্ষতির প্রতি তার নজর অল্পই | মুখের কথাকে 
সে আঙ্গিক ক্রিয়ায় ফুটিয়ে তোলে । হাডুডু খেলতে খেলতে কোন 
কোন সময় ছড়া বলা হয়। হাডুডু বীরত্বের খেলা | ছড়ার মধ্যে 
বীরত্বসচক মন্তব্য করতে করতে খেলোয়াড় দৈহিক অঙ্গভ্গির সাহায্যে 
তার ভাবটিও প্রকাশ করে থাকে | “এক হাত বোলতা তিন হাত শিং। 
উড়ে যায় বোলত। ধা তিং তিং1”৩ হাত প্রপারিত করে দীর্ঘ “শিং 
এবং বীরোচিত পদক্ষেপে ধা তিং তিং, এর আঙ্গিক র্নপায়ণ বজ্জার 
ভঙ্গিতে ফুটে উঠে । অবশ্য এ ভঙ্গির মধ্যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য এবং উচ্চ 
কলার নিদর্শন নেই। কথার অর্থ ধরে ভাব ফুটিয়ে তোল৷ গ্রাম্য খেল। 
দূরের কথ1, অধিকাংশ লৌকিক নাচেও নেই। ছড়ায় খেয়ালি মনের 
তরল ভাবকল্পন৷ আছে । ছড়ার সংলাপেব মত খেলার ক্রিয়াও অসংলগ্ন 
ও পারম্পর্যহীন | সূক্ষা ও স্ুবিন্যস্ত কলাকৌশল মানুষ আয়ত্ত করেছে 
সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে । জীবনরূপকে বিভিন্ন স্তরে বিচ্ছিন্ন করে 
স্বতত্ত্র তাৎপর্ধে ক্রমশঃ গড়ে উঠেছে জীবনচর্যার সুষ্ঠু নিয়ম । 


খেলাধূলার মাধ্যমে একটি জাতি ব। সম্প্রদায়ের সাহস ও বিক্রম 
প্রকাশ পায় | প্রতিযোগিতার খেলায় খেলোয়াড়ের মনোবল ও সাহপিকতা 
অত্যাবশ্যক গুণ । জীবজন্তর সাথে খেলাধুলাতে'ও সাহন ও শজির 
প্রয়োজন হয় | বানর খেল।, সাপ খেলা, ভালুক খেলা, শিকার এ 
শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । কৃত্তি, লড়াই, লাঠি খেল! প্রভৃতিতে সবল ও সাহসী 
মানুষ অংশ গ্রহণ করতে পারে । বাজি খেলায় ধৈর্য, সাহস ও কৌশল 
১. বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৪ 
২, উদ্ধত £ ত্র, পঃ ২৬৫ 
৩, প্র" পঃ ২৫৩ 
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দরকার | এদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক অপেক্ষ। মুসলমান সম্প্রদায়ের 
লোকে এসব খেলা অধিক চ61 করে। 


খেলামাব্রই দলবদ্ধ । একক খেলায় আনন্দ নেই | সকলের সঙ্গে 
মিলেমিশে ভোগের মধ্যে আনন্দ বেশি । একক খেলায় অৰসরযাপন 
হয়, অবসরবিনোদন হয় না। দক্ষত। প্রকাশের আগ্রহ খেলাধুলার 
অন্যতম আকর্ষণ । প্রতিগ্বন্দ_ী যেখানে নেই সেখানে দক্ষতা প্রকাশ 
কর] যায় ন। | একক খেলার আসক্তিহীনতার এটা একট। কারণ । 
ক্রীড়া কৌতুকাঝহমাত্র নয়, ফলাকাউক্ষী | প্রতিহ্বন্দিতার ভেতর দিয়ে 
জয়-পরাজয়ের ফল বৈষয়িক সম্পর্ক অপেক্ষ। মানুষের তৃপ্তি-অতুপ্তির 
সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বলে এতে নিম্পৃহতা, অগমর্থতা ও শিখিলত। 
অবাঞ্চিত । সংঘবদ্ধ খেলার মধ্যে প্রতিগ্বন্দিতা আছে বলে খেলোয়াড় 
একাধারে পায় অপার আনন্দ, মিলনের অফ্রম্ত সুযোগ, নিঃমঙ্গতার 
পীড়াযুক্তি আর দৈহিকচচার প্রাণপ্রাচুর্য | 


দলবদ্ধতার জন্য খেলাধুলায় এঁক্য ও শৃঙ্খথলাবোধ অত্যাবশ্যকগুণ | 
এতে পারস্পরিক স্বার্থোপলব্ধি, সহযোগিতাবোধ ও নীতিশৃঙ্খলাজ্ঞান 
একান্ত প্রয়োজন । সকল খেলার একট! নিদিষ্ট নিয়ম আছে । নিয়ম- 
নিষ্ঠা ও সময়জ্ঞজানের জন্য খেলার একট। নৈতিকমূল্যও স্বীকৃত হয়। 
খেলায় খেয়ালখুসিতা৷ সব্দ। সর্বথ৷ সর্বেব বর্জনীয় । যেখানে সহযোগিত। 
আছে, সেখানে সহনশীলত। আছে । এঁক্য ও শৃশ্খল।, ধৈর্য ও সহনশীলতা, 
সংযম ও সহযোগিতা নৈতিকক্সানের পধায়ভুক্ত | খেলাধুলায় মানৃঘ এ 
সম্বন্ধে দীক্ষ। নিতে পারে। মৈক্রোয় জ্ঞান ও সামাজিকবোধ খেলার 
মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে ।১ 

খেলার প্রাঙ্গণ একটা মিলনতীর্থ | নিঃসঙ্গ মানুষ নিঃস্ব, রিক্ত । 
পরস্পরের ভাব বিনিময়ে মনের জড়ত৷ কাটে, দীনতা দূর হয়। এতে 
স্বীয় দলের এবং প্রতিপক্ষ দলের সহিত মেলাযেশ৷ ও ভাববিনিময়ের 
ফলে স্থুহদ সম্পর্ক গড়ে উঠে ও জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। 


১, সমালোচক বলেছেন, "1০ ০6৮1) 110), ৪ 681096 10008 ০৩ & ৪০০18] 
৪011৬119,. 9107111,, ৬০1, 1, 0, 432 


লৌকিক খেলাধূল। ৪১৭ 


ক্রীড়ার উদ্দেশ্য, উপযোগিত। ও অন্তনিহিত গুণধর্সের বিচারে পাশ্চাত্য 
বিশেষজ্ঞগণ একে তিন ভাগে ভাগ করতে চান | যথা, 
ক, 020568 ০1 51011] 
খ, 0981063 01 01981806 
গা, 0381868 01 11711801011 


তাদের মতে 51011 ব৷ দক্ষতার খেলায় দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক 
গুণগুলির অনুশীলন হয় । অর্থাৎ শক্তি, সামর্থ, কলাকৌশল, ক্ষিপ্রত৷, 
সম্প্রীতি, সহনশীলতা অজিত হয়। ১90০5 বা ভাগ্যের খেলায় 
কৌখল প্রয়োগের সুযোগ অল্প। খেলার উপকরণ ও পদ্ধতির জন্য 
এরূপ হয়। উদাহরণ স্বরূপ, “পাশ” খেলায় ছয়তল বিশিষ্ট গুটির চালের 
উপর খেলোয়াড়ের হাত যতখানি, দেবের হাত তার চেয়ে অনেক 
বেশি । সুতরাং এসব খেলার জয়-পরাজয় দক্ষতার উপর নয়, দেবের 
উপর নির্ভরশীল | অবসরবিনোদন ছাড় এতে অন্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় 
না| 11010801970 বা অনুকরণধর্মী খেলার অভিনয়গুণ বড় এবং অবসর 
যাপনের আনন্দ উপভোগ এর দুল উদ্দেশ্য । আনুষ্ঠানিক ফলাকাউক্ষা ছাড়া 
প্রতিগ্বন্বিতার উত্তেজনা নেই কিংবা থাকলেও গৌণ এবং নগণ্য । 


খেলাধূলার প্রকৃতি, অনুশীলন পদ্ধতি এবং স্বান নির্বাচনের দিক থেকে 
সাধারণভাবে এগুলিকে দূভাগে ভাগ কর। যায়। পাশ্চাত্ত্য ্লীড়াবিদিগণ 
এর নাম দিয়েছেন 100০9০£ £81095 এবং 0980৫০9০: &9/865 | 0০০1 
৫০০1 8200659 শ্রমের ও শক্তির খেল! । শক্তির প্রয়োগ আছে বলে 
বিপদের ঝৃঁকিও আছে। খেলার পদ্ধতি ও উপকরণ বৈশিষ্ট্যের জন্য 
উন্মুক্ত ও প্রশস্ত স্বানের প্রয়োজন । আধুনিক আন্তর্জাতিক খেলাধূলার 
মধ্যে ফটঝল, ক্রিকেট, হকি, গল প্রভৃতি খেলা এ শ্রেণীভুজ। 
[00০০ 88105 লবুশ্রম ব৷ শ্রমহীনের খেল। | শক্তির চেয়ে বুদ্ধির কলা- 


মত 


১,517, ৬০1. ৬], 9. 167 

২, বিনোদেশুর দাসগুপ্ত একটি প্রবন্ধে শব্দ দ'টির পরিতাঘা হিসেবে "চলতি খেলা ও 
'বসৃতি খেল)” ব্যবহার করেছেন । তিনি “শরীর খেলা” ও “মানস খেলা' শব্দ দুটিরও 
উল্লেখ করেছেন। কিন্ত এ ধরণের কাংল! পরিভাঘ। মূলের পর্ণ অর্থজ্ঞাপক নয় 
ডরষ্টব্য ঃ বিক্রমপুর অঞ্চলের খেলার বিবরণ, রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষখ-পন্রিকা, 
১৩১৪, পৃঃ ১১৫-১৬ 
২৭-_- 


৪১৮ বাংলার লোকন্সংস্কৃতি 


কৌশল প্রদর্শণনই এ খেলার মূল লক্ষ্য | এ খেলার বস্তু উপকরণ এমন 
যে রৌদ্র-বাতাসে তা সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় | অল্প বাতাস টেবিল-টেনিস 
খেলার অনিষ্ট করে। তাস, দাবা, বিলিয়ার্ড প্রভৃতি খেলায় ঈষৎ বৃষ্টি 
হলে ব্যাঘাত স্য্টি হয়। সুতরাং গৃহচ্ছায়ায় এসব খেল৷ অনুষ্ঠিত হয়ে 
থাকে । উপরের খেলাগুলি নাগরিক এবং অধিকাংশই বিদেশীয় | বাংলার 
দেশীয় খেলাধূলারও উক্ত বিভাগ সমর্থন কর যায়। হাড়ুডু, ডানগুলি, 
লাঠিখেল৷ প্রভৃতি 096৫9০0: £81065 এবং বাধবন্দী, কড়িখেল৷, বৌ-বাসস্তি, 
পৃতুলখেল। প্রভৃতি [10০০1 ৪2065 | খেলায় এ প্রকার বিভাগ স্থল । 
দেশক্ধ খেলায় নিয়ম কানুনের নিবিড় আনুগত্য এবং বস্ত-উপকরণের 
উৎকৃষ্টতা নেই যার জন্য স্থান নির্বাচনের অপরিহার্ধত৷ আছে । খড়, মাটি, 
লাঠি, কাঠি, গুটি, কড়ি, বীচি প্রভৃতির সাহাষ্যে গ্রাম্যখেল। অনুষ্ঠিত হয় । 
আবার কতক খেলার বৈশিষ্ট্য এমন যাতে ঘর-বাইরের বাছ-বিচার কর হয় 
না। দুচারটি খেল! ছাড়া এ নিয়ে তর্ক বা সমস্যার স্ষ্টি হয় না। 
ছড়ার খেলায় কোন বস্তর প্রয়োজন হয় না৷ । মৌখিক আবৃত্তি করে নিছক 
আনন্দ উপভোগের জন্য বানকবালিকার। ত। খেলে থাকে । বাংলার গ্রাম্য 
খেলার অস্তনিহিত বৈশিষ্ট্য, অনুশীলন পদ্ধতি, খেলার বিষয়গুণ এবং 
স্বানধর্ন অনুধাবন করে নিম্নরূপ বিভাগ করে আলোচন। কর! হল £ 


(১) শ্রযসাপেক্ষ শরীর চার খেল।-_হাডুডু, বউছি, গোল্লাছুট, 
দাড়িয়াবান্দা, নুনত।, চিক।, এ্যাঙ্গাএ্যাঙ।, ডানগুলি, 
লাঠিখেল।, গাইগোদানি, সোলঝাপৃট। প্রভৃতি | 

(২) শ্রমহীন আমোদের খেলা- বাধবন্পী, যোলখুঁটি, চামড়িখেল।, 
এক দোক।, বউরানী, কড়িখেল।, খুঁটিখেল।, কানাযাছি, 
ছি-ছত্তরঃ রুমালচুরি, কমীর কৃমীর খেল৷ ইত্যাদি । 

(৩) পানির খেলা-- হোলডুগ, লাই, তইতই খেল।, পানিঝুপ্পা, 
ছিলুকি, হটিহটি! 

(8) ছড়। ও ধাঁধার খেলা--আগডুম বাগডুম, ইকড়ি মিকড়ি, ঘুণি 
খেল।, রাজার কেটাল, ব্যাঙ্গের মাথ। প্রভৃতি । 

(৫) আনুষ্ঠানিক খেলা- _কাদামার্টি, পাতা খেলা, চুঙ্গ৷ খেলা, 
ঢোপের খেল] । 


লৌকিক খেলাধূল। ৪১৯ 


হাড়্ডু 

হাডুডু বাংলার সবত্র প্রচলিত । জনপ্রিয়তার জন্য একে বাঙালীর 
জাতীয় খেলা হিসেবে গণ্য করা হয়। হাড়ুড শক্তির খেল! | সেজন্য 
তরুণ ও যুবকের এতে অংশ গ্রহণ করে থাকে । অল্প বয়সের বালকেরাও 
হাড়ুডু খেলতে পারে । কিন্ত দল গঠনে কিশোর ও যুবকের সংসিশ্রণ 
অনুচিত! শক্তির ও বীরত্বের খেলায় অসম বিভাগ প্রতিদ্বন্দি তার অন্তরায়, 
আবার খেলোয়াড়ের অঙ্গহানির সম্ভাবনায় পরিণতিও অশুভজনক হয়। 
মেয়ের এতে অংশ গ্রহণ করে না। 


বিশেষজ্ঞ মনে করেন, "হাটু" শব্দ থেকে হাডুডু নামটি এসেছে।১ 
হাড়ুডুর নান।৷ আঞ্চলিক নাম পাওয়। যায় । যেমন রাজশাহীতে “কপাট” 
ময়মনসিংহে “চিঞ্চরানী", রংপুরে “টিকটিক' |২ 


হাডুডু দুটি নিয়মে খেলা হয়, মাটির উপর দাগ কেটে সীমান। 
বেধে এবং সীমান৷ ছাড়া । প্রথমটি “কোটবন্দী” ও দ্বিতীয়টি “ছাড়া 
কপাটি' ।৩ কোটবন্দীর খেলায় কোট ব। ঘরের দৈর্ঘ-প্রস্তের নিদিষ্ট মাপের 
দিকে পল্লীবাসীরা খুব কমই নজর দেয়, কেবল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে 
সর্বজন স্বীকৃত সীমানা দেওয়। হয় | মুহম্মদ আবদুল হাই ছকের পরিমাপ 
দিয়েছেন ২১৮ ১৪ বর্গহাত |8 ঘরটি মাঝের একটি সরল রেখা! ছার। 
সমান দু'ভাগে বিভক্ত । অঞ্চল বিশেষে এ রেখাটির বিভিন্ন নাম, খুলনায় 
গাং, যশোহরে “থান”, কুষ্টিয়ায় “ডোৌঁড়' প্রভৃতি । কোটবন্দী হোক, 
ছাড়াকপাট হোক এ রেখাটির বিশেষ গুরুত্ব আছে | সীমান৷ নির্দেশক 


১, 21201101012081 00160156170 2856 25810156209 0,143 
হাট ১»হাডু-ডু। হাটু বা উরুর উপর ছাতের তাল দিয়ে যেমন খেলোয়াড় 
ডুগ দেয়, আবার প্রতিপক্ষের দল তার হাতে ও হাঁটুতে টান ও প্যাচ দিয়ে 
আটকে রাখার চেষ্টা করে । এদিক থেকে খেলাটির নামের সার্থকতার অনুসন্ধান 
যথার্থ । 

২, মোমেনশাহীর লোকসাহিতা, পৃঃ ৮০ 
গোবিশলাল দাস- _রংপুরে গ্রাষ্য খেলার রোল, পৃর্বদেশ, ১৩ই দযষ্ঠ, ১৩৭৪ 
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৪২০ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


সীমাস্ত রেখাটির পারাপারের উপর খেলোয়াড়ের নিরাপত্ত। ও স্বাধিকার নির্ভর 
করে। ঘর দুটিতে দুপক্ষের সমান সংখ্যক খেলোয়াড়গণ আশ্রয় নিয়ে 
আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার ভঙ্গিতে নিজেদের সভ্জিত করে নেয় । কোটবন্দী 
খেলায় বাইরের সীমানার বাধাবাধকত। মানতে হয়, অর্থাৎ খেলার অস্তবর্তী- 
কালীন সময়ে সীমানা রেখা অতিক্রম কর। যে কোন অবস্থায় অবিধেয় | 
ছাড়াকপাটি খেলায় কেবল গাং ছাড়া বাইরের সীমরেখার বাধন নেই । 


খেল৷ শুরু হণে পর এক পক্ষের যে কোন একজন মাঝ রেখ৷ 
থেকে শাস বন্দ করে অপর পক্ষের দলের কাছে যায় কাউকে স্পর্শ 
করে মেরে আসতে । একে খুলনায় 'ডুগ”, নোয়াখালিতে 'বোল' 
দেওয়। বলে । সে যেদম বন্ধ করে আছে তা জানানোর জন্য শগ্তিগ্রাহ্য 
স্বরে হাড়ুডু বা হ] টিকটিক ব৷ কপা্টি কপাটি প্রভৃতি অর্থহীন ধ্বনি 
অথব] দুচার চরণের ছড়া আবৃত্তি করতে হয় ছড়াগুলি সাধারণতঃ 
স্বীয় বীরত্বব্যঞ্ক অথব৷ প্রতিপক্ষের প্রতি অবমাননাকর ও বিজ্রপাস্বক 
হয়ে থাকে 1১ সম্পূর্ণ শ্বাস রেখে ডুগ দেওয়ার ল্লময় বিপরীত পক্ষের 
যে কোন একজনকে ছুঁয়ে গাং পার হলে পর যাকে ছুঁয়েছে, সে মান! 


১. বীরত্বব্যগ্রক বোলের দৃষ্টান্ত £ 
চি চাটকা আমের বোল, 
গাছে উঠি মারি শোল। 
শোলের কপালে ফোটা 
খেড়, মারি গোটা গোটা । -_ঢাকা 
উদ্ভৃত ঃ বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৪ 
আমি যাই পরে, 
বাশ কাটি কুপে, 
ৰশের নাই আগ 
আমার নাম বাগ। 
উদ্ধৃত ঃ গোলাম কাদির- আমাদের লোকসাহিতোর একদিক, মাসিক 
যোহাম্বদী, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫, পৃঃ ১৭৬ 
অপমানজনক বোলের গৃষ্টান্ত £ 
হাড়ুডু পেয়ারা পাতা । 
দুগালে দু'টি ছেড়া জূতা | --২৪ পরগণ। 
উদ্ধৃত £ বাংলার লোকসাহিতা, ২য় খও, পৃঃ ২৫৯ 


লৌকিক খেলাধূল। ৪২১ 


যাবে অর্থাৎ সে খেলার অধিকার হারাবে | আর যদি নিজেই আটকা 
পড়ে যায় এবং দম ছেড়ে দেয় তবে সেই মারা পড়বে । দ্বিতীয়বার 
ডুগ দিতে আসবে অপর পক্ষের যে কোন একজন খেলোয়াড়! একে 
পাল্ট। ডুগ বল৷ হয়। ছোঁয়াইয়ি ব ধর! পড়ার ফলাফল একই রকম । 
না ছুয়ে বা ধরা ন৷ পড়ে নিজ ঘরে ফিরে এলে ফল অমীমাংসিত ও 
অপরিবতিত থাকে ॥ হাড়ুডু খেলার লক্ষণীয় একটা দিক হল : বিপক্ষের 
খেলোয়াড়কে মেরে স্বপক্ষের মর খেলোয়াড়কে পর্ধায়ক্রমে 'জীবিত' 
করতে পারে । কোন এক পক্ষের সকল খেলোয়াড় মার! পড়লে একটা 
“গেম” হয় | আঞ্চলিক ভাষায় গেমকে “চাদ' (রাজশাহী), ব৷ 'পাটী' 
(ঢ1ক1) বলে । সকল ও সমান সংখ্যক খেলোয়াড় নিয়ে খেলাটি পুনরায় 
আরন্ত হয় এবং পর্বৎ চলতে থাকে । 


খেলার পদ্ধতি প্রমাণ করে, উন্মুক্ত প্রাঙ্ণই এর প্রশস্ত ক্ষেত্র । 
এতে বীরত্ব ও পুরুষত্ব প্রকাশের যথেষ্ট অৰকাণ আছে । শরীরচচার 
দিক দিয়েও খেলাটির গুরুত্ব স্বীকার্য । আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 
“এই খেলায় নি:শ্বাস রোধ করিয়৷ যেভাবে বিপক্ষদলকে আক্রমণ করিয়া 
আত্বরক্ষার কৌশল অবলম্বন করা হয়, তাহাতে একদিক দিয় শরীর- 
চর্চা! এবং অপর দিক দিয়৷ বুদ্ধি বৃত্তিরও অনুশীলন হইয়। থাকে ।”১ 


দু'পক্ষের প্রতিদ্বন্দিতায় দলবদ্ধ হাড়ুড়ু খেলার অস্তনিহিত গুণ বিচারে 
কৌমজীবনের সংগামশীল একটা মনোভাবের পরিচয় অনুসন্ধান কর! 
যায় । সম্পূর্ণ প্রস্ততি নিয়ে প্রতিপক্ষদের মেরে ফিরে আসা অথব। 
প্রতি্ন্ীদের হাতে ধর৷ পড়। যুদ্ধের কৌশল ও পরিণতিকেই স্রণ 
করিয়ে দেয়। আক্রমণকারীকে ধরার জন্য আক্রাম্তদল পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে 
দড়িয়ে একট। ব্যুহ রচনা করে। সাহপী যে, কৃশলী যে সে ব্যুহ 
ভেদ করে শক্রকে মেরে চলে আনে, দুবল আর দক্ষহীন যে সে থর! 
পড়ে, বন্দী হয়। প্রাচীন যুগে এদেশে যুদ্ধের কৌশলট। ছিল এরূপ । 
তখন দৈহিক শজি, মনোবল ও কৃশলতার দ্বার জয়-পরাজয় নির্ভর করত । 


১, এ, পূঃ ২৫৪ 


৪২২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


বউছি 


হাঁডুডুর কোন কোন বৈশিষ্ট্য বউছি খেলায় আছে, আবার নতুনত্বও 
আছে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে প্রতিপক্ষকে তাড়।৷ করে ও স্পর্শ করে 
ফিরে আসায় প্রতিহ্বন্পীর মার৷ পড়া ইত্যাদি বিঘয়ে মিল আছে। 
এজন্য বউছির আঞ্চলিক নাম “বুড়িকপাটি' পাওয়৷ যায় ।১ তবে সামগ্রিক 
ভাবে মিলের চেয়ে পার্থক্য অনেক বেশি । খেলার বর্ণনায় তার পরিচয় 
পাওয়। যাবে । দৌড়েব এবং শ্রমের খেল! হলেও বউছি হাড়ুডুর মত 
পুরুষকারের খেলা নয়। এতে আক্রষণটা একপক্ষীয় । বিপক্ষের 
খেলোয়াড়র! প্রতিরোধ করে না, পালিয়ে স্পর্শ বাঁচায় । গায়ের জোরের 
চেয়ে পায়ের দৌড়েব উপর খেলাটি 'অধিক নির্ভবশীল । সুতরাং হাড় ডুর 
আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের আঘাত খেয়ে অঙ্গহানির সম্ভাবনা এতে কম। 
নিরাঁপত্তাবোধে বালক বালিক। উভয়েই একব্রে অথব। আলাদাভাবে অংশ 
গ্রহণ করতে পারে । বয়স্ক পুরুষেও বউছি খেলতে পারে । দল নিরাচনে 
ও সংগঠনে সমান বয়স্ক খেলোয়াড় না হলে প্রতিহন্দিত৷ জমে না । 


বৃড়িকপাটি ছাড়া বউছ্ির আবে। অনেক আঞ্চলিক নাম পাওয়া যায়, 
যেমন “ছিধর” (ময়মনসিংহ), 'বুড়িছুট' বা “ছিরানী" (ঢাকা), “বুড়িয়ার 
চু' বা “লাগোদাড়া, (যশোহর), 'খেটে' (মুশিদাবাদ), 'থুম' (নোয়াখালি), 
“ৰউগোল৷' (বরিশাল) প্রভৃতি । নামের বিভিন্নতা নিয়েও স্বানবিশেষে 
সামান্য তারতম্য ছাড়া খেলাটিতে দেশব্যাপী একটা অভিন্ন অনুশীলন 
পদ্ধতি অনুস্থত হয়। 

বউছি দুপক্ষের সংঘবদ্ধ খেলা | সমান সংখ্যক খেলোয়াড় (প্রায় 
৮/১০ জন) নিয়ে দল গঠিত হয়। সমতলভূমিতে ২০/২২ হাত ব্যবধানে 
দুটো ঘয় কাট। হয়--একটি “বউধর' অপরটি খেলোয়াড়ের ধর | এটি 
জরিঘর' (বরিশাল), 'খল্ল।' (পাবনা) ব। “কালকোট' (খুলনা) নামে 
পরিচিত। বউধর আকারে ছোট ও গোলবৃত্ত, ভুরিধর আকারে বড় 
ও চৌকোণ! । 

টস অথব। আপোষে কোন দল প্রথম খেলার স্ুযোথ পাবে ত৷ 
স্বির করা হয়। একে 'দান' ব। 'ঘাই' পাওয়। বলে । দলের মধ্যে 


১, রাজশাহী ঘ্বেলাম্ এ নামটি প্রচলিত। নিজন্ব সংগ্রহ। 


লৌকিক খেলাধূল। ৪২৩ 


অধিকতর চালাক ও সমর্থ খেলোয়াড় “বউ' ব বুড়ি' বসে। সমস্ত 
খেলাটিতে বুড়ির ভূমিক৷ গুরুত্বপর্ণ। বিপক্ষের ছয়! বাঁচিয়ে বউধর 
থেকে জুরিঘরে পৌছতে পারলে এক পয়েন্ট হয়। রাজশাহীতে একে 
“বুড়ি', খুলনায় “গোল্প।', যশোহরে “পাড়” বলে। প্রয়োজনবোধে গোল্লা 
শেষে বুড়ি পাল্টাতে পারে । 

বউধরে বুড়ি, জুরিঘরে অন্যান্য খেলোয়াড়, বিপক্ষদলের খেলোয়াড়র। 
উভয় ঘরকে ধিরে সুৰিধ। ও প্রয়োজনমত স্বান করে নেয়। লক্ষ্য হল 
বুড়িকে জুড়িঘরে আসতে না দেওয়া । বুড়িকে ঘরের বাইরে স্পর্শ করতে 
পারলে তার] দান পাবে । বিপক্ষর৷ যেমন সতর্কভাবে পাহার৷ দেয়, বুড়ি 
তেমনি সতর্কতার সহিত দৌড় দেয়। বিপক্ষের অবরোধ ভেঙে দেওয়ার 
জন্য স্বপক্ষের যে কোন একন্ন খেলোয়াড় শ্বাস রেখে জরিধরের 
বাইরে এরে তাড়া করে। তার মুখে অর্থহীন ধ্বনি অথবা ছড়ার 
বোন ।১ দম নিয়ে এভাবে বাইরে যাওয়াকে 'ছি' দেওয়া বলে। এ 
থেকেই খেলাটির নাম বউছি হয়েছে । ছি দিয়ে কাউকে্পর্শ করে দম 
রেখেই যদি জ্রিঘরে ফিরে আঘনতে পাবে তবে উক্ত খেড়, মারা যাবে । 
আর যদি আগেই শ্বাদ ছেড়ে দেয় তবে সে'ই মারা পড়বে । দম 
শেষ হয়ে এলে সে প্রয়োজনবোধে বুড়ির ঘরে আশ্রয় নিতে পারে। 
বউছ্ি খেলায় যে একবার মার! পড়ে, পাড় না হওয়া পর্যস্ত সে আর 
জীবিত হতে পারে না। হাড়ুডুর সঙ্গে বউছির এখানেই পার্থক্য । 
যখন ছি দেওয়া হয় তখন নিরাপদ বুঝে বউ জুরিঘরে চলে আসতে 
পারে । বিপক্ষের সবাই মার পড়লে বউ-এর পথ নিরম্কুশ হয়। 
ছি দিতে গিয়ে যদি স্বপক্ষের সবাই মার! পড়ে, তবে বুড়িকে বাহ ভেদ 
করে দৌড় দিয়ে আসতে হয় । কোন কোন স্বানে নিয়ম আছে, 
স্বপক্ষের খেড়, মারা গেলে বুড়িকে এক নিঃশ্বাসে দু'ঘরের মাঝের দৃরত্ব 
দু'বার অতিক্রম করতে হয় । সফল হলে তার দল গোল্প। পায়, ঘাইও 
১, দৃষ্টান্ত £ কাচা কলা পাক আম, 

বউ ছুঁইতে গেছিলাম । -_ রংপুর 


চুক গাব না চৌরী গাব, 
পাতিনেবুর নাতি খাব । --যশোহর 
উচ্ছৃত £ পূণোজ, পূৰদেশ, ১৩ই আোর্ঠ॥ ১৩৭৪ 


৪২৪ বাংলার লোক-সংস্কতি 


পায়। ব্যর্থ হলে বিপক্ষর। ঘধাই নিয়ে খেল৷ শুর করে। মোটামুটি বউছি 
খেলার এটাই নিয়ম | 


বউছি ব্যায়ামসর্বস্ব ও অত্যন্ত আমোদজনক খেল। । এতে কোন 
বস্ত-সরঞ্জাম নেই | বউকে ধিরে বিপক্ষদলের অবরোধ এবং স্বপক্ষে 
সহায়তায় সে অবরোধ ভেদ করে বউ-এর মুক্তির চেষ্টার মধ্যে প্রাচীন 
কালের বিবাচরীতির ছায়াপাত থাকতে পারে । এদিক থেকে এটি বেশ 
কৌশলপূর্ণ ও সতর্কতামূলক খেল! । 


গোল্লাছুট 

গোল্লাছুট আঞ্চলিক খেলা । ঢাক। ও খুলন। জেলায় এ খেলার চল 
আছে । পরিমিত সীমানায় দৌড়ের দ্রুততার উপরেই খেলাটির সাফল্য 
নির্ভর করে। হাড়ুডু ব বউছির মত দৌড়ানোর সময় শ্বাস রুদ্ধ করতে 
হয় না| তবে ছোয়াছুয়ির ব্যাপার আছে। সমান সংখ্যক দুই দলের 
মধ্যে এ খেল৷ অনুষ্ঠিত হয় | খেলোয়াড়ের সংখ্যা 8/৬ থেকে ৮/১০ 
জন পর্বস্ত হতে পারে । খোল৷ মাঠ বা বাগান খেলার প্রশস্ত স্বান। 


একটা ছোট গর্ত খেলার কেন্দ্রীয় সীমানা ১ 80/৫0 হাত দরে ইট- 
পাথর অথবা কোন গ্রাছ বহিঃসীমানা হিসেবে নির্ধারিত হয়। থর্তে 
একট! কাঠি থাকে, তাকে গোল্লা” বনে । গোল্প। থেকে ছুটে গিয়ে 
বাইরের সীমানার গ্রাছটিকে ছোয়াই হল এ খেলার মূল লক্ষ্য । আর এ 
থেকেই এর নাম গোল্লাছুট হয়েছে। 


দলের একজন প্রধান থাকে । অন্যান্যরা “গোদ)' নামে পরিচিত । 
যে পক্ষ প্রথম দান পায় তার গর্ভের গোল্প। ছুঁয়ে দীড়ায়, গোদার। 
পরস্পর হাত ধরাধরি করে লম্ব। হয়ে প্রধান ব্যকিকে ধরে ধুরতে থাকে 
বিপক্ষের খেড়.রা সুবিধামত যে যার স্বান নিয়ে ওৎ পেতে থাকে । 
ঘুরতে ঘুরতে কেন্দ্রের বেষ্টন থেকে বার ব। যাদের হাত ছুটে যাৰে তার! 
ক্রেত দৌড়ে যাষে দূরের সীম ম্পশ করতে । বিপক্ষ দলের লক্ষ্য এদের 
ছুঁয়ে বাধ! দেওয়৷ | দৌড়ের কোন নিদিষ্ট দিক নেই, এলোমেলোভাবে 
ছুটে লক্ষস্বলে এসে পৌছতে পারলেই হল। বিপক্ষের। ছুঁলেই খেড়, 
মারা পড়ে । যতক্ষণ গর্ত ছুয়ে আছে ততক্ষণ নিরাপদ । থর্ত ছেড়ে 
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শেষ পর্যস্ত প্রধান ব্যজিকেও ছুটতে হয়। যাঁরা সফলকাম হয় তার৷ 
গ্রোল্পল। থেকে জোড় পায়ে একটা করে লাফ দেয় বহিঃসীমার দিকে । 
সব লাফ মিলিয়ে উক্ত সীমানায় পৌছতে পারলে এক 'পাটি' হয়। না 
পারলে অথব। সবাই স্পর্শদোষে মারা পড়লে বিপক্ষরা দান পাবে, এ 
পক্ষের কোন পাটি গণ্য হবে না। পধায়ক্রমে গোল্ল। পাওয়। এবং প্রতি- 
রোধ করার ভেতর দিয়ে খেলাটি চলতে থাকে । পাটির সংখ্যান্যাধী 
জয়-পরাজয় নিধারিত হয় । 


গোল্লাছুটে শ্বারোধ করতে হয় না। দৌড়াদৌড়ির ফলে এতে 
উত্তম শারীরিক ব্যায়াম হয় | সাধারণতঃ কিশোর বালকের। এতে অংশ 
গ্রহণ করে। 


দাড়িয়া বান্ধ! 


হাঁডুডুর মত দাঁড়িয়।৷ বান্ধ৷ বাংলার সর্বাঞ্চলায় জনপ্রিয় গ্রাম্য খেল। | 
খোল৷ জায়গায় নির্দিষ্ট ঘর কেটে দাড়িপন বাদ্ধ। খেল। হয়। বালক 
বালিক৷ এমনকি বয়স্করাও এতে অংশ গ্রহণ করতে পারে । এ খেলায় 
ঘরের সীমানার বাধ্যবাধকতা আছে । ফলে দ্বেত দৌড়ের চেয়ে কৌশল 
পর্যাচের উপযোগিতা অধিক । সংযত দৌড়ের এ খেলাটিও শরীরচচার 
প্রকৃষ্ট উপায়। 


সাধারণতঃ 8/৫ থেকে ৮/৯ জন পর্যন্ত খেলোয়াড় নিয়ে দল গঠন 
কর] হয় । এ খেলায় ছক বাঁধ ঘর থাকে | মাটির উপর দাগ কেটে 
ঘরের সীমানা নির্দেশ করা হয়। স্থান বিশেষে ঘরের কিছু পার্থক্য 
আছে । দাড়িয়৷ বান্ধা ঘরের দুটি রেখাচিত্র দেওয়। হল । 


ক অথব। খ চিত্রে দু'দলে চারজন করে মোট আটঞজন খেলোয়াড় 
অংশ গ্রহণ করতে পারে । ক চিত্রে ১ নং ঘরের স্বানবিশেষে বিভিন্ন 
নাম, যথ। 'বদন ঘর” (রাজশাহী), 'গাদি ঘর' (মুশিদাবাদ), “রেডি ধর' 
(খুলনা), “ফুল ঘর" (কৃষ্টিয়1) ইত্যাদি । ঘরের নামানুসারে খেলাটি এসব 
অঞ্চলে 'বদন' 'গাদি' 'রেডি' ও 'ফুন' খেল! নামে পরিচিত। ২নং 
ঘরাটিকে 'লবণ ঘর" ব৷ পাকা ধর' বলা হয়। গ্বানবিশেষে লবণ ঘরের 
উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়৷ হয়। খুব সতর্কতার সঙ্গে তা পাহার৷ 
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দেওয়। হয়। এ ঘরের গুকত্ব থেকে খেলাটি “নুনদাড়ি' নামেও অভিহিত 
হয়ে থাকে । 

ঘরের মাঝ বরাবব লম্বা বেখাটিকে 'দৌড়ছি”, “শিড়দাড়' ব৷ 
'খাড়াকোট" বলে । প্রস্ত ববাবব বেখাগুলিৰ নাম 'পাথল "কাট" । খাড়। 
কোট ও পাথল কোটে বিপক্ষের খেলোযাড়ব। দাঁড়িয়ে বাধ। দেয | খ চিত্রে 
তাবক! চিহিত স্বানে যে পক্ষ প্রথম ঘাই পায়, তাব৷ দাড়িয়ে প্রতিপক্ষেব 
কাছে “দাইড়া' চায়। তার সন্মতি পাওযাব সাথে সাথে খেলোযাডব৷ 


||... 
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অন্যান্য ঘর ঘুবার জন্য বেবিয়ে পড়ে । ছোঁয়৷ বাচিয়ে যে কোন একজন 
সব ধর ধুরে এসে বদন ঘরে প্রবেশ করলে এক পয়েন্ট হয়। ঘাই তাদের 
দখলেই থাকে । কিন্ত বিপক্ষদলের কেউ যে-কোন একজনকে ছুঁতে 
পারলে, তাদের ঘাই হারাতে হয়। 
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দাঁড়িয়। বাস্ধায় কোন ছড়। নেই । এতে সকল খেড়র সমান দায়িত্ব । 
একজনের অসতর্কতা বা অক্ষমতার জন্য সমস্ত দলের স্বার্থ ক্ষণ হয়। 
ব্যক্তিস্বার্থ নয়, দলীয় স্বার্থে পরম্পরের সহযোগিতার মধ্যে কৌম সমাজ 
জীবনের আদর্শের পরিচয় আছে । 


নুনতা 

নূুনত। দলবদ্ধ খেলা | মাটির উপর গোলাকার বৃত্ত একে খেলার 
ঘর কর] হয়। খেলার শুরুতে এ ধরের মালিক হবে মাত্র একজন। 
প্রথমে সে থাকবে ঘরের বাইরে, অন্যান্যর৷ ঘর দখল করে বসবে। 
বৃত্তের বাইরে ঘুরতে ঘুরতে মালিক নুনত৷ গাহবে ৷ প্রথমবার 'নুনত।" 
বললে ঘরের মধ্যে সবাই বলবে 'এক' | পরেরবার নূনতা৷ বললে উত্তর 
হবে “দূহ' | এরপে তিন, চার, পাচ, ছয়, শেষবার সাত বলার সাথে 
সাথে ঘরের খেলোয়াড়র৷ ছুটে বেরিয়ে যাবে, মালিক ফাকা ঘরে প্রবেশ 
করেই শ্বাস নিয়ে ওদের ছোঁয়ার জন্য তাড়। করবে । সেযেশ্বাগ 
নিয়ে আছে ত। প্রমাণ করার জন্য তাকে ছড়া আবৃত্তি অখব৷ অর্থহীন 
ধ্বনি করতে হয়। সে যাকে প্রথম ছুবে তাকে টেনে ধরে নিয়ে আসে 
এবং নিজ দলভুজ করে নেয়। সে নুনতা গেয়ে মালিককে সাহায্য 
করে। এরূপে বাইরের সবাইকে একে একে ঘরে আনার চেষ্ট। চলে । 
ছোয়৷ বাচিয়ে সবশেষে যে বাইরে থাকে সে-ই পরের বারের খেলায় 
ঘরের মালিক হয়। এভাবে চক্রাবর্তনে খেল৷ চলতে থাকে । 


অঞ্চলতেদে খেলার নামভেদ আছে, তবে এর পদ্ধতিটি অভিন্প্রায় | 
খুলনা-যশোহর জেলায় এটা “কৃতকৃতে' খেল৷ নামে প্ররিচিত | নুনতার 
স্বানে এখানে “কৃতরে' বলে প্রথমবার ডাক দেওয়া হয়। বালকের৷ 
তখন “একরে', 'দূইরে”*..“সাতরে' বলে উত্তর দেয়। এছাড়! আর কোন 
পার্থক্য নেই । 


অল্প বয়স্ক ছেলে এবং মেয়ে নুনতা খেলে থাকে । বউছির মত এ 
খেলায় কোনরূপ বিপদের ঝুঁকি নেই । দম বন্ধকরে দৌড়াদৌড়ির মধ্যে 
শারীরিক ব্যায়ামের উপকারিতা এতে পাওয়৷ যায় । 


৪২৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


চিক! 

চিক্ক। পুরোপুরি শক্তির খেল! | দুণ্দলের প্রতিহ্বন্দিতায় যেভাবে 
শক্তি প্রয়োগ কর! হয়, তাতে বিপদের খুব ঝুকি থাকে | অল্প বয়সের 
বালকদের পক্ষে এটি খেল! উচিত নয় । মাটির উপর ১০/১২ হাত লম্থ৷ 
দাগ কেটে চিকার ঘর কর হয়। এতে ৫/৬ জন করে দুটি দল একত্রে 
খেলতে পারে । খেলার শুকতে একদল দাগের উপর দাঁড়ায়, অপর দল 
দাগের একই পাশে বাইরে থাকে | যাব দান পায় তার। প্রতিদ্বন্দীদের 
কাছে হাত বাড়িয়ে চ্যালেঞ্ত দেয়, একে কুষ্টিয়ায় 'হেতেল' দেওয়া বলে। 
হাতে হাত মিললে টানাটানি শুর হয়। প্রতিহ্বন্ীর কেউ অপর দলের 
কোন একজনকে টেনে অথব। ঠেলে দাগ থেকে সরাতে পারলে সে যার৷ 
যাবে । বিজয়ী খেলোয়াড় দলের অন্যান্যদের সাহায্য করতে এগিয়ে যায় । 
এভাবে সবাইকে দাগ থেকে সরাতে পারবে তার দান পায় । যার! 
দাগের উপরে আছে তার৷ নিজ স্বানে অটল থেকে প্রতিদ্বন্দ্ীদের পায়ে 
প। লাগিয়ে ছুঁতে চেষ্ট। করে । একে 'ল্যাং' মারা বলে । সে কতকার্য 
হলে প্রতিদ্বন্দ্বী মার। পড়ে । বাইবেব সবাইকে ল্যাং মারতে পারলে 
তারা এক “চিকা' ব৷ পয়েন্টের অধিকারী হয়। বিপক্ষের যে কোন 
খেলোয়াড় ল্যাং বাচিয়ে দাগাট একবাঁব পারাপার করতে পাঁবলে তার দল 
চিক পায় । ল্যাং মারার সময় প্রতিপক্ষকে সাবধানে থাকতে হয় । হাত 
দিয়ে ল্যাং প্রতিবোধ কর! হয় । অনেক সময় মাথ! পেতে ঠেলে দেওয়ার 
চেষ্টা করে। এতে আঘাত পেয়ে জখম হওয়ার খুব সম্ভাবন৷ 
থাকে | 

চিক। খেলাটি যেন সীমানার দখল নিয়ে হন্দূযুদ্ধ। এতে গোর্ঠীবদ্ধ 
সমাজজীবনের যুদ্ধপদ্ধতি প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে । এ খেলায় কুশলীর 
চেয়ে বলীর জয়ের সম্ভাবনা বেশি। 


এ্যাঙ্গ৷ এযাঙ্গ। 

এ্যাঙ্গ। এ্যাঙ্গ! খেলায় নুনতা ও চিকার মিশ্রণ আছে । নুনতা। 
খেলায় ঘরের মালিক ভুগ দিয়ে অন্যদের ছুঁয়ে আসে। এখানে সে 
বাইরে থেকে ঘরের ভেতরে খেলোয়াড়দের হাত খর বাইরে টেনে নিয়ে 
আয | এ্যাঙ্গ। এাঙ্গ। খেলার প্রদ্ধতিট! এরূপ £ একট! বৃত্তাকার বরে 
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খেলোয়াড়রা জড়ে। হয়-_ এরা ছাগলের ভূষিক! নেয়। বৃত্তের বাইরে 
থাকে মাত্র একজন খেলোয়াড়-_-সে নেয় বাঘের ভূমিকা | খেলার শুরুতে 
বাঘ কপট কামনার বোল তুললে ছাগলগুলি তার কারণ জিজ্ঞেস করে। 
এরপর কিছুক্ষণ ছড়ার সংলাপ চলে | যশোহরে প্রচলিত একটি ছড়ার 
দৃষ্টান্ত নিযরূপ £ 

বাঘ-_এযাঙ্গ। এ্যাঙ্গ। (ক্রন্দনের সুরে) । 

ছাঁগদল- _কাদ ক্যা (সমস্বরে) ? 

বাঘ--গরু হারাইছে। 

ছাগদল--কি গরু ? 

বাঘ--নাঙ্গ। গরু (ঘরের বাইরে ঘুরতে ঘূরতে)। 

ছাগদল--্শিঙ্গি কি? 

বাঘ-কৃষ্টার আশ । 

ছাগদল -একট। গান গাওছিন । 

গান 

(নাচের ভঙ্গিতে ধুরতে ধুরতে) 

এতি চোর, বেতি চোর, 

এতি চোর, বেতি চোর । 

চলে আয় আমার সিয়ান।৷ চোর | 
গান শেষ করেই বাধ লাফ দিয়ে বৃত্ত থেকে একট। ছাগলকে ধরে 
টানতে থাকে | বাধ নিম্ধিধায় টেনে নিতে পারে না, দলের অন্যান্যর! 
বাধ। দেয়, হাত-প। ধরে ঘরের মধ্যে তাকে টেনে রাখতে চায় | ঘরের 
বাইরে টেনে আনতে পারলে সে বাধের দলভুক্ত হয় এবং খেলার পৃনরা- 
বর্তনের সময় অন্য ছাগলকে টেনে আনতে চেষ্টা করে। শেষ ব্য 
যে ধরে থাকে, সেই বাধ হওয়ার সুযোগ লাত করে । এরপে খেলাটি 
চলতে থাকে । 


আক্রমণ ও আত্বরক্ষার অভিনয়ে এ্যাঙ্গা এ্যা্জ। খেলার প্রথমাংশ 
বাকসর্বস্ব কিন্ত এর হ্িতীয়াংশে শির পরীক্ষা আছে। এতে বাধ- 
ছাগলের অভিনয়ে ছদ্[-শিকারের ছবি আছে। চিক্কায় আছে যুদ্ধের 
রীতি, এাঙ্জা এ্যাঙ্গায় আছে শিকারের রীতি | এদিক থেকে এ্্যাঙ্া 
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এাঙ্গ। খেলাটি চিক! থেকেও প্রাচীন হতে পারে। কারণ সমাঁজ- 
বিবর্তনের ইতিহাসে শিকারোপজীবিকা আদিমতম স্তর ছিল। 


ডাংগুলি 

ডাংগুলি বাংলার খাঁটি দেশজ এবং সর্বাঞ্চলীয় খেল! | পাচন আকারের 
শক্ত ও থু শাখার তৈরি একহাত পরিমাণ লাঠি ব৷ “ডা এবং 
অপেক্ষাকত কম ব্যাসের এক বিধত পরিমাণ কাঠি ব৷ “গুলি' এ খেল!র 
বসন্ত উপকরণ । প্রশস্ত রাস্তা বা মাঠ ডাংগুলি খেলার উপযুক্ত স্বান। 
প্রতিছন্দী হিসেবে দু'জন অথব! দু'দলের মধ্যে এ খেল। হয়। ডাংগুলি 
কৌশলের খেলা নয়, এতে কোন ছড়াও বল! হয় না। এটি মূলতঃ 
বাহুবলের খেল । 

ডাংগুলির আঞ্চলিক নান! নামাস্তর আছে, যেমন রাজশাহীতে 
“ডাণ্ডাফৃত্তি”, যশোহরে “গুলবাড়ি", ঢাকায় “ফৃত্তিবাড়ি”, ময়মনমিংহে “গুট- 
বাড়ি”, কমিল্লায় “ট্যামভাং', বপ্রিশালে “ভাংবাড়ি', রংপুরে “ভ্যাটাডাণ্ড)' 
ইত্যাদি | ডাণ্ ও গুলির নামাস্তর থেকেই এরূপ বিভিন্নত। এসেছে । 


খেলার পদ্ধতির এবং ফলাফলের সামান্য তারতম্য নিয়ে দু'রকম 
ডাংগুলি খেল। হয়-_ “ফুলবাড়ি' এবং “ঘাইচাম্প।' খেলা । ফুলবাড়ি খেলায় 
একটা ছোট গত এবং ধাইচাম্প। খেলায় দাগকাটা চৌকোণা ছোট ঘর 
প্রয়োজন । প্রথমটিতে দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমান সংখ্যক খেলোয়াড়ের 
আবশ্যক | ছ্বিতীয়টিতে সংখ্যা কম-বেশি হতে পারে । গুলি মাটিতে 
না ফেলে শুন্যে তুলে ডাগ্ডার সাহাযো যতবার ম্পশ কর৷ যাবে ততবার 
খেলার স্থযোগ পাবে খেলোয়াড় । একে রাজশাহীর আঞ্চলিক ভাষায় 
'ভুজ' বলে। জোড় সংখ্যক ভুজ এক দল ও বিজোড় সংখ্যক ভুজ 
অন্য দলভুক্ত হয়ে খেলা শুর করে। 


ফুলবাড়ি খেলায় টসে বিজয়ী দল গর্ত নেয়, অন্যদল বাইরে যায় 
খাটতে । যে কোন একজন গর্তে গুলি রেখে ডাগ্ডার সাহায্যে তুলে 
বিপক্ষের দিকে সঙ্জোরে ছুড়ে দেয় । ওদের যে কোন একজন ক্রিকেটের 
বলের মত মাটিতে পড়ার আগে লুফে নিতে পারলে ডাগ্ডাধারী দান 
হারায় | দলের অন্যব্যজি এ নিয়মে ছৌড়ার জন্য এগিয়ে আপে। 
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লুফে নেওয়ার আগে গুলি মাটিতে পড়ে গেলে বিপক্ষের যে কোন একজন 
ওটাকে গর্তের দিকে ছুঁড়ে দেয়, লক্ষ্য হল গর্তের উপর পাতান 
ডাণ্ডাটিকে ম্পর্পণ করা। ডাণ্ডায় গুলি লাগলে ডাগ্ডাধারী দান ব। হাত 
হারায় | না৷ লাগলে সে ডাগ্ডার সাহায্যে গুলিকে উপরে তুলে মেরে 
যতদ্র সম্ভব পাঠিয়ে দেবে । গুলি থেকে গর্তের সোজ। দূরত্ব ডাণ্ডার 
সাহায্যে মাপতে থাকে | প্রতি ডাগ্ডাৰ মাপের অঞ্চল তেদে বিভিন্ন নাম 
আছে, যেষন 
নোয়াখালি- এরি, দুরি, তেরি, ছুরি, চাম্পা, জেক, জান। 
রাজশাহী- বাড়ি, দুড়ি, তেড়ি, চাঘল, চাম্পা, ঝেঁক, মেক । 
অথবা 

এরি, দুরি, থেরি, চাউল, চম্পা, ঝিমক, ঝরনা | 
ময়মনসিংহ-_গায়।, দুয়া, তেন, চারা, পাঞ্জা ছইল, ভইল | 
রংপুর--গাইদোন, ধলি, চক্কোর, চালি, পাওু, বিরেন, গোট । 


সর্বত্র সাত পর্যস্ত গোনাই লক্ষ্য । সাত পর্যন্ত গোন। হলে এক ইউনিট 
ধর হয়| অঞ্চল বিশেষে এর বিভিন্ন নাম, যথা “ফুল' (নোয়াখালি), 
“মোহব"' (মুশিদাবাদ), “গট' (ময়মনসিংহ) ইত্যাদি । সাত ফলে এক 
'লাল” ব৷ 'গজ' হয়। বিশ মোহরে এক 'নাতি' ধরা হয়| যে কোন 
পক্ষের যে কোন খেলোয়াড় আগে লাল ব। নাতি করতে পারবে সে 
পর পর সাতট৷ হাতের সুযোগ পাবে । প্রত্যেক খেশোয়াড় নিজ নিজ 
মাপের হিসাব রাখে । প্রত্যেক মাপের পৃথক পৃথক মারার তঙ্গিও আছে। 
যেমন বাড়ি বাম পায়ের উপরে গুলি রেখে, দুড়ি বাম হাতের মুঠিতে 
রেখে, তেড়ি গুলি শুন্যে ডিগবাজিব্ধপে ঘুরিয়ে, চাঘল ডান হাতের মুঠিতে, 
চাম্পা বাম হাতের তালুতে, ঝেঁক বাম হাতের দু'অঙ্গুলিতে । শেষ মাপে 
গর্ত এসে গেলে একটি ফুল পায় কিন্ত হাত হারায় কারণ মারের কোন 
পদ্ধতি মেক বা শেষ ডাগ্ায় নেই। 


ঘাইচাম্প৷ খেলার শুরুতে একজন খেলোয়াড় ডাণ্ডার সহিত গুলিকে 
ধরে দূরে ছুড়ে দেয়। বিপক্ষরা ধরতে পারলে যে ছুঁড়েছে তার হাত 
হারায় | ন! পারলে একজন খেলোয়াড় গুলিকে ঘরের দিকে ছুঁড়ে 
দেয়। ঘরের ভেতরে অথব। দাগের এক বিধত দূরত্বের যধ্যে পড়লে 
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উত্ত খেলোয়াড়ের হাত যাঁয়। বাইরে পড়লে ডাণ্ডার সাহায্য গুলিকে 
যতদূর সম্ভব ছুঁড়ে দেয়। ভুজের সংখ্যানুপাতে এভাবে ষেরে মেরে 
ছড়ার স্থযোগ সে পায়। বিপক্ষের খেলোয়াড়র। যে পর্বস্ত হাত না 
নিতে পারছে ততক্ষণ এভাবে খেল। চলতে থাকে । 

ক্রিকেট খেলার সাথে ডাংগুলি খেলার একটা মিল দেখ৷ যায়। 
ক্রিকেটে বোলারের ঠেয়ে ব্যাটস্ম্যানের দায়-দায়িত্ব বেশি । ডাংগুলি 
খেলায় ডাগ্ডাধারীরও দায়িত্ব অধিক | ব্যাট ও বল ডাও্া ও গুলিব সমতুল । 
পিচ আর গত প্রায় অভিন্ন । ব্যাটম্ম্যান নানাভাবে আউট হতে পারে । 
ডাংগুলিতেও আউট করার নান পদ্ধতি অনুস্থত হয়ে থাকে | বল! যায়, 
এটি ক্রিকেট খেলার গ্রাম্য-সংস্করণ । 


গাইগোদানি 


সাধারণতঃ রাখাল বালকের! গাইগোদানি খেলে থাকে | একপ্রাস্তে 
সূচাল একটি লাঠি নিয়ে খেল। হয় । ভেজা এটেল মাটি খেলার উপযুক্ত 
স্ান। পাঁচ'সাত জন একত্রে মিলিত হয়ে খেল! শুর করে। টসেষে 
হারে তাকে প্রথমে নিজের লাঠি উপর থেকে ছুঁড়ে মাটিতে পুঁততে হয় । 
যত শক্ত এবং পোজ! করে লাঠিখান৷ গাথ। পড়বে খেলোয়াড়ের পরাজয়ের 
ভয় তত কমবে । মাটিতে এভাবে লাঠি পৌতার মাঞ্চপিক নাম 'গোদানি' 
(রাজশাহী)। যে টসে হারে তাকে বলে 'গাই'। গাই প্রথমে মাটিতে 
লাঠি গাথে বলে খেলাটির নাম গাইগোদানি হয়েছে । ময়মনসিংহে এটি 
'ফলাখাউট' নাষে পরিচিত | দ্বিতীয় বালক নিজ লাঠি দিয়ে জোরে আঘাত 
করে প্রথম বালকের লাঠিখান৷ মাটিতে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে 
অথব। এমনভাবে ছুড়ে পুঁতে দেয় যাতে প্রথম লাঠির গ! ছুয়ে থাকে। 
সে সফল হলে প্রথম লাঠিখান৷ তার দখলে আসে । আর যদি ব্যর্থ 
হয় তবে প্রথম ব্যক্তি নিজের লাঠি মাটি থেকে তুলে অনুরূপভাবে 
ছুড়ে পুঁতে ছ্বিতীয় লাঠিখানা৷ নিকষ দখলে আনার চেষ্ট। করে। যে 
জয়ল।ভ করে সে দৃখান। লাঠি দিয়ে তুতীয় বালকের সাথে প্রতিযোগিত৷ 
করার স্থযোগ পায়। তৃতীয় বালক নিজের লাঠি দিয়ে একই ভাবে 
হ্থিতীয় বাবকের কাছ থেকে লাঠি নিঙঘ অধিকারে আনার চেষ্ট। করে। 
যার হা'ত'শুন্য হবে সেই আউট হবে। এভাবে শেষ খেলোয়াড় পর্বস্ত 
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খেল চলতে থাকে । একে একে সবাইকে হারিয়ে যে খেলোয়াড় সব 
লাঠি নিজের দখলে আনে সে-ই জয়ী হয় । বিজয়ী খেলোয়াড় এবার 
নিজের লাঠি রেখে অপরের লাঠিগুলি যতদূরে পারে ছুড়ে দেয়। 
ছোড়ার সাথে সাথে বালকের। নিজ নিজ লাঠি আনার জন্য ছুটে যায়। 
ইত্যবসরে সে আপন লাঠিখান। গোপন করে রাখে । বালকেরা তা খুঁজে 
বের করবে । যে সব শেষে সন্ধান পাবে তাকে লাঠিখান। বয়ে নিয়ে 
আসতে হবে । পরবতাঁ খেলায় সেই হবে গাই । গোইগোদানি খেলার 
এটাই নিয়ম। বল] বাহুল্য, হাতের শক্তির উপর খেলার জয়-পরাজয় 
নিভর করে । শক্তির প্রয়োগে এবং দৌড়াদৌডিতে ব্যায়ামের উপকারিত। 
পাওয়। যায় । খেলার পদ্ধতিতে জুয়ার ধর্ম আছে। 


সোলবঝাপটা 

পল্লীর বালকের এবং রাখালের। এ খেল! খেলে থাকে | মাত্র একখান! 
লাঠি নিয়ে সোলঝাপটা খেলা হয় । গোইগোদানির মত এটিও সংঘবদ্ধ 
খেলা, তবে প্রতিদ্বন্দিতায় ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষিত হয়। আম-লিচুর 
বাগান খেলার উপযুক্ত স্থান। খেলা চল! কালে গাছের ডালে অথব। 
গুড়ির আড়ালে আত্মগোপন করতে হয় ছোয়াছু য়ি বাচানোর জন্য । 

দলের একজনকে প্রথমে “চোর” করা ছয় | সেপায়ের তলায় লাঠি 
স্পর্শ করে দাঁড়ায় । অন্য বালকের৷ কেউ গাছের উপরে অথব। নীচে 
নিরাপদ দূরত্বে থেকে চোরকে স্থানচুযুত করার প্রলোভন দেখায় । চোরের 
লক্ষ্য হল, লাঠি নিদিষ্ট প্বানে রেখে যে কোন একজনকে ছুঁয়ে এসে 
আগেভাগে ত৷ চুমে নেওয়৷ | সফল হলে সে যাকে ছুঁয়েছে সেই চোর হবে। 
চোর লাঠির দখল ছাড়লেই অন্য বালকের! ছুটে এসে চুমে নিতে চেষ্টা 
করে। চোর ফিরে আসার আগে চুমে নিলে তার হার হয় । রাজশাহী - 
যশিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় এর প্রচলন লক্ষ্য কর! যায় । ময়মনসিংহে 
এটি নামান্তর 'গাছছুয়৷ গাছছুয়।” খেলা ।১ এখানে লাঠির পরিবর্তে 
গাছের গুঁড়ি ছু'তে হয়। চাকার বিক্রমপুরে সামান্য পরিবতিত আকারে 
এটি “ডগারে ডগ।' নামে পরিচিত ।২ 


১, লোকসাহিত্য ছড়া, পৃঃ ৮১ 
২ এ, পৃঃ ৮১ 
২৮-_- 
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চুটাছুটির আনন্দ এর মুল লক্ষ্য । শক্তি অথবা কলাকৌশলের প্রয়োগ 

এতে নেই । কেবল গাছে ওঠ%া-নামার ক্ষেত্রে ক্ষিপ্রতা প্রয়োজন । গাছ 
নিয়ে খেলার মধ্যে আরণযজাবনের ছায়াপাত থাকতে পারে । এতে 
ধ্যবহৃত ছড়াটি এমত সমর্থন করে । ছড়াটি এরূপ £ 

গাছছুয়ারে গাছ্ছুয়।, 

গাছ ক্যারে ? 

বাঘেব ডরে। 

বাঘ কই £ 

মাটির তলে । 

মাটি কই? 

এই তো। 

তোর৷ কয় ভাই ? 

সাত ভাই। 

এক ভাই দিবে ? 

ছুঁইতে পারলে নিবে ।১ --নেত্রকোন। 
সাপ, ধাঘ প্রভৃতি হিংস্স প্রাণীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য আদিতে 
মানুষ গ্রাছের উপরে ঘর তৈরি করে বাস করত । বাংলার কোন কোন 
অঞ্চলে এ উপদ্রব দুবিষহ ছিল। ধর্মমজলে' ব্যাঘ্বদেবতার কথ আছে । 
মধ্যযুগের কালুগাজী বাঘের পীর বলে পরিকল্পিত হয়েছেন । গ্রাছছুয়া 
গাহছুয়া খেপায় জাতির জীবনের এ ধরণের কোন অভিজ্ঞত। প্রচ্ছন্ন 
থাকতে পারে । 


চামড়ি খেলা 

উত্তরবঙ্গে ঈদ-পরবের দিন গায়ের যুবকের চামড়ি খেলা খেলে । 
খেলার প্রথমে পুকুরের মত দাগ কাটা হয়। পনের বিশজন লাঠিধারী 
যুবক দাগ ধিরে অমায়েত হয়। তারাই খেলোয়াড় । একজন সাহসী 
যুবক লাঠি দিয়ে পুকুর বন্ধ করতে যায়-_ তখন অন্যের তাকে বাধা 
দিতে আস, আর তখনই কত্রিম লড়াই বেধে যায়। তারা বিভিন্ন 


১. পুর্বোজ, রজপৃদ্ব সাহিতা-পরিষখ-পত্রিকা, ৪র্ধঘ সংখ্যা, ১৩১৪, পৃঃ ২৩৫ 
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প্রকার অঙ্গভঙ্গিতে খেল। দেখায় । সঙ্গে থাকে বাদ্যযন্ত্র । বাদ্যের তালে 
তালে লাঠি খেলার মহড়া রীতিমত জমে উঠে । খেলার বিতিন্ন কৌশল 
যখন শেষ হরে আসে এবং অঙ্গ ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে আসে তখন সকলে 
একই সঙ্গে উপরে লাঠি তুলে ধরে আত্মসমর্পণের ভঙ্ষিতে ; আর তখনই 
আপসে খেল। সমাপ্ত হয়। বল! বাহুল্য, এটি লাঠিখেলারই সমতুলা। চামড়ি 
খেলার এটি প্রথমাংশ ; দ্বিতীয়াংশে আছে প্র পুকুরে কৃত্রিম মাছ ধরার 
অভিনয়। পানি ঢেলে কাদা কর! হয় অভিনয়কে জীবন্ত রূপ দেওয়ার জন্য। 
শিং মাছের কাঁটা বি'ধেছে বলে একজন চীৎকার করে কাতরাতে থাকে । 
ওঝা এসে ঝাড়ফুঁক শুর করে । ম।, বোন আসে শুশ্বষার জন্য । কিছু- 
তেই কিছু হয় না, শেষে আসে সুন্দরী যুবতী । কাটার বিষ মুহর্তে 
দব হয়ে যায়। সে-সঙ্গে দর্শকের হাদ্যকোলাহলের মধ্যে খেলার পরি- 
সমাপ্তি ঘটে | বল বাহুল্য, এ অংশের পুরে। খেলাটাই কৃত্রিম এবং 
খেলোয়াড়দের মধ্যে থেকেই কেউ ওঝা, কেউ মা-বোন-প্রেমিকার ভূমিকা! 
নিতে এগিয়ে আসে । 


স্প্টত: সমস্ত খেলাটি একটি অভিনয়-. প্রথমাংশ যুদ্ধের, ছিতীয়াংশ 
মাছ ধরার | পুকুর দখল, ভূমি দখল, রাজ্য দখল নিয়ে প্রাচীন যুগে প্রায়ই 
লড়াই হত। তারই অনুকরণে এ খেলার প্রথমাংশের পরিকগ্পন। | তার 
পর পুকুর দখল হয়ে গেলে মাছ ধরে ভোগের পাল। | রাজ্য জয় করেও 
ধনসম্পত্তি ভোগদখলে আসে । সুতরাং প্রথমাংশের সাথে ছ্বিতীয়াংশের 
যোগ বিচ্ছিন্ন নয়। মাছ ধরা নিরহ্কুশ নয়, মাছের কাটা ফুটে, বেদনা 
হয়, তার চিকিৎসাও হয়। জনজীবনের একটি অধ্যায়ের অভিনয় চামড়ি 
খেলার মধ্যে নিহিত আছে । অতীত ইতিহাস ও সামাজিক জীবনচিত্রের 
দিক থেকে এ খেলার গুরুত্ব অনেক । 


লাঠিখেলা 

লাঠিখেলা শক্তি ও কৌশলের খেলা | আত্মরক্ষার জন্য লাঠির 
ব্যবহার মানুষ আদিমকালেই আবিফার করেছিল । শিকার ও যুদ্ধের 
হাতিয়ার হিসেবে লাঠির ব্যবহার সুপ্রাচীনকান থেকেই চলে আসছে। 
ধাতু ও আগ্রেয়ামত্রে আবিষ্কারের পর যুদ্ধক্ষেত্র হতে লাঠির উপযোগিত। 


৪৩৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


ফুরিয়েছে। আমাদের দেশে কিছুকাল আগে পর্বপ্ত অমিদারগণ লাঠিয়াল 
দল রাখতেন যোদ্ধা হিসেবে | যুদ্ধক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা ফ্রানোর 
পর লাঠি নিয়ে শৌর্ষবীর্ধ ও কলাকৌশল প্রয়োণ্ধের ক্ষেত্র দাড়ায় সামাজিক 
ও ধমীয় অনুষ্ঠানের আখড়াগুলি, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই । 
বর্তমানে মহরম উপলক্ষে লাঠিখেল! অনুষ্ঠানের অত্যাবশ্যক অঙ্র হিসেবে 
পরিগণিত হয় । এদেশে মহরম উৎসব প্রচলিত হওয়ার সময় থেকে 
এ প্রথা চলে আসছে বলে ধরে নেওয়৷ যায়। মহরমেব লাঠিখেলায় 
যে কত্রিম যুদ্ধের মহড়া হয়, তা সহজেই বুঝা যায় । মহরম ছড়ি। 
ধনীগৃহে বিবাহ উপলক্ষেও লাঠিখেলার আয়োজন হয়। 


তিন-চার হাত লম্ব। ও পরিমিত ব্যাপার্ধের বাঁশের তৈলাজ্। মস্যণ 
লাঠি এ খেলার উপকরণ । আসরে একজন খেলোয়াড কখন এক 
হাতে, কখন দুই হাতে বিভিন্ন কৌশলে লাঠি ধুরিয়ে খেল! দেখায় । 
বিভিন্ন চালে অতি ক্ষিপ্রতার সাথে লাঠি ধুরানোতেই একজন খেলোয়াড়ের 
দক্ষতার পরিচয় আছে। কত্রিম যুদ্ধের মহড়ায় দ্বৈত লাঠিখেল। হয় । 
এখানেও সাহস, কৌশল ও ক্ষিপ্রতার প্রয়োজন আছে। একক লাগ্ি- 
খেলায় সামনে, পেছনে, পাশে, আড়াআড়ি ভাবে, মাথার উপরে, দুপায়ের 
ফাক দিয়ে অত্যন্ত ভ্রততার সাথে লাঠি ধুরানোতেই প্রকৃত সৌন্দর্য 
ও আনন্দ নিহিত আছে । এট শ্রমসাপেক্ষ খেলা । এজনা এতে 
শরীরচর্চার উত্তম সুযোগ আছে । একমাত্র পুর ও বয়স্ক ব্যক্তিই 
এ খেলায় অংশ গ্রহণ করে । মহরমের লাঠিয়াল দলে তরুর্ণরা থাকে 
শিক্ষানবীশ হিসেবে |১ 


এক দোকা 


একা দোকার আঞ্চলিক নামের বিভিন্তা আছে এবং খেলার 
পদ্ধতিতেও সামান্য প্রকারভেদ আছে । মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেব এর 
নাম দিয়েছেন “সাত খোলা" ।ৎ উত্তরবঙ্গে কোন কোন অঞ্চলে খেলাটির 


১০ বর্তমান গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের (লোকৰ্‌ তা) 'লাঠিনাচ' অংশ আষ্টব্য। 
২, উত্তর বাংবার নোফসাহিত্য, পৃঃ ১২১-২৩ 


লৌকিক খেলাধুল। ৪৩৭ 


নাম ণচিরিয়া । মাটি বা মেঝের উপর দাগ কেটে ধর করা হয়। 
ঘরের প্রচলিত দটি রেখাচিত্র নিম্নরূপ £ 
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শব পর 
ক চিত্র খ চিত্র 


ক চিত্রের ঘরগুলির ক্রমিক নাম যথাক্রমে এক। দোকা, তেকা, 
চৌকা, পক্কা, লানি | (ময়মনসিংহ )1 খ চিত্রে এনং ঘরটি চিরিয়া, 
৪নং বিশ্রামঘর এবং ৫&নং ও ৬নং হল যথাক্রমে “ছোটগাং ও 'বড়গাং, | 
ক চিত্রে সব ঘর সমান হয়, খ চিত্রে বড়গাং সাধারণতঃ বড় এবং চিরিয়। 
ছোট হয়ে থাকে । বরিশালে ৩নং থেকে ৬নং ঘরের নাম যথাক্রমে 
পদা, ইরানী, জিরানী ও কুলা | প্রথম দ্'টি একা, দোক1] নামেই 
অভিহিত । ভাঙ। হাঁড়ি-কলমির গোলাকার টুকর। খেলার উপকরণ । 
টুকরাটিকে অধিকাংশ স্বানে “চাড়া”, স্বানবিশেষে “ঘুটি' ( রাজশাহী ), 
“ডিগা” ( দিনাজপুর ), “খোপলা' ( মুশিদাবাদ ), “চাকতি' ( ময়মনসিংহ ) 
প্রভৃতি আঞ্চলিক নামে ডাক হয় । 


দু'জনে অথব। দলবদ্ধভাবে একা দোকা খেলতে পারে তবে 
প্রতোকের স্বার্থ স্বতন্ত্র, প্রত্যেককে নিজ দায়িত্বে খেলতে হয় | খেলার 


৪৩৮ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


শুরুতে বাইরে থেকে ( *চিহিত স্থান হতে) এক এক ঘরে চাড়৷ ছুঁড়ে 
ফেলে এক প্রায়ে ভর করে ঘরের দাগ লাফ দিয়ে পেরিয়ে আঙুলের ডগ! 
দিয়ে ঠেলে মেট বাইরে নিয়ে আসতে হয় ! এ খেলায় সতর্ক থাকতে হয় 
পদে পদে । নিদিষ্ট ঘরে চাড়৷ ছুঁড়ে রাখতে না পারলে সে দান হারায় । 
বিশ্রামধর ছাড়া অন্য ঘরে দু'পা একত্রে মাটিতে ফেললে আউট হয় । পা! 
অথৰ! চাড়া দাগের উপরে থাকলেও আউট | প্রথম বালিকা আউট হলে 
দ্বিতীয় বালিক। একই পদ্ধতিতে খেল৷ শুর করে। শেষ বালিক৷ দান 
হারালে আবার প্রথম বালিকাটি তার অপমাপ্ত স্থান থেকে আরন্ত করে। 
এভাবে চক্রাবতনে খেলার সুযোগ আসে । কোন একজন খেলোয়াড় সব 
ঘরে চাড়। রেখে ফিরিয়ে আনতে পারলে ৬নং ঘরের বাইরে দীঁড়িয়ে পিভন 
দিকে ফিরে না দেখেই তাকে চাড়া ঘবের দিকে ফেলতে হয় । হাতের 
তাকমাফিক চাড়াটি যে ঘরে ঠিকমত পড়বে খেলোয়াড় তার অধিকারিণী 
হবে । এভাবে সব ঘর অধিকারে আনতে পারলেই জয় । “জতাঘর' 
প্রতিপক্ষকে ডিডিয়ে চলতে হয়| একই ঘর অন্যরাও দখলে আনতে 
পারে । যে পিছিয়ে পড়ে তারই দূর্ভোগ বেশি । অঞ্চলভেদে “ছি' বা 
“চু' দিয়ে চাড়। পায়ের আঙুলে তুলে ঘরের বাইরে আনার নিয়ম প্রচলিত 
আছে। ময়মনসিংহে একে খুদখুদ' খেল বলে। এট! একক দোকার 
প্রকারভেদ মাত্র । 


এক পায়ে পাখির মত লাফিয়ে চলার ফলে শারীরিক ব্যায়াম হয়। 
এতে বিপদের কোন ঝুঁকি নেই। বুদ্ধি অথবা কৌশল প্রয়োগও করতে 
হয় না। মেয়েরা এ খেলায় বেশি আগ্রহ দেখায় । খেলাটির অস্তনিহিত 
তাৎপর্য সম্বন্ধে আবদুল হাই সাহেব মন্তব্য করেছেন, 7196 10161696 ০7 
1116 881)5 (61008-10010109 ) ০800095 1000100 9/11001188 ০? 1০0০0115, 
0115 22006 1911719 8 0115 5061021] 01811)5 01 2, %/017810) (০ ০0114 
০ ৪ 119956 ০4 1961 ০৬10) 8190 & 1661108 ০: 9261518061010 11010) 0106 
10101106170 01 1961 ৫9816 29 2 1)01091--8. 01:95108 1)81019 (006 
010878066715010 ০01 2 0120.১ জীবনবোধ এবং মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যায় 
মন্তব্যটি যথার্থ । নারী নীড়াশ্রয়ী । মানবসতাতার ইতিহাসে নারীই 
পুরুষকে ধর বাঁধার প্রেরণ! দিয়েছে । ঘর দখল এবং ঘর-কম্পায় নারীর 
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ভূমিকা আজও ক্রিয়। স্থতরাং এক। দোকায় প্রাচীন সংস্কারের ও 
অভ্যাসের পরিচয় থাকতে পারে । 


কানামাছি 


চিত্তবিনোদন তথা আমোদস্ফতি কানামাছির মৌল আবেদন | একজনের 
চোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে চারদিক থেকে তার গায়ে টোক। অথবা লঘু 
ধাক। দেওয়৷ হয়। দু'চোখ বাধায় তার ভূমিক। হয় অন্ধ ব৷ কানার 
মত। অন্যান্যর। চারদিক থেকে মাছির মত তাকে উত্যক্ত করে। 
খেলার এ পদ্ধতি ও ধর্শ থেকে কানামাছি নামকরণ হয়েছে । নামটি 
যথার্থ । এদিক থেকে একটি জীবন-অত্যাসের অনুকরণ এতে আছে। 


খেলার শুরুতে প্রথমে “কান।' নির্বাচন করা হয়। ১, ১০, ২০, 
৩০**'ইত্যাদিবপে গুণতে গুণতে যে ১০০ সংখ্যায় পড়ে সে খালাস 
পায়। পুনঃপুনঃ গণনায় একে একে খালাগ পেয়ে কেবল শেষ খেলোয়াড় 
দোষী সাব্যস্ত হয়। তারই চোখ বাঁধা হয় । কানা অপর একজনকে ধরতে 
ও চিনতে ন৷ পার৷ পর্ন্ত যুক্তি পায় না। যাকে ঠিকমত ধরতে পারে 
তারই চোখ বেধে একই পদ্ধতিতে খেল৷ আরম্ভ হয়। 


কানামাছি নিরাপদ ও নিবিবাদের খেলা | এজন্য মেয়ের এটি অধিক 
ভালবাসে | ছেনেরাও খেলতে পারে । বাংলার সব অঞ্চলেই খেলাটি 
প্রচলিত। সব ধতুতে কানামাছি খেল যায়। 


কানামাছি ছড়াযৃক্ত খেলা | ছড়াকাটার সাথে সাথে দৈহিক অঙ্গভঙ্গির 
ক্রিয়াগত সামগ্রস়্যে নাটকীয় গুণ এর মধ্যে পাওয়। যায়। কান] এবং 
অন্য খেলোয়াড়দের স্বতন্ত্র ছড়। আছে । খেলার শুরুতে কানাকে ধিরে 
সবাই কানামাছি ভৌ৷ ভে।, যাঁকে পাবি তাকে ছে।।”_ছড়াটি উচ্চারণ 
করে এবং তার গায়ে টোক] দেয় । চোখ বাঁধা অবস্থায় কানা হাতি 
বাড়িয়ে অপরকে ধরতে চেষ্াা করে, আর মুখে বলে--আন্ধ। গোন্ধ। 
ভাই, আমার দোঁষ নাই |” অথব। 'আনি মানি জানি না, পরের ছেলে 
মানি না।' ছড়। আবৃত্তিতে এবং ক্লীড়াভিনয়ে কানামাছি খেলার প্রকৃত 
আকর্ষণ ও আনন্দ নিহিত আছে। 


88০ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


রুমাল-চুরি 

রুমাল-চুরি দলবদ্ধ খেলা | প্রথমে দলের একজন 'চোর' হয়। 
অন্যর। কেশ্রের দিকে মুখ করে গোল হয়ে বসে । চোর হাতে রুমাল 
নিয়ে চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে যে কোন একজনের পেছনে সাবধানে 
এবং অলক্ষ্যে সেটি রেখে দেয় । যার পেছনে রেখেছে সে টের না পেলে 
চোর ঠিক এক পাক ঘরে এসে তার পিঠে কিল-চাঁপড় বনিয়ে দেয় । 
আগেভাগে জেনে ফেললে রুমাল নিয়ে দে সরে পড়ে । চোর তার 
স্বানে বসে। দ্বিতীয় ব্যক্তি একই রূপে ঘুরতে ধরতে যে কোন এক- 
জনের পেছনে রমাল রেখে মারার স্থুযোগ নেয় । তাড়াতাড়ি উঠে পালাতে 
পারলে মারের চোট কমে । এভাবে রুমাল-চুরি খেল চলতে থাকে । 
কিশোরগঞ্জে এর একটি আঞ্চলিক নাম পাণয়। যায়, তা হল 'মুড়াখেল।' | 
অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়ে একত্রে অথব। পৃথকভাবে রুমাল-চুরি খেলে থাকে । 
চিত্তবিনোদন ও অবসরযাপন ছাড়া অন্য উপকারিত। এতে নেই । 


রুমাল-চুরি খেলায় গ্রাম্য সমাজের ছবি আছে । রুমাল-চুরি আইনের 
চোখে অপরাধজনক | মার-ধোর করে চোরকে শান্তি দেওয়া হয় । সমাজ- 
জীবনে এরূপ একটা ঘটন। বালক-বালিকার। খেলার ভেতর দিয়ে অতিনয় 
করে থাকে । 


ঢাক] জেলায় খেলাটি হয় সমান সংখ্যক খেলোয়াড় নিয়ে দুই দলের 
মধ্যে । দল দুটি ২০/২৫ হাত দূরে মুখোমুখি দাড়ায়, মাঝখানে থাকে 
রুমাল । উত্তয় দলেই ১, ২,**"করে সংখ্যায় খেলোয়াড়দের নাম থাকে । 
রুমালের কাছে দাঁড়িয়ে রান্না কোন এক সংখ্যা ধরে ডাক দিলে দূই 
দল থেকে দুই জন এসে রুমাল চুরি করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্ট৷ করে । 
একজন রুমাল তুলে নেওয়ার পর অন্য জন যদি তাকে ছুয়ে নেয়, তবে 
সে 'মারা' পড়ে । হোঁয়৷ বাচিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলে বিপক্ষ জন 
মার৷ যাবে । এভাবে খেল চনতে চলতে কোন এক দলের সবাই মার৷ 
পড়লে তাদের এক “পাট'তে হার হয় । খেলা শেষে প্রাটির সংখ্য। দিয়েই 
দলের জয়স্পরাজয় নির্ণাতি হয়| আগের নিয়মটিতে আছে বাযজির স্বার্থ, 
কিন্ত এখানে আছে দলীয় স্বার্থ ৷ 
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লুকোচুরি 

লুকোচুরি খেলায় দলের একজনকে প্রধান কর হয়, তাকে বল৷ 
হয় 'রাজ।' | লটারির পদ্ধতিতে একজনকে দোষী সাবাস্ত কর হয়, 
তার নাম “চোর” । রাজ। চোরের চোখ বন্ধ করে রাখে ; দলের আর 
সবাই সুবিধামত আড়াল দেখে আত্মগোপন করে । তারপর রাজা চোখ 
খুলে দিলে চোর তাদের খুঁজে বের করে । আত্মগোপনকারীদের যে- 
কোন একজনকে খুঁজে ধরে আনলে অথব। তাকে ছুঁয়ে এসে রাজাকে 
স্পশ করলে সে পরবর্তী খেলায় চোর হবে। কিন্ত সে যদি ছোয়। 
বাচিয়ে অথব৷ ছোঁয়ার পরও দৌড়ে এসে আগেভাগেই রাজাকে ছুয়ে 
নেয় তবে তার অবস্থার পরিবর্তন হবে ন। । এভাবে সবাই স্গযোগ বুঝে 
রাজাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করে । চোর যতক্ষণ পর্ষস্ত সফল ন৷ হচ্ছে ততক্ষণ 
পর্যন্ত তার চোখ বন্ধ করে পালাক্রমে খেল৷ চলতে থাকে । লুকোচুরির 
আঞ্চলিক নাম যশোহরে “পলাপলি", নোয়াখালিতে “চোখপলানি' | ছোট 
ছোট ছেলেমেয়ের পক্ষেই এ থেল৷ শোভনীয় । অবসরযাপন ও ছুটাছুটির 
আনন্দ এতে আছে । কোথাও কোথাও বাসর ঘরে নতুন বর-বধূকে নিয়ে 
লুকোচুরি খেলার নিয়ম আছে । নিছক হাগিতামাপ! ও, আমোদস্ফুতি 
এর লক্ষ্য । মুহন্মদ আবদূল হাই সাহেবের অভিমত, অতীতে রাজ অস্তঃ 
পুরেও লুকোচুরি খেল৷ হত। এতোদেশ্যে হেরেমে বিশেষ ঘর থাকতো 1১ 


আত্মগোপনপ্রবণতা থাকায় খেলাটি প্রাচীন হতে পারে | 47105 27৫ 
8৫০ নামে খেলাটি পাশ্চাত্তাদেশেও প্রচলিত আছে । এদিক থেকে এটির 
আন্তর্জাতিক পর্ধায়ে জনপ্রিয়তার কথ৷। স্বীকার করতে হয়। 


বউরানী 


বউরানীর আঞ্চলিক নাম "টুকাটুকি' ( ময়মনসিংহ ), “চড়নখেল)? 
( রাজশাহী ), “গোলাপ টগর' ( কষ্টিয়া ) ইত্যাদি । সমান সংখ্যক 
দ্'দলের প্রতিযোগিতায় খেল। অনুষ্ঠিত হয়। দলের প্রধানহয়কে রাজা” 
বল৷ হয়। অনুশীলন পদ্ধতিতে বউরানী ভাগ্যের খেল (8৪0৩ ০ 
01081)০6) | ছদ্[ নামের প্রকৃত খেলোয়াড়কে সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর 


১,18010101008] 0810016 10 15886 0910190210, 0, 157 


৪8৪২ বাংলার লোক-্স-স্কৃতি 


করে চিনতে হয় । খেলার শুরুতে রাজ! ফুল-ফলের নামে নিজ দলের 
বালকের ছদ্ম নাম রাখে । ১৫/২০ হাত দূরত্বে উভয় দল মুখোমুখি 
বসে। রাজ। বিপক্ষের যে কোন একজন খেলোয়াড়ের চোখ দৃহাতে 
আড়াল করে প্রতীক নাম ধরে স্বপক্ষের একজন খেলোয়াড়কে আহ্ান 
করে। সে সম্তপ্পণে এসে বিপক্ষের যে কোন একজনের কপালে আঙ- 
লের মুদূ টোক। দিয়ে যায় । তার চোখ ছেড়ে দেওয়া পর যে ছেলেটি 
টোক। দিয়েছে তাকে ঠিকমত চিনতে পারলে সে সামনের দিকে সাধ্যমত 
এক লাফ দিয়ে এগিয়ে যায় | ন1 পারলে যে টোক। দিয়েছিল সে'ই লাফ 
দেওয়ার স্থুযোগ পায় । এবাব দ্বিতীয় বাজ বিপক্ষের খেলোয়াড়ের চোখ 
বন্ধ করে গোপন নাম ধরে স্বপক্ষেব খেলোয়াডকে ডাকে । খেলার 
পরিণাম পূরৰবৎ | বল। বাছল্য, প্রতিবারই খেলোয়াড়ের গোপন নামকরণ 
করা হয় । গোপন নাম বেখে খেল হয় বলে এর একটি নাম পাওয়। 
যায় “নান পাতাপাতি' খেল। ।১ যতক্ষণ না৷ একদল মধ্যবতাঁ সীমান! 
অতিক্রম কবে প্রতিপক্ষের জমি দখল কবছে ততক্ষণ খেলা চলে । খেল। 
শেষে বিজয়ী দলের বাজাকে পদ্যামন অবস্থায চ্যাং দোল কবে সীমান। 
একবার পাবাপাব করতে হয়। এ সময় ছড়। বল! হয়, 

বাজ যায হেলিতে দূলিতে, 

পানের পিচ ফেলিতে ফেলিতে ।* 


বল। বাহুল্য, বাহকের কাজটি বিজিত দলের খেলোয়াড়রাই করে । 

কোথাও নিয়ম আছে_- যে টোকা দেয় তাব নাম নির্ভলভাবে বলতে 
পারলে তার দলের সবাই (বোক্ত। ছাড়া) বিপক্ষদলের আপন আপন জুটির 
পিঠে চড়ে । এ অবস্থায় দুর্দলেব মাঝের দবত্বট পারাপার কবতে হয় । 
ঠিকমত চিনতে না পারলে বিপক্ষের বাই এদের পিঠে চড়ে । পিঠে 
চড়ার জনা এর নাম চড়নখেল। হয়েছে । 

অল্প বয়সের ছেলেমেয়ের বউরানী খেলে থাকে | বড়দেব পক্ষে তা 
শোভনীয় নয় । খেলায় সামানা কায়িক শ্রম আছে, তবে অবসরবিনোদনই 
এর মুখ্য উদ্দেশ্য | দলবদ্ধ খেলায় ব্যক্ষির চেয়ে সংঘের স্বাথ অধিক । 


১, বাংলাব মুখ আমি দেখিয়াছি, পৃঃ ২৫৫ 
২, প্র, প: ২৫৬ 
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একের জয়-পরাজয় দলেরই জয়-পরাঞ্জয়। নিবিবাদে এর পরিণামে 
আত্মসমর্পণের মধ্যে গোঠীজীবনের আদর ধর। পড়ে । প্রতিপক্ষের জমি- 
দখল এবং বন্দীদের শ্রমের কাজে ব্যবহার কর রাজ-রাজড়ার রাজ্যজয়ের 
দৃশ্য ষ্মরণ করিয়ে দেয়। এ খেলায় তার প্রতিফলন থাক খুবই 
স্বাভাবিক | 


কড়িখেল। 


বাংলাদেশে প্রাচীনকালে মুদ্রা হিসেবে কড়ির ব্যবহার ছিল | মুসলমান 
আমলে সোন।-রূপা-তামার মুদ্রা প্রচলিত হলেও খুচরা লেনদেনে কড়ির 
প্রচলন বলবৎ ছিল । ইংরেজ আমলে বিভিন্ন ধাতব মুদ্র। ও কাগজের 
টাক। প্রচলিত হলে কড়ির ব্যবহার লুপ্ত হয়ে যায় । মুদ্রা হিসেবে য! 
ছিল দুর্লত এবং দূর্মূল্য, উপযোগিতা ফুরিয়ে যাওয়ার পর পরবতীকালে 
তা খেলার উপকরণে পরিণত হয়েছে । সুতরাং এ খেলার উৎপত্তির 
একটা সময় অনুমান কর। যায় । 


সমান আকারের চার কড়ি নিয়ে খেল৷ চলে | দূজন বা ততোধিক 
একত্রে বসে খেলতে পারে । পাশার ঘুটির মত মাটিতে ছুঁড়ে দিলে 
চারটি কড়ি উপুড় হয়ে পড়লে খেলার হাত পায় । মাটিতে ফেলার 
পর কড়ি গায়ে গায়ে লেগে থাকলে খেলোয়াড় দান হারায় । জোড়ে 
জোড়ে মারতে পারলে দু'পয়েন্ট লাভ করে, না পারলে সেবারের মত 
দান হারায় । কারে! চালে চারটি কড়িই “চিৎ হয়ে পড়লে যে কেউ 
ছে। মেরে তুলে নিয়ে চুমে নিলে প্রতিটির জন্য একটি করে পয়েন্ট 
পায় । এভাবে যার আগে কুড়ি পয়েন্ট হয় সে-ই প্রথমে জয়লাভ করে। 
শেষ পর্যস্ত কড়ি পয়েন্ট পুরেনি এমন খেলোয়াড়ের হার হয় । এ পর্যস্ত 
খেলার প্রথম পর্ব । দ্বিতীয় পরে 'জোড়-বিজোড়' ধবা হয় । দৃ"হাতের 
মুঠিতে জোড়-বিজোড়ের এ পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ ভাগ্য নির্ভর । হাত শূন্য 
হওয়ার আগে পর্স্ত সে যত পয়েন্ট লাভ করে, পরাজিত খেলোয়াড়কে 
তত কিল মারার সুযোগ সে পায় । এভাবে পর্যায়ক্রমে বিজয়ী খেলোয়াড়র। 
তাকে শান্তি দেয়। কড়ি মেয়েদের খেল । অবসরবিনোদন এবং 
কৌতুক উপভোগ ছাড়া এর অন্য কোন উপকারিতা নেই। খেলার 


88৪ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


উপকরণ, খেলার পদ্ধতি ও স্বান নির্বাচনের দিক থেকে এটি [৫০০1 
8€81৫-এর পর্যায়ভুক্ত | 


ঘু'টি খেলা 

ধুটিখেল৷ পল্লীর মেয়ে মহলে অবসরবিনোদনের খেল। ॥ পাঁচাট 
গোলাকার পাথরঘূঁটি খেলার উপকরণ | বিচিত্র ও জটিল পদ্ধতিতে 
এটি খেলা হয় | হাতের দক্ষতায় ও ক্ষিপ্রতায় খেলার জয়-পরাজয় নির্ভর 
করে । পাঁচটি খুঁটির একটি হয় 'ডাগ' । কখন এক হাতে, কখন দু'হাতে 
ডাগের সাহায্যে অন্য খুঁটি লোফালুফির ভেতর দিয়ে খেল! চলতে থাকে । 
লোফালুফির সময় কোন ধুঁটি মাটিতে পড়ে গেলে খেলোয়াড় দাঁন হারায় । 
কড়ি খেলার মত চক্রাবর্তনে খুটি খেল চলে । নান৷ প্রক্রিয়। শেষ করে 
যে আগে পাকে' তার একটি পয়েন্ট হয়। এরপে সাত কি দশ 
পয়েন্ট পেলে সে জয়ী হয়। শেষ পর্যস্ত যে হারে তাকে জোড-বিজোড় 
ধরে কিল মারার সুযোগ পায়। অভ্যাস ও সংযম আছে বলে একে 
দক্ষতার খেল! বল যায়। 

কোন কোন অঞ্চলে এটি “খেইর খেলা” নামে পরিচিত।১ রওশন 
ইজদানী সাহেব এর নাম করেছেন 'থাপ। খেইড়' খেল। |ৎ 


ছি-ছত্তর 
ছি-ছত্তর শিশুদের খেলা । দৌড়াদৌড়ি এবং হৈ-ছুল্লোড়ের আনন্দ 
এর প্রধান আকর্ষণ । খেলার প্রথমাংশে ছড়ার প্রাধান্য, দ্বিতীয়াংশে দৌড়ের 
পালা | ছড়ার বোল সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যধমী। ছড়ায় শিশুদের মন ভুলিয়ে 
অবরোধ ভেঙে পালানোর চেষ্টা কর হয়| ছি-্ছত্তর খেলার অভ্যন্তরে 
অতিনয়ধর্ষণ আছে। 
দশ-পনের জন ছেলেমেয়ে পরস্পর হাত ধরাধরি করে বৃত্তাকারে 
দাড়ায় | একজন বৃত্তের মাঝখানে থাকে । রংপুরে তাকে “চিল' বলে। 
১, আইওরে ছোটতা খেইর খেনিতে যাই 
যেমনি গেলাম খেইর খেলিতে অমনি অইল বিয়। 
আরত খেইর খেলতাম না পরের ধর গিয়া 
উদ্ধত £ পূর্বোক্ত, মাসিক সোহাম্বদী, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫, পৃঃ ১৭৬ 
২, যোমেনশাহীর লোকসাহিত্য, পৃঃ ৭৯ 
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অন্যদের 'মোরগ' বল৷ হয়।১ চিল ভেতরে বদ্ধ থেকে হাতের শিকল 
ভেঙে পালাবার চেষ্টা করে ৷ চিল মুজির জন্য প্রথমে শজি প্রয়োগ করে । 
সে বীরত্বের ভাৰ দেখায় এবং ছড়া আবৃত্তি করে । ছড়াটি এরূপ £ 

ছি-্ছাই ঘোড়৷ দাবড়াই | 

ঘোড়া না ঘুড়ি চাবুক ছুড়ি।। 

চাবুক দিয়৷ মারলাম বাড়ি। 

ধূল৷ উঠে কারি কারি ।।২ 


ছড়। বলতে বলতে দে হাতে টান দেয়, ফাক পেলেই দৌড় দেয়। ন৷ 
পারলে সে কৌশলের আশ্রয় নেয় । এবার ছড়ার বোলে মন ভুলানোর 
চে্1-- 

মুই গেনু উতি, 

পড়ি পানু ধুতি, 

সে ধৃতি রাজ 

ছড়াই ঠ্যাংগা | 

অথব। 

ওই যে চান্দ গামছা বান্ধ। 

গামছা নিয়। গেল চোরে 

বুক ধরফর কবে ।5 


'রাঙ্গা ধুতি' আর আকাশের “চান্দ' শিশুর কাছে লোভের সামগ্রী | হাতের 
বাধন হয়ত আপন] থেকেই শিথিল হয়ে আসে । সে ম্থযোগ পেলেই 
দৌড় দেয় । মোরগেরা তাকে ছোঁয়ার চেষ্ট) করে, যতক্ষণ না ছু'তে 
পারে, ততক্ষণ দৌড় আর হল্লোড । যে খেলোয়াড় প্রথমে ছুঁতে পারে, 
পরবর্তী খেলায় সে চিলের ভূমিক! গ্রহণ করে । ছোঁয়ার সময় মোরগের 
ছড়া বলে । ছড়ার আছে মন আকর্ষণের ভাব £ 

ছি ছাত্তা কচুর বই 

চ্যাওড়া প্যাংড়ার নানা হই। 
১, পূৰোজ, পূৰদেশ, ২৮শে বে, ১৯৬৭ 
২, এ । 
৩, এ । 
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টাকের ওপর আয়ন। 
পুঁটির মাছ খায়ন। | 
টাকেব উপর গোস্ত 
ছোয়৷ দিলে দোস্ত |১ 


চিল-মোরগের নাম-ভূমিকায় খেলাটিতে বন্দীর পলায়ন ও ধর-পাকড়ের 
অভিনয় হয়ে থাকে । হৈ-্হল্লোড়ের মধ্যে আছে আমোদ-উল্লাঘ, দৌড়া- 
দৌড়ির মধ্যে শরারচচার উপকারিতা আর ছড়া আবৃত্তির মধ্যে কৌতুক- 
আনন্দ । 


কুমীর কুমীর খেলা 

“ডাঙ্গায় বাঘ জলে ক্মীর' প্রবাদটি প্রমাণ করে বাঙালীর লোক- 
জীবনে বাঘ এবং কমীর বিড়ম্বনার কারণ ছিল । দক্ষিণবঙ্গে খাল-ভ দলে 
বাধ-কমীরের উপদ্রব বরাবর চলে আসছে । নদীনাল৷ ও খালবিলের 
সহিত বাঙালীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ--পারাপারে, মৎস্য শিকারে, বাণিজ্য 
যাত্রায়, তীর্থ যাত্রায় এবং স্রানাদি ব্যবহাবিক নিত্য কর্মে । এসব কাজে 
নান বিপাকে পড়ে কৃমীরের কবলে মানুষ প্রাণ হারিয়েছে । শানের 
সময় কিভাবে কুমীর মানুষ শিকার করে তার কৃত্রিষ অভিনয় করে 
“কুমীর কৃমীর খেলা” হয়। সুতরাং এতে লোকজীবনের অভিজ্ঞতার 
ছায়। আছে। 

খেলাটি দলবদ্ধ | দশ-পনের জন বানক-বালিক! একত্রে খেলতে পারে । 
উঠান ও বারান্নার উ চুনীচু জায়গা নদী ও ঘাটের কত্রিম পটভূমি 
হিসেবে নিবাচন করা হয়। দলের একজন প্রথমে কুমীরের ভূমিক। 
নেয়। সে নীচে সামান্য দূরে ওত পেতে থাকে | অন্যরা সান করতে 
নামে । তার। স্ানের ভঙ্গিতে হাত-প৷ নাড়ে এবং মুখে 'হাপুন হুপুস' 
শব্দ করে| অথবা “কমীর, তোর জলে নেমেছি' বলে ছড়া কাটে। 
কমীর ন্ুযোগ পেলেই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে । তার! পালাবার 
চেষ্টা করে। যে ধর! পড়ে সে কৃমীর হয়, আগের কমীর ছাড়া পায়। 
কৃষীর কুমীর খেলার এটাই নিয়ম । এতে খেল। এবং অভিনয় একত্রে 


১. রাজশাহীর ছড়া, পৃঃ ৬৫ 
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মিশে আছে। সরলমতি শিশুর! এটি খেলে অবসর যাপন ও আনন্দ 
উপভোগ করে থাকে | নকল কুমীরকে আদল কমীরজ্ঞানে ভয় করা 
এৰং তার কাছে সহজে ধরা না৷ পড়াব অভিনয়ে স্রায়ুবিক সতর্কতায় 
আত্মরক্ষার দীক্ষা ও অভ্যাস গড়ে উঠে তাদের । 


বাঘবন্দী 

বাঘবন্দী যুদ্ধেব খেলা । আত্মবক্ষ। ও আক্রমণের প্রতি লক্ষ্য রেখে 
যেমন দাবার ধুঁটির চাল দিতে হয়, বাধবন্দীরও তা'ই। দাবায় আছে 
যুদ্ধের কৌশল, বাধবন্দীতে আছে শিকারের কৌশল | ধঘুঁটির চাল দিয়ে 
“বাঘ' নামের খুঁটি বন্দী কর! হয়। এ থেকে খেলাটির নাম বাধবন্দী 
হযেছে । বাঘের চালে ঘুঁটি মারা পড়ে । বাজশাহীতে খুঁটির প্রতীক 
নাম 'বকরী' | এজন্য এ অঞ্চলে খেলাটি 'বাধ-বকরী" নামে পরিচিত 1১ 
কুমীরের মত নাঘের কবলে মানুষ ও গবাদি পশ্ড প্রাণ হারায় । উপক্রত 
অঞ্চলে আত্মরক্ষার জন্য তো বটে আবার ব্যবসায়ের কারণেও লোকে 
জীবন্ত বাঘ শিকার করে । বাঘ শিকারে যথেষ্ট কৌশল অবলঘ্ন করতে 
হয়। গর্ত কবে ও গক-ছাগল বেঁধে ফাদ পেতে বাঘ-শিকারের রীতি 
এদেশে প্রচলিত আছে | সমাক্জীবনের এ ছবি থেকে বাধ-বকরী ব৷ 
বাধবন্দী খেলার উদ্ভাবন হয়ে থাকতে পারে । 

মাটির উপর দাগ কেটে বাঘবন্দীর ঘর করা হয়। ঘরের একটি 
রেখ চিত্র এপ £ 





১, নিজস্ব সংগ্রহ । 
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চিত্রের ক, খ, গ, ধ চিহ্নিত স্থান ছাড়। সরল রেখার যে কোন সন্ধিস্থলে 
বাধের ভূমিকায় দুটি ধুঁটী বসে। উক্ত চারটি স্থানে ৫টি করে মোট 
২০টি খুঁটি বসে। দু্গন প্রতিদ্বন্বীর একজন বাঘের চাল দেয়, অপরজন 
ধুটির চাল দেয় । সরলরেখা বরাবর খুঁটিব বিপরীত পাশে শূন্য ঘর 
পেলে বাঘ লাফ দিতে পারে, এতে একটি খুঁটি মার৷ পড়ে । কিন্ত 
পর পর দুটি ঘর ধূটি দখল করে রাখলে বাধের গতিপথ রুদ্ধ হয়। 
ঘুঁটির চালে বাধ মরে না, ঘুঁটিওলি কেবল আত্মরক্ষা করতে পারে। 
দাবাখেলায় রানীর চাঁন বন্ধ করতে পারলে যেমন কিস্তি মাত, তেমনি 
পালাক্রমে খুটি চালতে চালতে বাধের চাল বন্ধ করতে পারলে বিপক্ষের 
জয় | কিন্তু বাধ সব ধুঁটি খেয়ে ফেনলে তার জয় হয়। খুব 
সতর্কতার সহিত বাধবন্দী খেলতে হয় । ভূস ও খেয়ালি চালে পরাজয় 
অবশ্যন্তাবী | অবসরবিনোদন নিমিত্তে খেলাটি 10009: 82196-এর একটি 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 


যোলঘু"টি 

ঘোলঘু'টি খেলায় প্রতিযোগী দুজন । প্রত্যেকের ঘোলটি করে ঘু'টি 
থাকে | বাঘবন্দীর ঘর থেকে ষোলঘুঁটির ছকের সামান্য পার্থক্য আছে । 
এর ছকটি নিম্নরূপ £ 





যোলধুঁটির ছক 
চিত্রে 'ক' পাশের খেলোয়াড়ের ঘুঁটির স্বান ১, ২, ৩,***১৬ সংখা 
দিয়ে দেখানে। হয়েছে । “খ' পাশের খেলোয়াড় অনুরূপভাবে নিজ ফরে 


লৌকিক খেলাধূল। ৪৪৯ 


ঘুঁটি বসায়। প্রথমে একগঁন একঘর সামনে খুঁটি ঠেলে দিয়ে খেল। শুরু 
করে। এরপর সুবিধ মত আগে-পাছে চাল আছে | উভয় খেলোয়াড় 
পরস্পরের খুঁটি মারতে পারে । কেবল লাফ দ্বারা চালের স্বযোগ এলে 
ধুঁটি মার। পড়ে । খুঁটি মেরে একপক্ষের ঘর শুন্য অথব। তার চালের 
গতি রোধ করতে পারলে খেলার জয়-পরাজয় নিধারিত হয় । বল! বাহুল্য, 
এটিও বৃদ্দিপ্রধান খেল | খেলার পদ্ধতিতে ছদযুদ্ধের কৌশল প্রচ্ছন্ন 
আছে । এদিক থেকে খেলাটি দাবার সমধনমী । বল যায়, এটি দাব। 
খেলার গ্রাম্য সংস্করণ | দাবায় কয়েক নামের মোট যোলটি খুটি থাকে । 
এক এক শ্রেণীর খুঁটির চালের পদ্ধতি ও গতিবিধি ভিন্ন ভিন্ন । ঘোল 
ঘটি খেলায় সব ধঁটির নাম ও মান এক, একই পদ্ধতিতে ধুটিগুলি চালতে 
হয় । ধের, সতর্কতা এবং কৌশলের সঙ্গে খেলতে হয় বলে বরস্কর! 
এতে অংশ গ্রহণ করে থাকে । সময়সাপেক্ষ এ খেলাটি অবসরযাপনেরও 
অন্যতম উপায় । এটাই বিখযাত “মাগল-পাঠান' খেল! ।১ যুদ্ধবিদ্যার 
ছায়াতে খেলাটি উত্তাবিত হয়েছে উক্ত নাম থেকেও তার প্রমাণ পাওয়। 
যায় । এদেশে মোগল-পাঠানের যুদ্ধ এ্রতিহাসিক সত্য । ষোল শতক 
এ-যুদ্ধের কাল। যুদ্ধের জ্মৃতি-আশ্রিত এ খেল৷ এ সময়ের পর থেকে 
এদেশে চালু হতে পারে বলে অনুমান কর যায় । 


নৌক। বাইচ 


নৌকা বাইচ নদীনাল। খালবিলে ভর! বাংলাদেশের জনপ্রিয় খেল৷ | 
নদী ও নৌক। বাংলার প্রাণস্বরূপ | বাঙালীর ব্যবহারিক ও আর্থনীতিক 
জীবনের মত সাংস্কৃতিক জীবনেও নদী-নৌকার প্রভাব গভীরভাবে জড়িয়ে 
আছে । পারাপারে নৌকা, মাছ শিকারে নৌক।, জলযৃদ্ধে নৌক।, পণ্য- 
বহনে নৌক।, প্রমোদবিহারে নৌকা, বসবাসে নৌকা | মাঝি, ক্লে, 
বেদে, নৌ-সেনা, সদাগরের জীবন নৌকার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । 
খেলাধূলার আনন্দোৎসবেও নৌকার ব্যবহার | নৌক। বাইচ এরূপ একটি 
খেলা । এটি শ্রমের খেলা, শক্তির খেলা, কৌশলের খেলা (89268 


১. পুর্বোজ, রজপুর সাছিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪থ সংখ্যা, ১৩১৪, পৃঃ ২৪০ 
২৯-_ 
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০1 51111) | বাইচ ফারসী বাক্তী ()$) শব্দজাত | মুল অর্থ খেল ।১ 
যার! দৈহিক কৌশল বা যাদুর খেল! দেখায় তার! “বাজীকর' ; পণ রেখে 
খেলার নিয়ম আছে, একে “বাজিধরা” বলে, আবার খেলায় জয়লাত অর্থে 
“বাজিমাত আছে । “আতগবাজি'র খেলা আছে, তাতে 'বাজিপোড়ান' 
হয়, এটি বারুদের খেলা | দাঁড় টানার কসরত দ্বারা, নৌকা চালনার 
কৌশল দ্বার। প্রতিযোগিতায় জয়লাতের উদ্দেশো আমোদ-প্রমোদমূলক এ 
খেলার নাম নৌকা] বাইচ খুবই সার্ক । কোন কোন নৌক৷ বাইচ 
অনুষ্ঠান উপলক্ষে সংগঠিত হলেও অনুষ্ঠানের সাথে এর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য 
নয় ; অর্থাৎ কোন নিদিষ্ট অনুষ্ঠান ছাড়াও নিছক আমোদ-প্রমোদের উৎসবে 
নৌক। বাইচ হয়ে থাকে । হিন্দু সমাজে মনসা ভাসানের অনুষ্ঠানে 
(১ল৷ ভাদ্র) নৌক। বাইচ হয়, কিন্ত মনসা পৃজার সঙ্গে এর কোন যোগ 
নেই । কারণ নৌক! বাইচ ন৷ হলেও মনস। পূজার অঙ্গহানি হয় না । 
অনেক স্থলে এ উপলক্ষে নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হয় না । মুসলমান 
সমাজের কোন নিদিষ্ট উপলক্ষ নেই । ভাদ্র আশ্বিন মাসে যখন খালবিল, 
নদীনাল। ভরাট ও শান্ত থাকে তখন কোন লোকোত্সব অথবা জাতীয় 
উৎসবকে কেন্দ্র করে নৌকা বাইচের আয়োজন হয় । ময়মনসিংহ জেলার 
নেত্রকোনায় “আড়ং মেলা হত--তার মুন অঙ্গই হল নৌকা বাইচ ।২ 
মনসা ভাগান উপলক্ষে হোক, লৌকিক মেল৷। অথব৷ জাতীয় উৎসব 
উপলক্ষে হোক নৌক! বাইচের অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীর। হিন্দু-মুসল যান 
জেলে-হেলে মাঝিমাল্ল। ; দশক সর্বস্তবের নরনাবী---আবালব দ্ধ বনিত। | 
মাঝিমাল্লার৷ প্রধানত: পেশাদার ; গ্রামের সৌখিন ষুবকেরাও থাকে । 
যার! দাড় টানে তারা 'বাচেবদার', 'আর যার! গান-বাজন! করে তারা 
“সারিদার' | নৌকার দুপাশে জোড়ে জোড়ে বসে বাচেলদারর! দাড় টানে, 
পাটাতনে দাড়িয়ে সারিদারর। গনি করে । বিশ-পঁচিশ থেকে চলিশ-পঞ্চাশ 
জন বাচেলদার ও সারিদার থাকতে পারে। প্রতিযোগিতার নৌকার 


১. বাজি বাই ( অপিনিহিতি )১বাইচ । 
বাঙ্গালা সরল অভিধান, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৫২৯ 

২. বৈমনসিংহ গীতিকা : দেওয়ানা যদিনা, পৃঃ ৩৬৫ 
আরং আড়ং আড়ঙ্গ-_মূল অর্ধ হাট, গঞ্জ ; দেশী অর্থ মেল।। 
সংসদ বাঙ্গালা অভিধান ভ্রষ্টব্য। 


লৌকিক খেলাধল। ৪৫১ 


কোন পাল-মাস্তল থাকে না। বাইচের দিন নৌকাকে সুসজ্জিত কর৷। 
হর়-_চালের গুড়া ও সিঁদুর দিয়ে আলপনা দেওয়। হয় নৌকায় গায়ে 
ও গলুই-এ | পানির খেলা বলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনায় তার৷ আঁট-সাট 
পোশাক পরে । 

প্রতিযোগিত। আরম্ভ হওয়ার আগের মুহূর্ত পধস্ত প্রতিযোগীরা নাচ- 
গান করে ফৃতি করে। সারিগানের বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রেম, লৌকিক 
প্রেম, নিমাই সন্ন্যাসের পাল | বীরত্বব্যঞ্ক, আক্রমণাত্বক এবং আত্মন্তরিতা- 
জ্ঞাপক প্রতিহ্বন্দিতার গানও আছে । তালে, মানে, ভাবে, সুরে এগুলি 
পুরোপুরি নৌকা বাইচেরই গান। কোন কোন গানে আধ্যাত্ত্বিকতার 
স্পর্শ আছে। জাতিধর্মনিবিশেষে মাঝিমাল্লারা যে পীরের দোহাই দিয়ে 
নৌযাব্রা করে, সে পীর হলেন বদরপীর | বৈঠার টানে শৌক! ক্ষিপ্রবেগে 
ছুটে চলে আর বৈঠার তালে তালে সমানে গান চলে । 


(ওই) চনে চলে চলে নাও হেইও। 

চল্‌ চন চর ভড়াল দিয়। চন | 

বদর বদর রবে চন হেইও চু চনু। 

হো হে৷ দ্যাথ দেখি কেব। যায় আগে || 

বদর বদর রবে ধইর্যা ফ্যাল তারে। 

আরে ও চল্‌ চলন চন, বদর বদর রবে চল ।1১ 


দাড়ের জোরই জয়ের প্রধান অবলম্বন | তাছাড়া নৌকার ভারসাম্য রাখ 
এবং কৃশলী চালনাও একান্ত উপযোগী | দড়ির ও মাঝির মনোযোগ 
এবং শৃঙ্খলাবোধ সর্বাগ্রে প্রয়োজন । দীঁড়ের প্রতিটি ক্ষেপের সাথে 
তালবোধ না৷ থাকলে জয়ের সম্ভতাবন৷ দূরে থাক ভয়ের সম্ভাবনাই বেশী 
--তরাডুবির ভয়। মাঝি ঠিকমত চালাতে না পারলে নৌকায় নৌকায় 
ঠোকাঠুকি লাগে । অনেক সময় ঠোকাঠুকি, পথরোধ, পরাজয় ইত্যাদি 
কারণে প্রতিযোগীদের মধ্যে মারামারি এবং তা থেকে খুনাখুনিও হয়। 
নৌকা বাইচ সমষ্টির খেলা বলে এতে গোষ্ঠী মনোভাব ও গোী স্বার্থ 
প্রকাশ পায়। 


১, উদ্ধৃত £ বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, পৃঃ ২২৪ 
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দৌড় শেষে বিভয়ী নৌকা ও প্রতিযোগীদের ধানদূর্বা ও বরণডাল। 
দিয়ে বরণ করা হয়। নদীর অধিপতি পবন দেবতার উদোশ্যে ভোগ 
দেওয়) হয়। সব নৌকা যখন ধরে ফেরে তখনও নানাভাবের নাচ- 
গান হয়-__বিজয়ীর কণ্ঠে উল্লাসের সুর, বিজিতের কঠে বেদনার সুর । 
দৌড়ের আগে, দৌড়ের কালে এবং দৌড়ের পরে এসব কিছুকে নিয়েই 
একটি পূর্ণ নৌক। বাইচ । 

নৌক। বাইচ (০০৪ 7৪০6) কমবেশী সব দেশে আছে। ভারতের 
কেরল প্রদেশে “ওগম' উৎসবে নৌক। বাইচ হয় ।১ সেখানেও বেশ ঘটা 
এবং জৌলুস হয়। 

বাংলাদেশে কবে থেকে কোন উদ্দেশ্যে নৌকা বাইচের চল হতে 
পারে তা সঠিক বলা যায় না| নদীনালার দেশে নৌকার বাবহার 
বহু প্রাচীনকাল থেকেই আছে । নৌকার সমতুন গাছের গু'ড়ির তৈবি 
“ডিঙ্গি-ডোঙ্গ।' অস্টিক শব্দ । নৌকার ব্যবহার সুপ্রাচীন হলেও নৌক। 
বাইচের চল প্রাচীন নাও হতে পারে । নৌক। বাইচের উৎস অনুসন্ধান 
করতে গিয়ে শঙ্কর সেনগুপ্ত দুটি জনশ্র্তির উল্লেখ করেছেন। একাট 
জনশ্র্মত জগন্নাথদেবের স্নান যাত্রাকে কেন্দ্র করে। জগনাথদেবের 
ানযাত্রার সময় আসানাথীদের নিয়ে বু নৌকার হড়াছড়ি ও দৌড়া- 
দৌড়ি পড়ে যায়। এতেই মাঝিন্মাল্লাশ-্যাত্রীরা প্রতিযোগিতার আনন্দ 
পায় । এ থেকে কালক্রমে নৌকা বাইচের স্তর ।২ শঙ্কর বাবু এ 
অনশ্র্তি কোথ। থেকে পেলেন তা বলেননি । আমাদের মনে হয়, এটা 
কষ্টকল্পিত জনশ্রন্তি, কারণ জগন্নাথদেব ও ন্বানযাত্রার সাথে নৌক। 
বাইচের কোন কিছুতেই যোগসূত্র নেই । 

দ্বিতীয় জনশ্রুতি পীর গাজীকে কেন্দ্র করে। শঙ্কর বাবর ভাষায় 
“জনৈক গাজী নদীর ওপারে বসে এপারের ভক্তকে তার কাছে 
ভাকছেন। গাজীর আদেশ প্রতিপালন করতে পারছে না ভজ, নদীর 
ভীষণ মৃতি তাকে নদী পার হতে দিচ্ছে না। তবুও গাজীর আহ্বানে 
সাড়া দিয়ে ভক্ত ছোটে, কিন্ত কোন নৌক নেই। কে তাকে নদীর 


১. বাংলার যুখ আমি দেখিয়াছি, পৃঃ ২২৫ 
২, প্র, পৃঃ ২২৬ 
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ওপারে নিয়ে যাবে । অনেক খোজ করে একখান। ডিজি জোগাড় 
করল ভক্ত, সে নৌক। যতই ওপারের দিকে যেতে চেষ্টা করে ততই 
স্ফীত হয়ে ওঠে নদী, নৌক। ডুবে যায় যায় । নৌকার দুর্দশা দেখে 
তার উদ্ধারে একে একে অনেক নৌক। ছুটে এল । ছুটে এল বিপদগ্রস্ত 
ডিঙ্লির মাঝি, যাত্রী ও নৌকাকে সাহাধ্য করতে | সকলে গাজীর 
চরণে প্রণাম করে, গাজীর নাম নিতে নিতে এগিয়ে চলল । নদী 
ক্রমেই শান্ত হয়ে এল । ভক্ত নদীর ওপারে গিয়ে পৌছাল | শাস্ত 
নদীতে নৌকার সারি মনের প্রশান্তিতে তখন একে অপরের সঙ্গে পাল্লা 
দিয়ে চলল | এই পাল্লার নেশ থেকেই নাকি নৌক। রেসের বা! 
বাইচের উৎপত্তি |””১ 

শ্রীশঙ্কর এ জনশ্ণতি কোথ। থেকে, কার কাছ থেকে পেলেন 
তাও বলেননি । উক্ত গাজী এবং তার কেরামতি নৌক। বাইচের কারণ 
কিন তাও স্থির করে বল যায় না| লোকজীবনে এক গাজী পীরের 
প্রভাব ও প্রতিপত্তির কথ। আছে, কিন্তু তিনি নদী-নৌকার উপর কর্তৃত্ব 
খাটান না। তিনি বাধের দেবতা ।২ বরং বদরপীরই নদীর দেবতারূপে 
গণ্য হয়ে থাকেন । সুতরাং নৌক। বাইচের উৎস কল্পনায় গাজীপীরের 
কেরামতির কাহিনীও কাল্পনিক এবং অমলক । নৌকাজীবনকে কেন্দ্র 
করে সারিগান প্রাচীনকালে ছিল, কিন্তু তার সাথে নৌকা বাইচও ছিল 
এমন প্রমাণ পাওয়। যায় না। বিপ্রদাদ ও বংশীদাসের মনসামঙ্গলে 
সারিগানের উল্লেখ আছে কিন্তু নৌকা বাইচের উল্লেখ নেই ।৩ বিপ্রদাস 
পনের শতক এবং বংশীদাস সতের শতকের কবি । অতএব মনস। ভাসান 
উপলক্ষে অধুন৷ নৌক। বাইচ অনুষ্ঠিত হলেও মনস। পূজা নৌক। বাইচের 


১* পর্বোক্ত, পৃঃ ২২৬-২৭ 
২. বর্তমান গ্রন্থের "লৌকিক পীরবাদ?" অধ্যায়ের “গাজীপীর' অংশ ভ্ষ্টব্য। 
নানা বাদ্য বাজনে পাইকে গায় সারি। 
বুহিত্র মেলিয়া ঝাটে৷ চাদ যায় ধড়ি।| -__বিপ্রদাস 
চৌদ্দ ডিঙ্গা বাইয়া যায় 
পাইক সবে সাইর গায় | -বংশীদাস 
উদ্ধৃত £ ডঃ আশ্ততোষ ভট্টাচাষ সম্পাদিত- বাইশ কবির মনসামঞ্গল, কলিকাতা, 
১৯৬২, পৃঃ ১৫২ ২৮৮ 
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উদ্ভব-উৎস নয়। নদী ও নৌকাকে নিয়ে রাধাকৃষ্ের প্রেমের একটি অংশ 
ব্যক্ত হলেও এবং সারিগানের প্রায় দূই-তৃতীয়াংশ রাধাকৃষ্চের প্রেমকে নিয়ে 
রচিত হলেও কৃষ্চতক্তর৷ সারিগান বা নৌক! বাইচের উদ্গাত নয় । এমন 
কি “নিমাইসন্নযাস” সারিগানের বিষয়ভুক্ত হয়েছে, তথাপি বৈষুব সমাজে 
আলাদাভাবে নৌক৷ বাইচের চল নেই । বাইচ" শব্দমূল থেকে অনুমিত 
হয়, মধ্যযুগের মুসলমান নবাব-ন্ুবেদার-ভূম্বামীর৷ নৌক। বাইচের আয়োজন 
করেছিলেন । তাঁদের নৌবাহিনী নৌক। বাইচের উৎসস্বল হতে পারে । 
পববঙ্গের ভাট অঞ্চলে নৌশক্তি রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যভয়ের অন্যতম উপায় 
ছিল । বাংলার বার ভূঁইয়ার৷ নৌবল নিয়ে মোগলদের বিরুদ্ধে লড়াই করে- 
ছিলেন । মোগল-সুবেদারর৷ নৌশজির দ্বারা মগ ও হামাদ দস্যুদের পরাভূত 
করেছিলেন | ক্ষিপ্রতা ও কৌশলের সঙ্গে নৌকা পরিচালনার উপর যুদ্ধ- 
জয়ের সম্তাবন। থাকত । এদের রণতরীতে দীর্ধাকৃতি “ছিপ নৌকা 
থাকত। এ শ্রেণীর নৌক। বাইচের পক্ষে আজও উপযোগী । অবসরকালে 
নৌবাহিনীর মধ্যে উৎসধ-অনুষ্ঠানে সম্ভবতঃ বাইচের আয়োজন হত । এছাড়া 
মহড়া আছে, বিহার আছে । এতেও প্রতিযোগিতামূলক দৌড়পাল্লার অবকাশ 
ছিল । বাংলার রাজনীতির আকাশে ক্রমে সাষস্তযুগের অবসান হলে এবং 
দাঁড় বাহিত নৌকার স্থলে বাম্পচালিত রণতরীর আমদানি হলে পূরের 
এঁ প্রকার নৌবাহিনী লোপ পায়। কিন্তু পূর্বের সে আচার ও অভ্যাস 
নৌবাহিনী ছেড়ে জনগণের মধ্যে আশ্রয় লাভ করে নৌক। বাইচের মাধ্যমে 
বিরাজ করতে থাকে । ডঃ আত্ততোষ ভঙ্াচার্ধ সারিগান তথা নৌক। 
বাইচের উদ্ভব বিকাশের মোটামটি এ ধরণেরই অভিমত পোষণ করেন ।১ 


হোলডুগ খেল! 


হোলডুগ্র পানির খেল। | পানির খেল সীতার সাপেক্ষ | ভাল সাতার 
না জানলে ছোটদের পক্ষে ডুবে যাওয়ার ভয় থাকে | কেবল স্ানের 
সময় বালকের। মুহর্তখানেক খেলায় মেতে উঠে । এ খেল৷ খুব সাধারণ 
এবং বৈচিত্র্যহীন । 


১, বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮৯ 
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একদল বালক একত্র হয়ে হোলডুগ খেল! শুর করে । আপোধে 
অথবা টসে প্রথমে একজন দান পায়। তারপর উত্তর প্রত্যুত্তরমূলক 
ছড়। দিয়ে খেল৷ স্তর হয় | ছড়ায় থাকে নিজ বীরত্বের ভাব অথব। অপরের 
প্রতি অবমাননাকর উক্তি ।১ যেদান পায়, সে হাতে পানি নিয়ে প্রশ 
করে, অন্যর। উত্তর দেয়। প্রশ্কর্তী শেষ বাক্যটি বলে ডুব দিয়ে 
পালিয়ে যায় | অন্যদের কার্প হল তাকে ধর] ব৷ ছোঁয়। | যে প্রথম 
স্পশ করে পরের খেলায় সে'ই ডুব দেওয়ার সুযোগ পায়। এভাবে 
হোলডুগ খেলা চলতে থাকে । ফরিদপুরে 'ঠৈলডুবি',২ বাজশাহীতে 
'হেলু', ময়মনপসিংহে কোথাও “মলই', কোখাও 'ঝালুক।',৩ নোয়াখালিতে 
“হটিহটি', বগুড়ায় “হরিহরি'৪ প্রভৃতি আঞ্চলিক নামে খেলাটি প্রচলিত 
আছে । খেলার পদ্ধতি সহজ | সাতারে ক্ষিপ্রতা ও শ্বাসের দীর্ধত৷ 
খেলার পক্ষে সহায়ক | ছোঁয়া বাঁচিয়ে যে যতক্ষণ সাঁতার দিতে পারবে, 
তারই অধিক কৃতিত্ব । সাঁতারের আনন্দ এ খেলা প্রধান আকর্ষণ। 
এতে ব্যায়ামের উপকানিতাও আছে । 


লাই খেলা 

নাতি থেকে 'লাই' শব্দটি এসেছে 1৫ কৃমিল্ল1, ঢাকা, ময়মনসিংহ 
প্রভৃতি অঞ্চলে লাই খেলার প্রচলন আছে। প্রেমতত্ব ও দেহতত্বের গানে 
লাই খেলার নাম পাওয়] যায় ।৬ বালকদের খেল] গুহ্য প্রেমতত্বের 


১, দৃষ্টান্ত ঃ এট্। কি? এট্যা কি? 
দধ| মরিচ। 
এট্যা কি? বাপ বলে ধবিস | -_রাজশাহী 
তাল । 

নিজস্ব সংগ্রহ। 

২. জসীমউদশিন--জীবন কথা, ১ম খণ্ড, প: ২২ 

৩, লোকসাহিত্য, ৫ম খণ্, বাংল! একাডেমী কতৃক প্রকাধিত, ১৩৭২, পৃঃ ৩০ 

৪. রোস্তম আলি--পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী সংগঠন, পৃঃ ৪৭ 

৫. নাভি১নাহি১লাই। গ্রাম্য উচ্চারণে 'ন” “ল' প্রায় স্বান ঝদল কবে, যথা-.- 


লাল-স»নাল, নাড়ি১স্লাড়ি, লবণ-স্নুন। 


৬. (ক) বাউল গানঃ পরম ন চিনলে আবের মুকি নাই 
কে বিরাজে দেহের মধ্যে 
দম সায়রে খেলায় লাই ।--ষয়মনসিংহ 


মোমেনশাহী লোকসাহিতা, পৃঃ ১৭ 


৪৫৬ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে । এতে প্রমাণিত হয় খেলাটি সমাজঞীবনে 
নিগুঢ় প্রভাব বিস্তার করেছে । মোহাম্মদ পিবাজুদ্দীন কাপিমপুরী লাই 
খেলার এবপ বিবরণ দিয়েছেন “একটি ছেলে বুক পানতে দাঁড়াইয়) 
এক হাতে পানি লইয়। অন্যান্য ছেলেকে দেখায় আর বলে £ 


আমার হাতে কি ? 
জলই | 

এক ভুবে তলই। 
তরে যদি পাই। 
এক গেরাসে খাই ॥ 


এই বলিয়। প্রথম ছেলে ডুব দিয়৷ পলাইয়া অন্ততঃ নাভি-পানিতে আপিয়। 
দাড়াইবাব চেষ্টা) করে, আর অন্য ছেলেরা তাহাকে নাভি-পানি পযন্ত 
আসিয়। দীাড়াইবার আগেই ডুব দিয) ধরিবার প্রয়াস পায় | যদি প্রথম 
ছেলেটি ধর। পড়িবার আগে নাতি-পানিতে আপয়। নাতি দেখাইয়া 
'আঙ্গ।-আঙ্ষ।' বলিতে পারে, তবে তাহার জয় হইল । সে যদি নাভি- 
পানিতে আসিবার আগেই খর পড়িয়৷ যায়, তবে তাহার পরাজয় হইয়। 
থাকে ; অন্য ছেলে উপরি উক্ত ছড়া বলিয়া আবার লাই খেল। শুরু 
করিবে ।..-প্রথম ছেলে ডুব দিয়া ধর! পড়িবার আগে ভারিতে পারে, 
আবার ডুব দিতে পারে, তবে ডুবের অবস্থা ব্যতীত তাহাকে ছু ইলে মার 
পড়িবে না, পানির নীচেই ধর! চাই |” ১ 


খেলাটি হোলডুগের মতই, এখানে কেবল নাভি দেখিয়ে খেল! হয় । 


তই তই খেলা 
'তই তই' খেলায় ডুব অথব! সাতার অত্যাবশ্যক নয় | সাধারণত: 
কোমর পানিতে সকলে গোব হয়ে দাড়ায় । একজনের হাতে থাকে 


(খ) মের়েলীগীত £$ আমি যদি যাই গোছল করতাম 

আমার সঙ্গে সঙ্গে যায় গে! তাই। 

(লোকের কাছে বলে গে! তাই 

আমি বলে লাই খেলাইয়া লাই ।-ক্মিল্ল। 
লোকসাহিত্য, ৪র্ঘ খণ্ড, বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৭২, পৃঃ ৩৪৯ 


১, লোকসাহিত্যে ছড়া, পৃঃ ৮২ 


লৌকিক খেলাধূল। ৪৫৭ 


একট। ভাসম্ত ফল। উপর থেকে ছুঁড়ে দিলে কাড়াকাড়ি শুরু হয়_-কে 
আগে দখল নেবে । হৈ-হুল্লোড় করে ফলটা হস্তগত করাতেই খেলার 
আনন্দ । তই তই ছুড়াযুক্ত খেলা । ছেলের৷ হাতে পানি টেনে মাতামাতি 
করে আর মুখে ছড়। বলে। 

তই তই 

বগ!। মারিয়। তণনিত থই। 

বগ৷ আইল কৃইয়। 

ভূষণায় খায় টুইয়া ।১ ময়মনসিংহ 


ডব-পানির বিপদ অথব] সাতারের শ্রম নেই বলে অল্প বয়সের ছেোল* 
মেয়েরা তই তই খেলে থাকে । ফরিদপুরে খেলাটি “ঝাপড়ি' নামে 
পবিচিত | বৃষ্টি আবাহনমুলক একটি ছড়ায় 'ঝাপ্পুরি' নাম পাওয়। যায় £ 


ঠাকৃরদাদার ভাঙ্গ। ঘর । 

বিষ্টি নামে আড়াইফর । 

ঠাকরদ1 ও ভাই-_- 

ছিটি ছিটি জল দেরে ঝাপ্পুরি খেলাই ।৩ 


ঝ।গ্পূরি, ঝাপড়ি অভিন্ন নাম । ঝাপটা/ঝাপটি শব্দ থেকে ঝাপড়ি, 
ঝাপ্পুরি শব্দ উৎপন্ন হয়েছে। 


পানিঝ,প্লা 


পানিঝুপ্পার অপর নাম “ব্যাঙ লাফানে। খেলা | পাতল৷ চ্যাপ্ট। 
মাটির টৃকর ব৷ ভাঙ৷ হাঁড়ির চাড়৷ ভাঙা থেকে পানির উপরে বিশেষ 
কায়দ। করে ছুড়ে দেওয়া হয়। যেভাবে ব্যাউ লাফাতে লাফাতে যায় 
সেভাবে চাড়াটি পানির উপরে কিছু দূর গিয়ে ডুবে যায়। এ দৃশাটিই 
প্রকত উপভোগ্য । কে কতক্ষণ ধরে কতদূর পাঠাতে পারে এ নিয়ে 
প্রতিযোগিতা হয় । চাড়৷ দেখতে খলসে মাছের মত বলে কোন কোন 


১, নিস্ব সংগ্রহ । 
২* জীবন কথা, ১ম খণ্ড, পুঃ ২৩ 
৩. উদ্ধৃত £ বাংলার যষুখ আমি দেখিয়াছি, পৃঃ ৩৬৫ 


৪৪৮ ংলার লোক-সংস্কতি 


স্বানে এটি 'খলসা মাছের খেল।' নামেও পরিচিত । চাড়ার নাম 
খোলামকুচি' থেকে অঞ্চলবিশেষে 'খোলামকুচি খেল। নামও পাওয়। 
যায় ]১ 


ইকড়ি মিকড়ি 


ইকড়ি মিকড়ি ছড়ার খেল! | ছড়ার চরণ থেকেই খেলার নামকরণ 
হয়েছে। ছড়ার কথার অর্থ ধনে খেলার বাহ্যরপ ফুটে উঠে না । তবে 
কতক ছড়ার সহিত খেলার সঙ্গাতি লক্ষ্য কর। যায় । এসব স্থলে বীর- 
ত্বের ভাব অথব। অবমাননাকর উক্তি থাকায় খেলার প্রধান আকর্ষণ যে 
প্রতিযোগিতা তার ধর্ম প্রকাশ পায় । অন্যত্র অসঙ্গতি বেশি । 

ইকড়ি মিকড়িতে ছড়। বলার সাথে সাথে খেলাও চলতে থাকে । 
ছোট ছোট ছেলেমেয়ের চক্রাকারে হাটু মুড়ে বসে-__সামনে মাটিতে দূহাত 
উপুড় করে রাখে । জপেক্ষাকৃত বয়স্ক একজন “প্রধান' হয়_-সে'ই ছড়া 
আবৃত্তি করে। ছড়াটি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন বপ; কোথাও “ইছন 
বিছন',২ কোথাও 'ইচিং বিচিং'৩ প্রভৃতি ধ্বন্যাত্বক শব্দ সমষ্টি দিয়ে 


১. মুশ্রিদাবাদ জেলায় গ্রামাঞ্চলে একপ নাম প্রচলিত আছে। নিজস্ব সংগ্রহ। 
২. ইছন বিছন দবগা বিছুন, 

উঠ উঠ বউ গো, 

মোমেব ছাতি ধব গো, 

মোমের ছাতি উভব। 

ফাল দিয়া ধব দঘব! 

এলপাত বেলপাত 

নেও গো। তোমার সোনার হাত । --ময়মনদিংহ 

বাংলাব লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃ' ৩৫১ 

৩, ইচিং বিচিং জামাই চিচিং 

তায় পল মাকড় বিছিং। 

মাকড়েরা লড়ে চড়ে, 

সাত কৃষড়ায় ডিম পাড়ে। 


খলসে মাছেব চোকা।, 
উড়ে বমে পোকা । - চাক! 


এ, পৃঃ ২৫০ 


লৌকিক খেলাধূল। ৪৫৯ 


ছড়া শুরু হয়। প্রধান খেলোয়াড এক একটি শব্দ ব। শব্দাংশ উচ্চারণের 
সাথে সাথে এক একটি হাতের পাঞ্। স্পর্শ করে । ছড়ার শেষ শব্দটিতে 
যার যে হাতে স্পশ করে সে হাত তুলে নিয়ে পেট ব৷ বগলে চেপে 
রেখে গ্ররম করে । ছড়ার পুনঃপুনঃ আবৃত্তির দ্বারা শেষ হাত পর্ষস্ত তুলতে 
হয়। এবার প্রধানের কাজ হল সবার হাত পরীক্ষা করে দেখা গরম 
হয়েছে কিনা । যার হাত ঠাওা থাকে সে 'চোর' হয় । চোর হওয়। 
অপমানকর ব্যাপার | এতেই তার পরাজয় । 


কোন কোন অঞ্চলে হাত গরম ন করে মুষ্টিবদ্ধ করে পেছনে 
রাখতে হয় । আশুতোষ ভট্টাচাধ লিখেছেন, “সকল খেলুড়েরই দুইটি 
হাতই এইভাবে মুষ্টিবদ্ধ হইলে প্রত্যেকেই মুষ্টিব্ধ খাত দুইটি ন্ুখে লইয়। 
আসে ; তখন সর্দার খেলুড়ে জিজ্ঞানা করে, “এই হাতে কি আছে' ? নানা 
উত্তর প্রতুটত্তরের পর সর্দার খেলুড়ে মৃষ্টিবদ্ধ হাত দুইটি যখন “তরোয়াল 
দিয়৷ কাটিতে উদ্যত হয়, তখন উচ্ছৃসিত কলহাস্যের মধ্যে খেলুড়ে “ভূয়।' 
এই কথাটি উচ্চারণ করিয়। হাতের মুঠি দুইটি খুলিয়া দেয়।' ১ 


ইকড়ি মিকড়ির প্রথমাংশ 8806 ০1 01081০6-এর পর্যায়ভুক্ত । 
শেষাংশে চোর সাব্যস্ত কর এবং তাকে শাস্তি দেওয়ার অভিনয়ের মধ্যে 
সামাজিক প্রথার অনকরণ আছে । চোরের হাত কেটে শাস্তি দেওয়৷ 
মুসলমানদের একটা সামাজিক বিধি ।২ বাংলার উপজাতি চাকমা সমাজে 
এ খেলাটি প্রকারভেদে 'ইলিবিজি খার।” নামে পরিচিত ৩ 
১. এ, পৃঃ ২৪২ 
২. চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত একটি ছড়ায় চোবেব হাত কাটার উল্লেখ আছে। যথা, 
ইসকি মিসকি দূ মিসকি, 
ধান-চৈল বিলাই পোক। 
পক্ষীরাজা যাহ ধবে, 
ধোবা হাবে লেজ নাড়ে। 
এল বাদ বেল বাদ 
বাজ। কইয়ে চুবি 
হাত কাট । 
আতোয়াব রহমান---চটটগ্রাষেব ছড়া, যাহে-নও, চৈত্র, ১৩৭০, পুঃ ১৫৭ 
৩, আরণ্য জনপদে, প ৬৫ 


৪৬০ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


আগডুম বাগড়ুম 

আগডুম বাগডুম খেলার ছড়াটি বাঙালীর রাজনীতিক ও সামাজিক 
জীবনের এক এঁতিহাসিক স্মৃতিকে আশ্রয় করে আছে । প্রাচীন বাংলায় 
হিন্দু রাজাদের আমলে সামরিক বিভাগে ডোমসৈন্যের প্রভাব ও প্রতিপত্তি 
ছিল । “আগডুম” অর্থ অগ্রবতী ডোমসৈন্যদল, “বাগডুম” পার্খুরক্ষী ডোম- 
সৈন্যদল এবং 'ঘোড়াডুম' অশ্বারোহী ডোমসৈন্দল । এককালে ডোম- 
সৈন্যই বাংলার পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা করত। বিষ্টুপুর, রাজনগর প্রভৃতি 
স্থানের সামস্তরাজগণ ডোমসৈন্য রাখতেন ।১ 


ছড়ার ভাৰ ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ “বিবাহশ্যাব্র/'র বর্ণনা বলে মনে 
করেছেন । আশ্ততোষ ভট্টাচার্য তা সমর্থন করে বলেছেন, “কিছুদিন 
পৰপর্বস্তও পল্লীজীবনের অভিজাত পরিবারের বিবাহের শোভাযাত্রা যুদ্ধ 
যাত্রাবই একটি অধঃপতিত বপমাত্র ছিল । কারণ, যখন সমাজে বলপূর্বক 
কন্য। অপহরণ করিয়৷ আনিয়া বিবাহ কবিবার প্রথ। প্রচলিত ছিল, তখন 
যুদ্ধযাত্রা। ও বিবাহযাত্রায় কোনও পার্থক্য ছিল না ।”৩ সুতরাং খেলাটিতে 
বাস্তব সমাজজীবনের ছায়া আছে। ডোমসৈন্যের প্রভাব যখন লুপ্ত হয়ে 
যায়, তখন স্মৃতিকে আশ্রয় করে খেল! গড়ে উঠে । 


খেলার পদ্ধতি ইকড়ি মিকড়ির মত ; এখানে হাতের স্থলে হাটু স্পর্শ 
কর] হয়। ছড়ার শেষ শব্দটি যার হাটুতে এসে শেষ হয় সে গুটিয়ে 
রাখে । যার দু'হাটু আগে গুটান হয় তার স্থান প্রথম। শেষ খেলো- 
য়াড়েব পরাজয় হয় । ছড়ার শেষ কথাটি শোনার জন্য সকলের আগ্রহ 
থাকে । রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগৃহীত একটি ছড়৷ নিশ্ররূপ £ 


আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে । 
ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে | 
বাজতে বাজতে চলল ডুলি। 
ডুলি গেল কমলাপুলি || 

১, বাংলার লোকসাহিত্য, বয় খও, পৃঃ ২২৮ 

২, লোকসাহিতা, পৃঃ ৫৩ 

৩. বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৮ 


লৌকিক খেলাধুলা 


কমলাপুলির টিয়েটা | 
সৃঘিমামার বিয়েটা || 


৪৬১ 


আয় রঙ্গ হাটে যাই । 
ওয় পান কিনে খাই |। 
একটা পান ফৌপর! | 


মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া || 


কচি কচি কমড়োর ঝোল । 
ওবে খুকু গ) তোল || 


হলুদ বনে কলুদ ফুল। 
তাবার নামে টগর ফুল ||১ 


ঘুণিখেলা 


ঘৃণি প্রশোত্তরবাচক ছড়ার খেল] । 


টেকে রে 
কিরে। 

কনে গিইলি ? 
শ্বশুর বাড়ী। 
কি দেখে এলি ? 
শোলির পোনা। 
ধরলিনে কেন ? 


এর একটি ছড়৷ নিমুব্ধপ £ 


ছাবাল কোলে । 

তোর ছাবালের নাম কি ? 
আপাণ দলাল । 

তোর নাম কি? 

বুড়ে। গোপাল । 

দে পাখাল ||২ --যশোহর 


খেলাটির বর্ণনায় শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী লিখেছেন, “ঘৃণি খেলায় একটি ছেলেকে 
প্রশ কর হয় ।**'ছেলেটি প্রত্যেকবার উঁচু হয়ে উঠে উত্তর দেয়--এই 
সময় ছেলেটির কোমর পর্যস্ত অংশট। সুকৌশলে ধরে রাখ! হয় । শেষে 
সকলে একবে “দে পাঁখাল' বলার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটিকে ঘ্রান হয় ।”৩ 


১, লোকসাহিত্য, পৃঃ ৫১-৫২ 


২. শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সম্পারদিত-_-ঘশোর-খলনার ছড়া, পৃঃ ৯৪-৯৫ 


৩. ও, পৃঃ ১৫-১৬ 


৪৬২ বাংলার লোক-সংস্কৃতি 


বাতাসের ঘৃণির মত ঘুরান হয় বলে খেলাটির নাম ধৃণি হয়েছে । নিছক 
আমোদপ্রিয়ত। এর লক্ষ্য । 


রাজার কোটাল 

রাজার কোটাল ছেলেমেয়ে একন্রে খেলতে পারে । দলের একজন 
প্রধান হয়, তার নাম “রাজা” । অন্য একজন “কোটাল' হয়।১ রাজ। 
সকলকে নিয়ে একস্বানে গোল হয়ে বসে । রাজার হাতের উপরে সবাই 
মুঠে। করে হাত রাখে । কোটাল বৃত্তের চারদিকে ঘুরতে থাকে । এর 
পর রাজা-কোটাণ প্রশ্োত্তরে ছড়৷ বলে £ 


কান্টার পিছে কে ঘুরে? 

রাজার কোটাল। 

কিসের জন্য ? 

এক ছড়ি কলার জনা । 

কাল যে লিয়৷ গেছিল! ? 

ঘোড়ার লাদ পড়েছে। 

ধুয়য। ধুয়্যা খাওনি ? 

ছি ছি থু! 

তবে এক ছড়ি লিয়া যাও ।২ রাজশাহী 
শেষ বাক্য বলার সঙ্গে মঙ্গে কোটাল একজনের দু'খান! মুষ্টিবদ্ধ হাত 
কলার কাদির মত করে কেটে কিছু তফাতে রাখে । সে আবার 
চক্রাকারে ঘুরতে থাকে | রাজায়কোটালে ছড়ার পুনরাবৃত্তি হয় । এভাবে 
কোটাল সবাইকে নিয়ে যায় । আর এতে একবার খেলা শেষ হয় । 

রাজার কোটাল খেলাটি ম্বরূপতঃ একটা অভিনয় । ছলাকলায় রাজার 

কোটাল গৃহস্থবের কাছ থেকে কখন কলা, কখন পেঁপে, আম-কাঠাল, 
তরিতরকারী নিয়ে য়ায় । গ্রায়ের ছেলেমেয়ের এ ছৰি বাস্তবে দেখেছে, 
খেলার যধ্যে তারই অনুকরণ করে থাকে । 


১. কোটাল হল রাজার নিম়ু কর্মচারী। গ্রামের চরি, মারামারি প্রতৃতি অপরাধসূলক 
কাজ তদন্ত করার ভার কোটালের উপর থাকে । 
২, নিজস্ব সংগ্রহ । 


লৌকিক খেলাধ্‌ল! ৪৬৩ 


ব্যাঙের মাথ। 

ব্যাঙের মাথ' প্রশ্বোত্তরবাচক ছড়ার খেলা । প্রতিপক্ষকে অপমানকর 
উক্তিতে ঠকানই এর মূল আকর্ষণ । আঙ্গিক ক্রিয়া-কলাপ এতে নেই । 
মৌখিক কতকগুলি বোল কাটাকাটি হয়। ্বচ্ছন্দ ও গতিময় ছড়ায় 
শ্ন্তিস্বরের আনন্দোপভোগে অবগববিনোদনের স্থুযোগ আছে । রাজশাহী 
জেলায প্রচলিত একটি ছড়ার দৃষ্টান্তা নমব্ষপ £ 


এক কথ৷ কি নীল ? 
কি কথা? আগা টিল। 
ব্যাঙের মাথ। | কি আগ! ? 
কি ব্যাঙ? বকের পাখা । 
সক ব্যাড । কি বক? 
কি সক? কানি বক। 
বামন গক । কি কানি? 
কি বামন ? ধান ভানি। 
হাটের বামন । কি ধান ? 
কি হাট? ফাউ ধান। 
ঘোড়া ঘাট । কি ফাউ? 
কি ঘোড়৷ ? গু খাও |।১ 
নীল ঘোড়া | 


খেলাটি দু'জনের মধ্যে অনুষিত হয়। প্রশ্বকর্তার পরাত্রয় অবধার্ষ, কারণ 
তার প্রশ্বগুলি উত্তরদাতার কথার সুত্র ধরেই নিবাচিত হয় । উত্তরদাতা৷ 
সুবিধামত কথাচিত্রের জাল বোনে । প্রশ্বকর্তা মন্তরমুগ্ধের মত তার ফাদে 
জড়িয়ে পড়ে । নিতান্ত অবাঞ্চিত অখাদ্যবস্ত খেতে বলে প্রতিত্বন্বীকে 
অবমাননা কর! হয়। এখানেই খেলার মধ্যে প্রতিযোগিতার ধর্ম এসে 
যায় । উল্লেখযোগ্য যে, ছড়াটি খেলার সময় উপস্থিত বুদ্ধিমত রচিত 
হয় না। প্রচলিত ছড়াই স্মৃতি থেকে বল! হয়। 


১, রাজশাহীর ছড়া, পৃঃ ৭৭ 


৪৬৪ বাংলার লোক-বংস্কৃতি 


ধাধার খেলা 

ধাধার খেলায় ছড়া আবৃত্তির আনন্দই অধিক । ধাঁধ। স্বরূপতঃ 
ন্মূপকধমী | বাচ্যার্থে ধাধার অর্থ উদ্ধার করা যায় না, ব্যঞ্রনার্থে উদ্দি্ট 
বস্ত-সূত্র অনুসন্ধান করতে হয়। ধাঁধার রহস্যাবৃত উত্তরের অনুসন্ধানের 
প্রচেষ্টায় শিশুর আঙ্গিক ক্রিয়াকৌশলের চেয়ে মানসিক বুদ্ধিবৃত্তির চ্ঠ৷ 
বেশী হয়| “হুক” নিয়ে রচিত ধাঁধার একটি ছড়ার নিদর্শন এরূপ £ 


জলপিপি জলপিপি জলে করে বাঁস৷ 

সমুদ্রে আগুন ল্যাগাছে ফিরে কর বাগ | 

জলের আগুন নিভ্যান 

পিপির বাস থাকন । 

মামু য্যাবে বিহ্যা করতে 

শিয়াল যাইবার আশা | 

শিয়াল করে চাতুর চতুর 

মর মানুষের মাথা ।১ - রাজশাহী 
ধাধ। জিজ্ঞাসা করা এবং তার উত্তর দেওয়ার তেতর দিয়ে খেলা চলতে 
থাকে | অনেক সময় ধাধা বলার জন্যই বল! হয়, উত্তর অপনিহার্ষ 
নয় | ধ্বনিস্গষম ছড়া আবৃত্তিতেই শ্রতিস্ুখকর আনন্দ উপভোগ করে 
থাকে | 


কাদামাটি খেল 

কাদামাটি নামে খেলা হলেও প্রকত পক্ষে উদ্দেশ্যধমী ও সংস্কার- 
জাত লোকাচারের মধ্যে পড়ে । এজন্য খেলার গুণের চেয়ে আনুষ্ঠানিক 
মূল্য অধিক | বৃষ্টির আবাহনই মূল লক্ষ্য। এ খেলার ছড়ায় বৃষ্টিকে 
আমন্ত্রণ জানান হয়! সময়মত ও পরিমিত বৃষ্টি ন হলে ভাল ফদল 
হয় না। এ থেকে আদিম মানুষ বিশ্বাপ করত, বৃষ্টির শস্যোৎপাদনশক্তি 
আছে । অনাবৃষ্টির সময় মেবকে আমন্ত্রণ জানালে ত৷ মাটির বুকে নেমে 
আসবে এবং শস্য ফলবে | যাদুবিশাস থেকে এ চেতনার উত্তব। 
যাদুবিশ্বাস আদিবাসীর কাছে ছিল ধর্মতুল্য | পরবর্তীকালে এটাই 
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লৌকিক খেলাধুলা ৪৬৫ 


লোক-সংস্কারের অঙ্গরূপে খেলার ভেতর দিয়ে অস্তিত্ব রক্ষা করে আসছে। 
আবদুস সাত্তার সাহেব খেলার কাল, উপলক্ষ ও অনুশীলন পদ্ধতি সম্বন্ধে 
নিশ্ররূপ বর্ণন দিয়েছেন £ 
“গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ ফাক্তন-চৈত্র-বৈশাখ মাসে অনাবৃষ্টিতে সারাদেশ ঘখন 
জলে পুড়ে ছারখার হওয়ার উপক্রম হয়--তখন গ্রামের ছেলেমেয়ের! 
দলবেঁধে বাড়ী বাড়ী এই ছড়াটি আবত্তি করে আর গৃহস্থ তাদের গায়ে 
পানি ঢেলে দিলে তারা উঠানের মধ্যে গড়াগড়ি যায় । এই গড়াগড়ি 
যাওয়াকে গ্রামের লোকের '৫ক-খেল।' ব। “কাদামাটি খেল।' বলে ।**১ 
কাদামাটি খেলার সময় ছড়া বল! হয়| ছড়ায় আছে বৃষ্টি আবাহন মন্ত্র £ 

তেঁতুল-বিচি পেখম ধর 

গুড়ম গুড়ুম বাদল ঝর। 

ফাটা! আসমান ছিলাইয়্যা দে 

গুটি লতা নাই ।২ --ঢাক। 

দলবদ্ধভাবে ছড়া আবৃত্তি ও কাদামাটতে গড়াগড়ি যাওয়ার যধ্যে 

গ্রাম্যশিতদের আদিম উল্লাসের ছবি পাওয়৷ যায় । ছড়ার খেলা যেমন 
আধা খেলা, আধ। ছড়া, আনুষ্ঠানিক খেল। তেমনি খেল।-ছড়ালোকাচারের 
ব্রশ্তী সমনৃয় | 


ঢোপের খেলা 


বাংল। নববর্ষ উপলক্ষে চোপের খেল৷ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা৷ বলেছেন 
ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী । তীর মতে, টাঙ্গাইলে এ খেলার প্রচলন আছে। 
খেলার পদ্ধতি ও উপলক্ষ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, “একটি কাঠের খণ্ডে 
দড়ি বুনিয়ে তৈরী হ'ত চোপের বল--শিকড়সহ বাশের দও দিয়ে বিপরীত 
খেলোয়াড়দের দিকে নিয়ে যাওয়া হ'ত। অর্থাৎ এইভাবে পুরাতন বধকে 
চোপের আধাতে বিদায় করে দিচ্ছি ।” ৩ 


১, আরণ্য জনপদে, পঃ ৬৬-৬৭ 
২ শ্রী, পৃঃ ৬৬ 
৩, ডঃ আশক্বাক সিছ্গিকী- _বাঙ্ালীর নববর্ষ, দৈনিক ইতেকাক, ১লা বৈশাখ, ১৩৮১ 


২)৫১.স” 


৪৬৬ বাংলার লোক-সংস্কতি 


পাতা খেল! 

পাতা খেলার মধ্যে তস্ত্রমন্ত্রের প্রভাব আছে। একে যাদুর খেলাই 
বলা যায়। ছদরুদ্দীন সাহেব খেলার বিবরণ দিয়ে লিখেছেন, “তুল! 
রাশির কোন লোক বেছে নিয়ে করা হতো "পাতা" | মন্ত্র পড়ে ফুঁদিলেই 
পাতার হাত কাপতে শুরু করতে। | দৃধার থেকে গুণীর। মস্তর আওড়াতে। | 
মস্তরের টান যেদিকে বেশী হতে। পাত সেই দিকেই ছুটতে ।..*.এমনে। 
দেখা গেছে, দূরে আড়াল থেকে গুণী মস্তর আওড়াছে, পাতা অন্য 
গুণীদের ফেলে খেত খানার ডিঙ্ষিয়ে সেইখানে গিয়ে হাির । এতে 
কখনে। কখনে। হরিষে-বিষাদ ঘটতো | পাতার প্রাণ যায় যায়, মুখে 
ফেণ৷ | শবীর বানের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত | শেষে মুচ্ছাহত ।”১ গ্রন্থকারের 
মতে রংপুরে খেলাটির প্রচলন ছিল, অধুনা তা লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্ত 
অনুসন্ধান করে জাঁন। গেছে, পাতা খেলা এখনও চালু আছে, এবং অঞ্চল 
বিশেষে বেশ ঘট করে ত। অনুষ্ঠিত হয় । এর আনুষ্ঠানিক উপলক্ষ বা সময় 
নিদিষ্টতা নেই ; বছরের যে কোন সময় একবার অথব। একাধিকবার এ 
খেলার আয়োজন হয় । প্রধানতঃ চাষাবাদের ফাঁকে ফাকে অবসরবিনোদ ন 
উদ্দেশ্যে খেলাটি জমে উঠে । বাড়ির উঠান, রাস্তার মোড়, বাগান, 
খেত-খামার, মাঠ-_যে কোন স্বানে পাত। খেলার আদর বসে । ছদরুদ্দীন 
সাহেবের বিবরণটি পূর্ণাঙ্গ নয় । পাতা খেলার মন্ত্রগুণী, তুলারাণির 'পাতা” 
ছাড়াও আর একজন গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হল ঢুলী। চুলীর বিশেষ 
বাদ্য ছাড়। পাত। খেলার আসর জমানে। তো দুরের কথ], খেলাই চলতে 
পারে না । “গ্রামের 'লড়ন।” উৎসবে কুস্তি খেলায় ঢুলীর একপ গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিক। দেখ। যায় ।২ কৃম্তির সমস্ত তাল ও কৌশলট৷ চঢুলীর বাদ্য ছার! 
নিয়ঘিত ও পরিচালিত হয় । আবার মহরমের সময় যে লাঠিখেলা হয় 
তাতেও চুলীর উল্লেখযোগ্য ভূমিক। আছে । এসব ক্ষেত্রে ঢুলী পেশাদার 
(চামার), অপেশাদার যেই হোক না কেন তাকে বিশেষভাবে তালিম নিতে 
হয়-_ তাকে তালজ্ঞান সম্পত্র দক্ষ বাজিয়ে হতে হয়। পাত৷ খেলার চুলী 


১, দেশকালপাত্র, পৃঃ ৪২ 
২. মুশিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহুকুষায় বাধিক লড়নার ক.স্তি খেলায় এরপ বাদ্ের 
প্রচনন আছে । নিজন্ব সংগ্রহ। 


লৌকিক খেলাধূলা ৪৬৭ 


সাধারণতঃ অপেশাদার কোন সৌখিন ব্যক্তিই হয়ে থাকে । সে অভিজ্ঞ 
ও পটু । কেবল প্র কাজের জন্যই তার চোল। ঢোলটি মন্ত্পূত। 
লোক সংস্কার আছে, বিশেষ তালে ঢোলের শব্দ যতদূর পৌছে তার অস্তবর্তী 
এলাকার তুলারাশির যে কোন মানুষ (নর এবং নারী উভয়ই) মন্ত্র হয় 
এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবেই আসরে নীত হয় । সেই হয় “পাতা” । আলাদা- 
ভাবে পাত। নিবাচন করতে হয় না | এরপর গুণীর৷ জড় হয় নি নিজ 
যাদৃবিদ্যা ও মন্ত্রশক্তি ফলাবার জন্য | মন্ত্রগুণীর। প্রকাশ্যে অথবা গোপণে 
থেকে মাটিতে দাগ কেটে কিংবা হাত চালিয়ে পাতার উপর প্রভাব বিস্তার 
করে। যেমন্ত্রগুণে পাতাকে টেনে আনে এবং নিজের কাছে ধরে রাখে 
তারই জোর বেশি, দক্ষত। বেশি, জয়মালায তারই । খেলার শুরু থেকে 
শেষ মুহূর্ত পর্যস্ত ঢোল বাজতে থাকে । চারপাশে উৎসৃক উৎকণ্ঠিত 
জনতা চোলবাদোর সাথে মন্ত্রশর্তির খেলা দেখে ও উপভোগ করে। 
বিজয়ী গুণী পারিতোধিক ও চলী পারিশ্রমিক পায় । 

ফলতঃ পাতা খেলায় শারীরিক শক্তির প্রয়োথ অথবা আঙ্গিক কৌশলের 
প্রতিযোগিতা নেই, আছে সন্মোহনী শক্তির প্রকাশ ও প্রতিযোগিত। । 
যাদৃবিদ্যার প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকায় এর উত্তবকাল খুব প্রাচীন হওয়া সম্ভব | 


চুক্পা খেলা 

চুঙ্গা আতসবাজিৰ খেল৷ । চট্টগ্রামে এর প্রচলন আছে । শবে-বরাতের 
রাত্রে মাঠে-ময়দানে চুঙ্গা খেল। হয় । এর প্রস্ততি ও মহড়া চলে দিন 
কতক আগে থেকেই * কেবল উক্ত রাতে বাজি পোড়ার মাতামাতি চরমে 
উঠে। দু'্দলে প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিপক্ষের দিকে বাজি ছুঁড়ে 
ঘায়েল করতে পারলে খেলায় বাজিমাত হয় | নান। প্রকার বাজি তৈরি 
করে কায়দামত ও মোকামত ত। প্রয়োগ করতে আনন্দ বেশি, দক্ষতা বেশি। 
দু'দলের প্রতিযোগিতায় চুঙ্গা। খেলা একটা ছদ্[-যুদ্ধের নকল । জনৈক 
প্রবন্ধ লেখক বলেছেন, মোগলযুদ্ধের গোলাবারুদ নিয়ে কামান-বন্দুকের যে 
ঘুদ্ধ হত তার অনুকরণে এ খেলাটি রূপ পেয়েছে। 


